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প্রকাশক £ শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক, » ঠ্ামাচরণ দে গ্রীট, কলিকাতা ১***৭৩ 
মুদ্রাকর ঃ প্রীমন্মধনাধ পান, নবীন দরম্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা! ৭** **৬ 


বুখবন্ধ 


এই পুস্তকের ছুটি অংশ । প্রথম অংশে প্রীতরবিন্দের জীবন-কথা জিদ 
হয়েছে দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ার্শন। তীর জীবন- 
কথা আবার ম্বভাবতই ছুইভাগে বিভক্ত-__তীর কর্মজীবন ও তীর তাপস-জীবন; 
প্রথম যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদাঁর রাজকর্মচারী, তখন থেকেই তিনি 
যোগ-দ্ধভ্যাসে প্রবৃতত হন। পরে স্বদেশী যুগের বিপুল কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও 
তার যোগ-সাঁধন!। অব্যাহত ছিল । 


শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মাত্র চার বছর কাল তিনি 
দ্বেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দেশের রাষ্ট্রনেতাদের 
গুরোভাগেই ছিল তার আমন । তীর ত্যাগ, অসাধারণ পাগ্ডিত্য ও দেশ-প্রেম 
সার! ভারতের হায় জয় করেছিল। দেশ-গ্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ দেশের 
যুবকদের নিকট যে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেছিলেন আজকের অশীতিপর বৃদ্ধ 
লেখক তার প্রত্যক্ষদর্শী । সে শ্রদ্ধা-ভক্তি যে কত গভীর ছিল, আজকের 
যুবকদের পক্ষে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব। 


১৯১০ সনে ( যখন শ্রীঅরবিন্দের বয়স চল্িশেরও কম) তার পণ্ডিচেরী- 
প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সু হয় তার কর্মজীবনের অবসান এবং যোগ-সাধনায় 
সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ । জীবনের শেষ চল্লিশটি বছর তার কেটেছিল পণ্ডিচেরীতে। 
এই চল্লিশ বছরের মধ্যে শেষ পঁচিশ বছর তিনি কাটিয়েছেন পঙ্ডিচেরী আশ্রমের 
সেই নিভৃত সাধন-কক্ষে, লোকচক্ষুর অস্তরণলে। 


স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ছিল কর্মবহুল। এই কাহিনীতে সেই 
্ল্লকাঁলস্থায়ী চার বছরের কথাই অনেকখানি জায়গ! জুড়ে রয়েছে ; আর তার 
জীবনের চল্লিশ বছরের ইতিহাস যতই মহান্‌ হোক না কেন, তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ঘটন। ছিল বাস্তবিকই খুব অল্প। তার সেই ঘটনাবিরল জীবনের 
ইতিহাস কেবল তাঁর নিজের পক্ষেই বল! সম্ভব ছিল। অথচ সে প্রসঙ্গে তিনি 
বিশদভাবে কিছু লিখে যান নিঃ তবে তার রচিত পুস্তকসমূহ ও তার লেখা 
চিঠিপত্র থেকে পাঠককে তা আন্দাজ করে নিতে হবে। 


প্রীঅরবিন্দের জীবন-র্শন প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি কথা বলা দরকার। 
পাঠক লক্ষ্য করবেন পুস্তকের এই অংশে উদ্ধৃতির সংখ্যা বিস্তর। কেন এত 


[৪ 


উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ত প্রয়োজন। অনেকের মুখে 
শোনা যায় শ্রীঅরবিন্দের লেখা সহজবোধ্য নয়। গল্প-উপন্যাসের শ্ায় 
শ্রীঅরবিন্দের লেখা সহজে বোঝ! যাবে, এমন হালকা! জিনিপ তা নয়। তার 
মধ্যে গ্রবেশলাভ করতে হলে স্বভাবতই একটু আয়াস স্বীকার করতে হবে 
বৈকি। তবে একথাও ঠিক যে একবার শ্রীঅরবিন্দের লেখার অঙ্গে সম্যক 
পরিচয় ঘটলে তাঁর লেখার ভাব-গাল্তীর্য ও ভাষার সৌন্দর্য পাঠককে নিশ্চয়ই 
মুগ্ধ করবে। তাই প্রথম থেকেই লেখক শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষার সঙ্গে 
পাঠককে একটু পরিচিত করতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতিগুলিকে সোপানম্বরূপে 
ব্যবহার করে পাঠক শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনে প্রবেশ লাঁভ করতে পারবেন, 
লেখকের এই আশা যদি আংশিকভাবেও পুর্ণ হয়, তবে লেখক তাঁর পরিশ্রম 
সার্থক মনে করবেন। 


দুরূহ জিনিম আয়ত্ত করতে হলে প্রথমে বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান- 
লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়াই সমীচীন । বিশদ্‌ ও পুঙ্থানুপুঙ্থ আলোচনার সময় 
আসবে পরে । ভ্লা০]া। 51001 0 ০01010165--এই হলো! জ্বান-লাভের ক্ষেব্রে 
একটি স্থবিদিত নীতি। শ্রীঅরবিনোর মুল কয়েকটি উক্তিই কেবল লেখক 
উল্লেখ করেছেন। যে অদ্ভুত যুক্তি পরম্পরার দাহাষ্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
উক্তিগুলি প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন সর্বক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ এই ক্ষত পুস্তকে 
সম্ভব হয় নি। এই পুস্তক শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের তূরিকা মাত্র। 


শ্রঅরবিনদের বাংলা লেখার পরিমাণ যংসামান্ত; তাই উদ্ধৃতিগুলির 
অধিকাংশই তার 186 [.16 1)15176, [55585 01811160108) 9076515 
০৫ %০৪৪ প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তক থেকে নেওয়া । পরিশেষে বক্তব্য 6 
11061015106 ও 55585 00 006 3168 পুস্তক ছুটির যে সংস্করণ থেকে 
উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, ত৷ আমেরিকার 176 031255016 101658, . 

কর্তৃক প্রকাশ্রিত। 
গ্রন্থকার 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বিষয়-হুচী 
প্রথম অধ্যায় £$ গোড়ার কথা 


বিষয় 
বর্তমান ভারতের চার মহাপুরুষ 
খষি শ্রীঅরবিন্দ 
দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ 
কবি শ্রীঅরবিন্দ 
দেশ-প্রেমিক ও বিশ্ব-প্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ 
যোগী ও “মিষ্টিক' শ্রঅরবিন্দ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শ্রীমরবিন্দের জীবনের পর্সমূহ 
জীবনের বিভিন্ন পর্ব ** 
&শশব পর্ব__জন্স, পরিবার ও পরিবেশ 
(ক) জন্ম 
(খ) বংশপরিচয় 
(গ) শৈশবের শিক্ষা 
(ঘ) মাতামহ রাঁজনারায়ণ বস্থু 
ধিলাতে শিক্ষার পর্ব_মাঞ্চেস্টার 
মেন্টপল্স্‌ স্কুলে শ্রীঅববিন্দ 
বিলাতে অর্থাভাব 
কেন্বি জে শ্রীঅরবিন্দ 
বরোদ। রাঁজপরকারে চাকরি গ্রহণ 
শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ইউরোপীয় ভাবধারাঁর প্রভাব 
ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ 
স্বজন সঙ্গে 


তৃতীয় অধ্যায় ঃ বরোদায় শ্রীমরবিন্দ 
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ব্যক্তিগত জীবন 


ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সনের গুরুত্ব 

বোস্বাইয়ে শ্রীঅরবিন্দের একটি বিচিত্র অনুভূতি 

বরোদার কর্মক্ষেত্রে 

সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা! ও 
ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় 


পৃষ্টা 


সি 9০ 65 5৬৮ 


5 -৮৫ 


১১ 
৯৭ 
১৪ 
১৭ 
১৮ 
ষ্ঠ ৩ 
২ 


২৪ 
২৪ 
৫ 


্ঙ 


বিষয় 
বাংল ভাষ! শিক্ষ। 
জ্ঞান-তপন্থী শ্রীঅরবিন্দ 
সাহিত্য ৃষ্টি 
প্রীঅরবিন্দের সরল জীবনযাত্র। 
শ্রীঅরবিন্দের বিবাহ 
শ্রীঅরবিন্দের বিবাহিত জীবন 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
ভারতের জাতীয় জাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের ধারা 
শ্রীঅরবিন্দের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ 
কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপস্থার নিন্দা 
কংগ্রেসের গঠন-রীতির নিন্দ! 

শ্রীঅরবিন্দের মতে কংগ্রেসের কী করা উচিত 
শ্রীঅরবিন্দ ও গণসংযোগ 

রাণাডে ও শ্রীঅরবিন্দ 

তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ 

বহ্িমচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ 
প্রীঅরবিন্দের চোঁখে দেশ 

শ্রীঅরবিন্দের মতে স্বাধীনতা-লাভ সম্ভব 
শ্রীঅরবিন্দের কর্মপস্থার পর্যায়সমূহ 

বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা 
শ্রীঅরবিন্দের প্রথম গুপ্ত সমিতির ইতিহাস 


চতুর্থ অধ্যায় ঃ বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব--লর্ড কার্জনের জিদ 
[০ 001019:01085€ ও ভবানী-মন্দির 
বরিশালে কনফারেন্স 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক! 
নরম-গরম দল 
কলকাতা কংগ্রেষ-_চারটি দাবি 


৭ 
১ 
জী 
৩৩ 
৩২ 
৩৩. 


৩৬ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
৪ ০ 
৪ ০ 
৪১ 
৪২ 


6৪8 
৪৫ 
9৭ 
৪৯ 


৫৪ 
৫৬ 
৫৮ 
৬৩ 


৬৬ 
৬৭ 


বিষয় 
স্বরাজ, শ্বদেনী প্রভৃতি মূলনীতির ব্যাখ্যা 
(ক) হ্বরাজ 
(খ) স্বদেশী 
গে) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ ও পাবনা কনফারেন্স 
(ঘ) বয়কট 
(ড) জাতীয় শিক্ষা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলার পটভূমিকা 
গভননমেন্টের ভেদ-নীতি ; মোল্সেম লীগের প্রতিষ্ঠ। 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
রবীন্দ্রনাথের অরবিন্দ-প্রশস্তি 

পরিষদের অধ্যক্ষপদ্দ ত্যাগ ও ছাত্রদের অভিনন্দন 
মামলার প্রত্যক্ষফল 

মামলার পরোক্ষফল 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মেদিনীপুর বঙ্গীয় প্রার্দেশিক কনফারেন্স 

হ্থরখট কংগ্রেস 

হ্রাট কংগ্রেসের দক্ষ-যজ্ 

গভর্নমে্টের ছুমুখো নীতি-__জাতীয়তাবাদীদের সমস্থ 
স্থরাটের পর কংগ্রেস 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


যোগী বিষণুভাম্কর লেলের নিকট শিক্ষা 
বোম্বাইয়ের বক্তৃতা 

এঁক্যবন্ধ কংগ্রেস সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ 

বারুইপুর বন্ৃতা-এক গাছে দুই পাখির কথা 
পাবনা কনফারেন্স 

কিশোরগঞ্জে পল্লীসমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা 
কর্মব্যস্ত জীবন নিয়ে বিব্রত শ্রাঅরবিন্দ 


পৃ 

৬৮ 

৬৮ 

9৩ 

৭১ 

৭১ 

৭৩ 
৭৪-_-৮৪ 
৭৫ 

৭৮ 

৭৯ 

৮১ 

৮৩ 

৮৪ 
৮৫--৯৩ 
৮৬ 

৮৮ 

৯১ 

৯২ 
৯৩-_-১০৬ 


| ৮ ] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি 


বিষয় 
বাংলায় বোমার ও বিপ্লববাঁদের উৎপত্তি - 
মানিকতলার বোমার আড্ডা-_বারীন্দ্রকুমারের ্বীকারোকতি .. 
প্রথম বোমার ব্যবহার ও ক্ষুদিরামের ফাসি 
বোমার দলের গ্রেপ্তার 
পুলিশের কবলে শ্রীঅরবিন্দ 
জেলে থাকার ব্যবস্থা 
জেলে প্রীঅরবিন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ £ বোমার মামলার বিচার 


শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ-_ম্যাজিষ্রেটের কোর্টে ০৪ তদস্ত 
আলিপুর দায়রা জজের কোরে বিচার 

শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে তাঁর কৌন্সিলীর জবাব 

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলির শ্রেণীবিভাগ 

মিঠাইয়ের চিঠির কথা 

এসেসরছয়ের অভিমত 

জজ বিচক্রফ টের রায়-_শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি - 
শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের আনন্দ--দাশ মশাইয়ের ্যাতি 


সপ্তম পরিচ্ছেদ £ কলকাতায় শেষ দশ মাস 


জেল থেকে বের হয়ে কী দেখলেন 

জাতীয় আন্দোলনের পরিচাঁলন। 

কর্মযোগিন ও ধর্ম 

কারামুক্তির পর নতুন মানুষ শ্রীঅরবিন্দ 

কর্মযোগিন ও ধর্ম-পত্রিকার আলোচ্য বিষয়সমূহ 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেষ দশ মাসের কাজ 

বিডন স্কোয়ার বক্তৃতা 

কুমারটুলি বক্তৃতা 

কলেজ স্কোয়ার বক্তৃত! 

ঝালকাঠি বক্তৃতা 

হাওড়ার বক্তৃতা 
(ক) স্বাধীন জাতির অধিকারত্রয় 
(খ) ফরাসী বিপ্লবের বাণী-_স্বাঁধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত 


১১৫ 


১১৮ 
১৯৯ 


১৯২২ 
৯২৩ 
১২৬ 
৯২১৭ 
১২৪) 


১৩৩ 
১৩১ 
১৩২ 
১৩২ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩৯ 
১৪১ 
১৪২ 
১৪৩ 


| [৯ ] 
বিষয় ষ্ঠ 


(গ) বাংলার নতুন সমিতিসমূহ 7) যথ] বরিশালের বান্ধব সমিতি ১৪৪ 
(ঘ) জাতীয়তাবাদীদ্দের কী কর্মপন্থা! গ্রহণ করতে হবে ১৪৫ 
শ্রীঅরবিন্দ গভর্নমেণ্টের এক নম্বর শক্রু রঃ ১৪৬ 
ভ্রীঅরবিন্দের খোল। চিঠি ***১৪৬-7১৫০ 


নিক্ষিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা ( টব০ 0০০6:0] ০ 
00-01021861020 ) 


খোল। চিঠিতে বণিত কার্যক্রম ঠ ১৫০ 
হুগলী কনফারেন্স ৫ ১৫০ 
দেশের পরিস্থিতি ও শ্রীঅরবিন্দের ক্ষোভ রর ১৫২ 
কলকাতা ত্যাগ নু ১৫৩ 
কলকাতায় রচিত সাহিত্য ৮০, ১৫৪ 
পঞ্চম অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ £ চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ 
মতিলাল রায় মশাইয়ের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ *** ১৫৭ 
মতিবাবুর উপর শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব +* ১৫৮ 
শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সন্বদ্ধে মতিবাবু তত ১৫৯ 
মু্তিদর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা '** ১৫৪ 
পণ্ডিচেপী প্রয়াণ "-" ১৬০ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পগ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ 
পণ্ডিচেরী জীবনের পর্বসমূহ রঃ ১৬৪ 
পগ্ডিচেরীর প্রথম কয়েক বছর ১৬৬ 
অর্থাভাব ০, ১৬৭ 
শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের মনোভাব "০, ১৬৮ 
পণ্ডিচেরী-গমন প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ রর ১৭০ 
রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ১৭১ 
তন্ত্র থেকে বেদাস্তে, ভারতের স্বাধীনতা থেকে সর্বমাঁনবের সী ১৭২ 
পল বিশার ও মাদাম মিরা বিশারের লঙ্গে যোগাযোগ রঃ ১৭৩ 
আধ পত্রিকা *০* ১৭৪ 
আধ পত্রিকার লক্ষ্যসমূহ টা ১৭৫ 
আর্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবদ্ধলমূহের বিষয়বস্ত রা ১৭৬ 


মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রসঙ্গে শ্ীঅরবিন্দ ৮০০ ১৭৭ 


১ এ 


বিষয় 
রাজনীতিতে পুনরায় যোগ দেবার আহ্বান 
লক্ষো-চুক্তি প্রসজে শ্রীঅরবিন্দ 
১৯২০ সন 
আশ্রমের হচনা 
শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে দিলীপকুমা'র 
শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
অন্তরালে গমনের আগে 
সিদ্ধি-দিবস 
সিদ্ধি-দ্িবস কথাটির অর্থ 
অন্তরালে গমনের পর আশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা 
দর্শন-দিবস ও দর্শন-দ্রিবসে কী হয় 
দেশের ও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মৌন-ভঙ্গ 
স্বাধীনতা-দ্রিবসের বিবৃতি 
শেষ তিন বছর 
সাবিত্রীর সংশোধন 
মহা'প্রয়াণ 

পরিশিষ্ট 

শ্রীঅরবিন্দ ও সন্ত্রাসবাদ 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 
প্রথম অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ 


শ্রীঅরবিন্দ দার্শনিক ও যোগী 

তত্ব-জ্ঞান ও তত্ব-সাক্ষাৎকার 

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে শ্রদ্ধা 

সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা 
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন ও দ্রিব্যকর্মের আদর্শ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের ভূমিক! 


দর্শনের আলোচ্য প্রধান বিষয়সমূহ 
বিজ্ঞান ও দর্শন 
সত্যের একটি সংজ্ঞ৷ ও জ্ঞানের প্রমাণসমূহ 


ইন্ড্রিয়ের অতীত বিষয় জানবার উপায় 100510075 বা চি 


১৭৮ 
১৭৪ 
১৮৩ 
১৮৯ 
১৮১ 
১৮৭ 
১৮৫ 
১৮৫ 
১৮৬ 
১৮৭ 


১৮৪৯ 
১৪৯১ 
১৯৪ 
১৯৪ 
১৪৪ 


১৯৬ 


[ ১১ ] 


বিষয় পৃষ্ঠ 
সাক্ষান্দ্শনের দৃষ্টাস্ত এ ২১৪ 
[17016107-এর গ্রকৃতি ৮০০ ২১৪ 
591£10091 23251121706 ও 10091001-এর মুল্য ৮০, ২১৫ 
সাক্ষার্দর্শন-লাভের উপায় ৮, ২১৬ 
কবি ও মনীষী *** ২১৭ 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট বিচার-বুদ্ধির মূল্য ** ২১৯ 
[17000101018 ও [২০৪5০1-এর কাজ স্বতন্ত্র *** ২২৪ 
শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি রা ২২১ 
অনুভূতির উৎস অস্তর্ধামী ০, ২২২ 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ ; শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি 
দার্শনিক মত স্থষ্টি-তত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্য! 


সাংখ্য ও বেদাস্ত ** ২২৩ 
সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি -*" ২২৪ 
স্থট্টি ব্যাপারের সাংখ্য-ব্যাখ্যা “০, ২২৫ 
স্থষ্টি ব্যাপারে প্রকৃতির প্রবৃত্তি কেন হয় ৮০৭ ২২৬ 
সাংখ্যের কৈবল্য বা মুক্তি “* ২২৬ 
সাংখ্যের স্থষ্টি-ক্রম **" ২২৭ 
প্রকৃতি, বিকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি *** ২২৮ 
সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব *** ২২৮ 
বুদ্ধি বা মহত্-তত্বের ব্যাখ্যা *** ২২৯ 
সাংখ্যের অহংকার তত্বের ও ব্যক্ত জগতের ব্যাখ্যা *** ২৩২ 
জড় ও চেতন সন্বদ্ধে বিভিন্ন মত **, ২৩৪ 
শ্রীঅরবিন্দের জড় ও চেতনের ব্যাখ্য। ২৩৫ 
বেদান্ত ও গীতার স্থ্টিতত্ব “২, ২৩৮ 
শ্রীঅরবিন্দের হষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা **, ২৪০ 
প্রীঅরবিন্দের স্যপ্টিতত্বের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য ৮** ২৪২ 
সষ্টি--পুরুষ যজ্ঞ 
বিজ্ঞানের চ০1061012 বা ক্রমবিকাশ তত্ব ৮০ ২৪৩ 
ক্রমবিকাশের কারণ সম্বদ্ধে বিজ্ঞান ও উপনিষদের বিভিন্ন মত ২৪৫ 
[150180107 ও 7:০15607 মিলে স্থির পুর্ণচক্র *** ২৪৫ 


17ড৬০01001018-এর তিনটি মোপান ৮৭ * ২৪৭ 


[ ১২ ] 


বিষয় 
মানবদেহে দেবমাঁনবের আবির্ভীব সম্বন্ধে উ 
[$০010001) ও যোগ 
জীবন ও যোগ-_-4১1] 11615 5068 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ব্রহ্ম 


্রন্ধ প্রচ্ছন্ন কিন্তু জ্ঞেয় 

উপনিষৎ ও গীতার ব্রহ্ম 

ক্ষর বা সগুণ ব্রহ্ম 

অক্ষর ব্রহ্ম 

অক্ষর ব্রহ্ম নিবিশেষ তাই অনির্দেশ্য 
পুরুষোত্তম তত্বে ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় 


গীতায় পুরুষোত্তম তত্ব স্পষ্ট, উপনিষদে পুরুষোত্তম তত অস্পষ্ট 


পুরুষোত্তম ও পরাপ্রক্কৃতি 
শ্বীঅরবিন্দের সাধনায় পর প্ররূতির গুরুত্ব 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ জীব 


জীব ও ত্রন্মের সম্পর্ক 

শঙ্কর ও রামান্বজের মতবাদ 

ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ, অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
শঙ্কর ও রামান্ুজের সাঁধন-প্রণালী 
শ্রীঅরবিন্দের মতে জীব ও ব্রন্মের সম্পর্ক 
জীব স্বরূপত কী 

জীবের পরিণাম কী 

জীবের বন্ধন কেন 

শ্রীঅরবিন্দের মতে জীবের বন্ধনের কারণ 
জীবের শামসমূহ 

স্কুল, শল্ম ও কারণ দে 

শ্রীঅরবিন্দের মতে পাঁশমুক্তির উপায় 
আত্মার ভূমিসমূহ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ জগৎ 
জগৎ সত্য না মিথ্যা--সত্যের অর্থ 
জগৎ্-ন্ন্রির কারণ 
জগৎ মিথ্যা, এই মতবাদের কুফল 


২৪৮ 
২৪৮ 
২৪৯ 


২৫০ 
৫ 
৫৩ 
৫৪ 
২৫৫ 
২৫৬ 
৫৭ 
৫৮ 
২৬০ 


২৬১ 
৬২ 
২৬২ 
২৬৩ 
২৬৪ 
২৬৭ 
২৬৮ 
২৬৯ 
২৬৯ 
২৭০ 
২৭১ 
২৭৩ 
৭৩ 


২৭৫ 
২৭৬ 
২৭৭ 


[ ১৩ ] 


বিষয় 
এই মতবাদ আমাদের প্রাচীন আদর্শের বিরোধী 
সন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 


পৃষ্ঠা 
২৭ 
৭৯ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ অতিমানস জ্ঞান ( বিজ্ঞান) ও মানস জ্ঞান 


অতিমানস বিজ্ঞান ও মানল জ্ঞান__-900617711)0 ও 1010 

মানস জ্ঞানের স্বরূপ--তার অসম্পুর্ণত। -*" 

মানবমনের উধ্বস্থিত স্তরসমূহ 

5891091)0 তত্ব শ্রীঅরবিন্দের আগেও অজ্ঞাত ছিল না 

মানস ও অতিমানসের সম্পর্ক ও দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 

অধ্যাত্ম অভেদ জ্ঞানে (15090৬15086 25 1021)6165-র ক্ষেত্রে 
জান। ও হওয়া একই কথ 


তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ £ শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও 


প্রচলিত যোগমার্গ সম্বন্ধে তার অভিমত 
যোগ-__হঠযোগ 

যোঁগ বলতে কী বোঝায় 
যোগের বিভিন্ন পন্থা 
জ্ঞানী, ভক্ত ও কমীর মধ্যে বিরোধ 
হঠযোগ 
কুণুলিনী শক্তি ও ষটচক্র 
হঠযোগের মূল্য 

পরমহংসদেবের মতে 

শ্রীঅরবিন্দের মতে 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 2 রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ 


রাজযোগের অষ্ট অঙ্গ 

যম ও নিয়ম 

বাজযোগে আপন 

প্রাণায়াম 

প্রাণায়াম সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত 
প্রত্যাহার 

ধারণ। ও ধ্যান 


৮৩ 
২৮১ 
১৩০ 
৮২ 
২৮৩ 


২৮৪ 


২৮৫ 
২৮৬ 
২৮৬. 
২৮৭ 
২৮৮ 
২৯১ 
২৯১ 
২৯২ 


ক ০৩) 
০২ 
২৯৩ 
২৯৪ 
২৯৪ 
২৯৫ 
২৯৫ 


বিষয় 
সমাধি 
সমাধি 021১০ নয় 
শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় রাজযোগের স্থান 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তান্ত্রিক সাধন। 
তন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগ 


শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও এ দেশের প্রচলিত যোগসমূহ 
প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব 
শ্রীঅরবিন্দের যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় 
শ্রঅরবিন্দের যোগ-পস্থা। সংসার-বিরাগী 
সন্যাসের যোগ-পস্থা নয় 

অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 
ঘোগ-পথের বাঁধ! সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
যোৌগ-পথের সহায়সমূহ 

(ক) উত্সাহ 

(খ) ভগবৎকপা 

(গ) গুরু 

(ঘ) উপযুক্ত কাল 
শ্রীঅরবিন্দের যোগ অসাম্প্রদায়িক 


চতুর্থ অধ্যায় £ প্রথম পরিচ্ছেদ £ দিব্যজীবন 


শ্রাঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন নয় 
দুই শ্রেণীর জীবনাদর্শ 
(১) এঁহছিক উন্নতির আদর্শ 
(২) ধর্মবুদ্ধি-প্রণোর্দিত প্রকৃতি-পরিবর্তনের আদর্শ 
শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার আদর্শ 
দিব্যজীবন লাভের জন্ত প্রয়োজনীয় গুণসমূহ 
অসমত 
শক্তি 
বীর্য 
শ্রন্ধ 


৮ 
২৪৭ 
২৪৮ 


২৪৪ 


৩৬৬ 


৩১৪ 
৩১১ 
৩১৭ 
৩১৩ 
৩১৪ 
৩১৪ 


[ ১৫ ] 


বিষয় 
মানস স্তর থেকে অতিমানস স্তরে ওঠা 
সাধকের স্বচেষ্টা ও ভগবানের অনুগ্রহ ৮** 
'দব্যরূপাস্তরের তিনটি ধাপ 
1550196+ অস্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ 
জীবাত্মা ও অন্তরাত্বার মধ্যে সম্পর্ক 
চৈত্যপুরুষের স্বরূপ ও কাজ 
প্রাকত মানুষ কেন অস্তরাত্মার খোঁজ রাখে না 
[055০1)10 25/81:61)1198 ব। অস্তরাত্মার জাগরণ 
অধ্যাত রূপান্তর বা 50111008] 0:21056070086101) 
অধ্যাত্ম রূপাস্তরে সাধনার পরিসমাপ্ধি নয় 
অতিমানস ব] দিব্যরূপাস্তর 
দিব্যরূপাস্তর সন্বদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা 
দেহের দিব্যরূপাস্তর 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ দিব্যকর্ম_])6 (30561 ০৫ 
[01516 48001012 


শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় কর্মের স্থান 
কর্মের বিভিন্ন আদর্শ 
(ক) পশ্চিমের মানবতা-ধর্ম বা [২615101 ০: “ডি 
(খ) ভারতীয় আদর্শসমূহ- 
(১) মহাধান বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ 
(২) ভাগবতের রস্ভতিদেবের প্রার্থনা 
(৩) স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 
(৪) শ্রীঅরবিন্দের কর্মের আদর্শ 
দিব্যকর্ম কী নয় 
তাঁমসিকতার উধ্র্ধ উঠবার উপায় রজোগুণী হওয়। 
সত্বগুণ ও সাধনার শেষ কথা নয় 
দিব্যকর্মের সোপান-পরম্পর! 
নিষাম কর্ম দিব্যকর্ম নয় 
দিব্যকর্মের লক্ষণসমূহ 
নির্দেশক-সৃচী 5১, 


পৃষ্টা 


৩১৫ 
৩১৬ 
৩১৬ 


৩১৪ 


৩২৭ 
৩২৮ 


৩২৯ 
৩২৪৯ 


৩৩১ 


৩৩৬ 
৩৩৭ 
৩৩৪ 


পা 
১৫ 
৬৩ 
৬৫ 
শ৩ 
৮৫ 
৭৪ 


৯৬ 


২৬৪ 
২৬৫ 


২৭৩ 


লাইন 
১৭ 
২২ 


২৫ 


পি 


৯৮ 


শুদ্ধি-পাত্র 


ভূল 


উল্লাস 
দ্বিতীয় কংগ্রেস 


বলেন 
709] 


পা 


৪6667-100%£9৪-এর পরে 


জেলে 
কঙ্গিত 
অনৎ 
মাওুক্য 
আনন 
বর্ম] 

0 
ঘাতা 


এভাবে 


না 


শুদ্ধ 
1207810178 
সমাজেরই অর্থে 
পরিচালক সংঘ 
উন্নয়ন 

কংগ্রেস 
10100170709 
9008 69700 ৪৪ 
চলেন 

19700. 
সভাপতির 


যোগ করুন 42920871060 09076 
66 8১৪ 107 6০ 10000668 
খর-্দস্তর 


লেলে 
সেদিন 

কম্পিত 

কুক 

নিমঙ্োহ 

অন্ত 

মণ্ক 

আদর্শ 

্রঞ্ম 

৮০ 

সমং কায়শিরখ্রীবং 
ধ্যাত 

প্রতিষ্ঠাতা 

প্রভাবে 

যোগযুক্ত 

বা 


উীঅল্পন্বিল্েন্ল জীন্বন-্কদ্থা 


প্রথম অধ্যায় 
2গাড়াম্ম কথা 


বর্তমান ভারতের চার মহাপুরুষ 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে অল্প কয়েক বছর পর পর আমাদের দেশে যে 
চারজন প্রধান মহাপুরুষের জন্ম হয়, তার! হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী 
বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দ। কবিগুরুর জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ মনে) 
্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন ১৮৬৩ সনে; মহাত্বার জন্মসন হলে! ১৮৬৯ সন; 
তার তিন বছর পরে ১৮৭২ সনে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । গশ্চিমের 
নিকট প্রাচ্যের এই মহাপুরুষেরা প্রত্যেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন; এবং 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে পশ্চিমের নিকট ভারতের জীবনাদর্শ ও ভাবধারা 
গ্রচার করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এদের জীবনের আদর্শ ও কর্মপন্থা 
অবশ্ত এক ছিল না। মহীত্বাজীকে সর্বজগৎ জানে একজন সাধু পুরুষ ও 
ভারতের স্বাধীনতা-আন্দৌলনের নেতা! বলে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি এক 
নতৃন কর্মপন্থা--অহিংসা, অসহযোগ ও মত্যাগ্রহের গন্থা প্রদর্শন করেছিলেন। 
মহাত্মাজীর এ কর্মপন্থা সর্বজগতে বিন্ময়ের সঞ্চার করে, এবং বহু মনীষীর মতে 
দে পথই হলো! বিশ্ব-রাঁজনীতিতে একমাত্র কল্যাণের পথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
বর্তমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও চিস্তানায়ক বলে পরিচিত । 
তাঁর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি নিজের দেশকে ভালবাসতেন এবং পৃথিবীর 
সকল দেশকে নিজের দেশ বলে মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন 
একজন সন্ন্যাসী এবং এক আধুনিক নন্ন্যাসী দলের আষ্টা। তার শিশ্বুগণ দেঁশ- 
সেবার জন্ত সব ছেড়েছেন, প্রাণ উত্র্গ করেছেন। তাঁর তীব্র দেশপ্রেমই 
বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতের যুবকের মনে দেশপ্রেমের ও জাতীয়তার 
প্রেরণা দিয়েছিল। আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতের ধর্ম ও দর্শন গ্রচার করে 


২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


মেখানকাঁর বু লোককে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন। আর শ্রীঅরবিদ্দ ছিলেন 
একাধারে সত্যত্রষ্টা খুবি, দাশনিক, কবি, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেষিক। তার 
সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন একজন যোগী; এবং সর্বমানবের কল্যাণ ও 
উন্নয়ন ছিল তীর কাম্য। এই চার মহাপুরুষের জীবন-ধার! পৃথক হলেও 
তাদের ভাব-ধারার মধ্যে মিল ও অমিল ছুই-ই দেখ! যায়। এই ক্ষুত্র পুস্তকের 
আলোচা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন। তবে শ্রীঅরবিন্দকে বুঝবার 
জন্ত উপরোক্ত অপর তিন মহাঁপুরুষের ভাবধারা ও আদর্শের কথ মাঝে মাঝে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে । 


খাষি গ্ীঅরবিন্দ 


প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া! যাক্‌। শ্রীঅরবিন্দকে 
খাধি বলা হয়। খধি কথাটি আমাদের দেশে স্থপরিচিত | অতীতে ভারতে বহু 
প্রসিদ্ধ খষি জন্মেছিলেন। তাদের কাজ ছিল তপস্যা! করা আর জ্ঞানালোচন। 
ও জ্ঞান দান করা। তপস্তা-পুত এই খধিগণের চোখের দৃষ্টি ষেন খুলে যেত-_- 
তারা সত্যদর্শন করতেন। সত্যদর্শন করতেন বলে তাদের বল! হতো! খাষি বা 
সত্যত্রষ্টী। কেবল প্রাচীন কালেই এদেশে খধষি জন্মেছিলেন, বর্তমানকালে 
খধষির জন্ম হয় না, এরূপ মনে করা] ভূল। শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান যুগের একজন 
সত্যিকারের ঝধি। প্রাচীন ভারতের ঝষির1 যেসব সত্য প্রত্যক্ষ করোছলেন 
সাধনা করে শ্রীঅরবিন্দও জীবনে সেসব সত্য উপলব্ধি করেন। কেবল তাই 
নয় শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন খবিদের অজ্ঞাত নতুন সত্যেরও সন্ধান পান। 
ভারতের প্রাচীন খ্ষিগণের উপলব্ধ মত্যের অতিরিক্ত নতুন কিছু জ্ঞাতব্য আর 
অবশিষ্ট নেই, সত্যদর্শনের অবসান প্রাচীন খঝধিগণের সঙ্গেই ঘটেছে, একথা 
স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দও বিশ্বাস করতেন না । অতীত ভারত 
অপেক্ষা অনাগত ভারত শ্রেষ্ঠতর হবে, এবং ভাবী ভারতে আরো শ্রেঠ খবির 
আবির্ভীব হবে, এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের স্থির মত। পশ্চিমের স্থবিখ্যাত মনীষী 
রোম" রেশলার মতে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন “ভারতের মহান ঝধিকুলের শেষ 
খধষি।” তবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রাচীন খাধষিদের পার্থক্য এখানে যে 
শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একজন আধুনিক যুগের উপযোগী খধি। তাঁর জীবন প্রাচীন 
ভারতের সাধনার সঙ্কে পশ্চিমের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব সমস্বয্নের 
ৃষ্টাত্ত-স্থল। 


গড়ায় কথা ৩ 
দার্শনিক ভ্রীজরবিজ্ 
পরীঅরবিন্দ কেবল খধি নন একজন জান-তপন্থী দার্শনিকও। তার 
দার্শনিক গ্রন্থগুলি, যথা 112৩ 166 1015173) 05 95126276815 ০ 5০৪, 
শা৬ 17621 ০1 7100081 02005১17176 0109815 05০16) 40176 05886 
07) ১৫ 3208. প্রভৃতি দেশ-বিদেশের পণ্তিতসমাঁজের দৃঠি আরুষ্ট করেছে। 
তার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ 11১ [16০ 101%105 আলডুস হাকৃস্লি (4১12005 
[05165 ), রোম" রোল? প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের নিকট অতি উচ্চ 
প্রশংসা লাভ করেছে ; এবং তাদের মতে এ গ্রস্থখান! দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন 
আলোকপাত করেছে। তার দার্শনিক গ্রন্থ সমূহে বিশেষভাবে বর্তমান যুগের 
শিক্ষিত লোকের। তাদের চিন্তার খোরাক ও হৃদয়ের তৃপ্তি পাবেন, অনেকেরই 
এরূপ বিশ্বাস। একদিকে পাশ্চাত্যের নান। ভাষা! এবং অপর দ্বিকে প্রাচ্যের 
সংস্কৃত ভাষার সকল শাস্ত্র শ্রীঅরবিন্দের অধিগত ছিল। তিনি তার দার্শনিক 
গ্রন্থ সমূহে পুর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপুর্ব সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । পুর্বোক্ত মনীষী রোম রোলা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পুর্ব 
ও পশ্চিমের প্রতিভার অপূর্ব মিলন, পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল । তাই আজকের 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির মেলামেশার যুগে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক গ্রন্থ গুলি 
বিশেষ মুল্যবান ও শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রণিধানযোগ্য । 


কবি গ্রীঅরবিল্দ 
শ্রীঅরবিন্দ একজন কবি। কবি কথাটি একটি বিশেষ অর্থে, অর্থাৎ সতা্রষ্টা 


খাষি অর্থে, আমাদের দেশে উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে । শ্রীঅরবিন্দের দাবী তিনি 
এমন অনেক সত্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছিলেন যা ছিল তাঁর ষোগসাধনার 
গ্রত্যক্ষ ফল। এই হিসাবেও তিনি একজন কবি। আবার কবি কথাটির 
প্রচলিত অর্থ কাব্য-রচয়িতা, সে অর্থেও তিনি একজন কবি। ছেলেঞ্চেল! থেকেই 
তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি একজন 
স্বভাব-কবি, কবিত্বশক্তি নিয়েই তার জন্ম । কাব্যরচনায় তিনি ষে কবি-স্ুলভ 
অসাধারণ ছন্দ-জ্ঞানের, শব-চয়ন শক্তির ও কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন 
তা কাব্যের সমঝদাঁর ব্যক্তির| যুক্তকে স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্যের 
ইংরেজী, ফরাসী, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তার অবাধ 
প্রবেশ ছিল। প্রাচীন গ্রীক কবিদের রচনা! কাব্যজগতের প্রথম শ্রেমীর শেঠ 
রচনা-_018551081 রচন1। গ্রীক সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন, একথা 


৪ প্রঅরবিন্দের জীবন-কথা! | 


বললে যথেষ্ট বলা হয় না, শ্রীক-সাহিত্য তীর নখ-দর্পণে ছিল একথা বলাই ঠিক। 
আর ইংরেজী ছিল তীর মাতৃভাষার মতন। কাব্যরচনায় তিনি গীক সাহিত্যের 
ও ইংরেজী সাহিত্যের ছন্দাদির ব্যবহার স্থুনিপুণ ভাবে করেছিলেন। তাই 
তার মেজদা স্থকবি মনোমোহন ঘোষ মশাই একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন 
ষে কাব্যলম্্মীর সাধনায় অনন্যমনা ন। হয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে অন্য নানা কাজে 
ব্যাঁপৃত হয়ে পড়েছিলেন তা কাব্যের পক্ষে এক মহা! ক্ষতির কারণ হয়েছিল৷ 
(৮৬1১৪ ৪ 1,955 00 0০৪ ! ) শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য সাবিত্রী বন্ুজনের 
নিকট সমাদর লাভ করেছে । 
দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক গ্রীঅরবিন্দ 

শ্রীঅরবিন্দ দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক। তিনি প্রথম যৌবনেই ভারতের 
স্বাধীনতার স্বপ্র দেখেছিলেন এবং তিনিই (ও তার বন্ধু শ্রাবিপিন চন্দ্র পাল) 
প্রথমে নির্ভীক ভাবে প্রচার করেন যে ভারতের পুর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর 
লক্ষ্য।- সেইজন্য তাকে যথেষ্ট ছুঃখ বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু দেশকে 
ভালবাসতেন বলে তিনি অপর বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশপ্রেযিকের ন্যায় কেবল 
নিজের দেশের স্বার্থ ই ষে খুঁজতেন তা নয়। তিনি বলতেন স্বাধীনতা লাভ 
করে ভারত সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় অপর দেশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করতে কখনে! সচেষ্ট হবে না। অর্থাৎ তিনি কেবল দেশপ্রেমিক ছিলেন ন| 
বিশ্বপ্রেমিকও ছিলেন। | 

আজ অনেকেই বুঝেছেন যে দেশ-বিদেশের মধ্যে এই অবাধ যোগাযোগের 
দিনে আজকের পৃথিবী একটি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র নয়, এবং সমগ্র 
জগতের কল্যাণ ব্যতীত কোন একটি দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভবপর নয়। বহু 
আগেই শ্রীঅরবিন্দ একথ! বলেছেন যে সর্বমানব এক। জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার . 
জন্য রাজনী'্তিকগণ জাতিসংঘ ও রাষ্রসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে ব্যর্থ হয়েছেন। 
আজ জগতে শান্তি কোথায়? শ্ীঅরবিন্ধ তার 11০ 1068] 0£ [7071791, 
0০4 গ্রন্থে রাজনীতিকগণের তুল কোথায় এবং বিশ্বশাস্তির প্রকৃত পথ কী 
তা দেখিয়েছেন। এক সময় ভারতের স্বাধীনতা -আন্দৌলনের পুরোভাগেই 
ছিল তীর স্থানঃ পরে স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে তিনি সরে দাড়ান; কেবল 
ভারতের ম্বাধীনতা-আন্দৌলন পরিচালন! অপেক্ষা সর্বমানবের কল্যাণ-চিন্ত। 
তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠতর মনে হোল। তিনি বাংলা ত্যাগ করে জীবনের শেষ 
চল্লিশ বছর পণ্ডিচেরীতে সর্বমানবের কল্যাণের জন্য যোগসাধনায় প্রবৃত্ত 
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ছিলেন। তবে দ্বেশ ত্যাগ করলেও এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের' সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যুক্ত না থাকলেও তিনি ষে বঙ্গমাতার প্রতি এবং ভারতের স্বাধীনতার 
প্রতি উদামীন ছিলেন না তার প্রমাঁণ আমরা পাব। 
যোগী ও [15500 প্রীঅরবিচ্ন 

শ্রীঅরবিন্দ একজন খধি, দার্শনিক ও কধি, তিনি দেশপ্রেমিক ও বিশ্ব- 
প্রেমিক-_এ সবই সত্য 3 কিন্তু এসব তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ 
পরিচয় তিনি একজন যোগী ও )550101 755৮০ বলতে কী বোঝায়? 
কেউ কেউ 715501০ কথাটির বাংল! অন্বাদদ করেন “মরমীয়া” সাধক । কেউ 
আবার 4550০ কথাটির অর্থ করেন “অন্তরঙ্গ সাধক” | 1$5501০-দের বিশ্বাস 
ঈশ্বর আছেন, এবং মানুষের পক্ষে তার মর্ষে বা অন্তরে ঈশ্বরের অন্ুভূতিলাভ 
সম্ভব। কেবল আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর নানা দেশেই এরূপ 2]550০-দের 
কথা শোন। যাঁয়। ইতিহাসেও কোন কোন 15501০-এর উল্লেথ পাওয়া যাঁয়। 
ফ্রান্সের কুমারী যোয়ান-অব-আর্ক ( 008. ০৫ 4৫০ ) তাঁর একটি সুপরিচিত 
দৃষ্টান্ত । তিনি বিশ্বীম করতেন পরাধীন ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধারের 
জন্য ঈশ্বর তীকে প্রত্যাদ্দেশ দিয়েছিলেন । কুমারী যোয়ান দাবী করেছিলেন 
তিনি ঈশ্বরের বাণী স্পষ্ট শুনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এক সহযোগী 
শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা৷ থেকেই কেন শ্রীঅরবিন্দকে 1550০ 
বলা হয় তা বোঝা যায়। শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা কলেজের ড৬০৪- 
ঢ110)0108]) তখন তাঁর এক সহযোগী ক্লার্ক সাহেব ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ । 
ক্লার্ক সাহেব বলেছিলেন যে যোয়ান-অব-আর্ক দৈববাণী শুনতেন, আর অরবিন্দ 
সম্ভবত চর্মচক্ষুর অগোচর দিব্যদর্শম লাভ করতেন। অরবিন্দের চোখে রয়েছে 
$550০-এর আলো । এ আলো চর্মচক্ষুর অগোচর এবং সাধারণ মানবমনের 
অগোচর অনেক কিছু দেখতে পাঁয়। আমরা দেখবো ক্লার্ক সাহেবের শ্রীঅরবিন্দ 
সম্বন্ধে এ মন্তব্য চন্দননগরের মতিলাঁল রায় মশাই তার “জীবন-সঙ্গিনী” পুস্তকে 
প্রীঅরবিন্দের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার দ্বার] সমথিত হয়৷ যথাস্থানে সেকথার 
আলোচনা এপুস্তকে কর! হয়েছে । একজন ?55:0-এর জীবন আর সাধারণ 
লোকের জীবন যে একরকমের নয়, পাঠককে একথাটা ম্মরণ রাখতে হবে । 

শ্রীঅরবিন্দের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্মরণ রেখে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবন- 
কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো । 


স্বিতীয় অধ্যায় 
শ্রীঅরবিচন্দেন্ন জীবচনন্ম পর্ব সমুহ 

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী নিয়লিখিত কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আমরা 
আলোচন। করব £ 

(১) ৈশব-পর্ব-_জন্ম, পরিবার ও পরিবেশ 

(২) বিলাতে শিক্ষার পর্ব__৭ বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যস্ত 
(১৮৭৯ সন থেকে ১৮৯৩ সন পর্যস্ত ) 

(৩) বরোদাঁয় চাকরির পর্ব (১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯০৬ সনের 
জুন পর্যস্ত ) 

(৪) বাংলায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্দের অধ্যক্ষতার ও স্বদেশী আন্দোলনে 
নেতৃত্বের পর্ব ( ১৯০৬ থেকে ১৯১* সনের ফেব্রুয়ারী পর্ধস্ত ) 

(১) নিভৃত সাধনার পর্ব-_চন্দননগরে দেড় মাস (ফেব্রুয়ারী ও মার্চ 
১৯১ ) ও পণ্তিচেরীতে জীবনের শেষ চল্লিশ বছর ( ৪ঠ এগ্রিল, ১৯১০ মন 
থেকে €৫ই ডিসেম্বর ১৯৫* পর্যস্ত ) 


শৈশব পর্ব 
(ক) জন্ম 


১৮৭২ সনে ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলকাত। নগরীতে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। 
বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মশাই হিলেন শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন 
ঘোষ মশায়ের বন্ধু। তাদের স্ত্রীরাও পরস্পরের বদ্ধু ছিলেন_-একে অন্যকে 
“গোলাপ” বলে ডাকতেন। মনোমোহন ঘোষ মশায়ের থিয়েটার রোডের 
বাড়ীতেই শ্রীঅরবিন্দ ভূমিষ্ট হন। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবল ১৫ই আগষ্ট অন্ত 
কারণেও ভারতের ইতিহাপে একটি বিশেষ দিন-__-এ দিনেই ১৯৪৭ সনে ভারত 
স্বাধীনতা লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দই প্রথমে নিভীঁক ভাবে ভারতের স্বাধীনতার 
বাণী প্রচার করেছিলেন ; এবং তার জন্মদিবসেই ভারতের স্বাধীনতার জন্ম কী 
একটা! শুধু আকম্মিক ব্যাপার? 11550 শ্রীঅরবিন্দ তা মনে করতেন না। 
এর পেছনেও তিনি ভগবানের হাত দেখেছিলেন। ১৯৪৭ সনে ভারতের 
স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅযবিন্দ যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি একথা বলেনু। 


শ্রীঅরবিদ্দের জীবনের পর্বমূহ ১] 

(খ) বংশপরিচয় 

শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃ্ধন ঘোষ মশাই ছিলেন কনকাতার অদুরবর্তী 
কোরগরের গ্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের সন্তান। শ্রঅরবিন্দের মাতা স্বর্ণলতাদেবী 
ছিলেন বিখ্যাত রাঁজনারায়ণ বস মশায়ের জ্যেষ্ঠা কন্তা। কুষধন ঘোষ মশাই 
কলকাতার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্ঠা শিক্ষা করে প্রথমে এযাসিষ্টাপ্ট 
সার্জন নিযুক্ত হন। পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত বিলাত যান এবং স্বটল্যাণ্ডের 
এবারডিন বিশ্ববিস্ভালয় থেকে 7. 1. ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি 
রংপুর, ভাগলপুর ও খুলন! জেলায় কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সার্জনের কাজ করেন । 
বিলাঁত থেকে তিনি পুরাদস্তর “সাহেব” হয়ে এসেছিলেন, এবং পু. 10. 01051 
নামে পরিচিত ছিলেন। তীর উগ্র সাহ্বিয়ানার একটি প্রমাণ এই যে তাঁর 
বাড়ীতে ছেলেমেয়ের! হয় ইংরেজীতে না হয় হিন্দুস্থানী ভাষাতে কথাবার্তা 
বলত। বাংলা ভাষা তাঁর বাড়ীতে সঘত্বে পরিহার কর! হতো।। তিনি তাঁর 
শিশুপুত্রদের জন্ত 14155 78280 নামী এক ইংরেজ নার্স নিযুক্ত করেন। তার 
উদ্দেশ্ত ছিল গোড়া থেকেই ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী চালচলনে শিশুপুত্রদের 
অভ্যন্ত করা। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা শিখলেন না, ভাঙ্গা ভাঙ্গা! ইংরেজী ও 
হিন্দুস্থানীতে কথ বলতে শিখলেন | ঢর. 7). 399১-এর 'সাহেবিয়ানার আর 
একটি প্রমাণ উল্লেখ কর যাঁচ্ছে। ভারতে তাঁর এক ইংরেজ বাদ্ধবী ছিলেন 
1155 £১1:05 1 শিশু অরবিন্দের নামকরণের সময় 71153 4১15:050 উপস্থিত 
ছিলেন। কৃষ্ধন ঘোষ মশাই ১:০5] পরিবারের নাম অনুসারে 
শ্রঅরবিন্দের নাম রাখেন “আ্যাক্রয়েড অরবিন্দ ঘোষ।” বিলাঁতে সেপ্টপল্স্‌ 
বলের ও কেন্ি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ের 70765 0০1168-এর রেজেস্্রীতে 
প্রীঅরবিন্দের নাম £. 4১, 00091) (10005. £18510708. 010515 ) 
দেখা যাঁয়। অবশ্ত শ্রীঅরবিন্দ তার নামের £১1::০5৭ অংশটি বিলাঁত ত্যাগের 
পুবেই বর্জন করেন। 

(গ) শৈশবের শিক্ষা 

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চর. 70. 31051)-এর কোন আস্থা 
ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার পিতা শ্রীঅরবিনদের 
জ্যেষ্ঠ ছুই ভ্রাতা বিনয়ভূষণ ও মনোমোহন সহ শ্রীঅরবিন্দকে দাজিলিং-এর 
লরেটে। মঠ-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এ বিদ্ালক্লটি বিশেষভাবে ভারতের 
উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্ত প্রতিষিত হয়েছিল। 


৮ | শ্লঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বিষ্চালয়ের শিক্ষয়িত্রীর! ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের মিশনারী মেম। শ্রীঅরবিন্দের 
লহপাঠীর! ছিল ইউরোপীয় ছেলেমেয়ে ৷ শিক্ষার ও কথাবার্ভীর ভাষা সেখানে 
ইংরেজী, বাংল! ভাষার সেখানে কোন স্থান ছিল না। দাঞজজিলিং-এ শ্রীঅরবিন্দ 
প্রায় দুবছর ছিলেন। তারপর পুরোপুরি বিলেতী পরিবেশে ছেলেদের শিক্ষা 
দেওয়া 101. 3. 70. 25091 স্থির করেন। তদন্ুসারে ১৮৭৯ সনের মে মাসে 
তিনি স্ত্রী ব্বর্ণলতাদেবী, তিনপুত্র বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও শ্রীঅরবিন্দ এবং 
শিশুকন্যা সরোজিনীকে নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন। তিনি চেয়েছিলেন 
ভারতীয় পরিবেশ থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত হয়ে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত থেকেই তার ছেলের] পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়ে উঠুক | 

101. 0. 70. 0150917-এর স্ুচিকিৎসক বলে খ্যাতি ছিল। তার 
তেজস্থিতাও ছিল অসাধারণ। সেকালে শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া বিশেষ 
সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল এবং প্রায়শ্চিত্ত না করলে সেকালে সমাজে 
বিলাঁত ফেরতের স্থান হোত না। তিনি কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী 
হলেন না, গ্রাম ও সমাজ ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন। হৃদয় ছিল তার 
অতি উদার; গরীবছুঃখীদের প্রতি তার দরদ ছিল যথেষ্ট। “সাহেব” হলেও 
তিনি দেশকে ভালবাসতেন । মুক্ত হস্তে দান করা ছিল তার অভ্যাস; 
এইজন্য অনেক সময় তার এমন অর্থাভাব হতো যে ছেলেদের জন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থ সব সময় তিনি বিলাতে পাঠাঁতে পারতেন না| এই পরিবেশে শ্রীঅরবিন্দের 
শৈশব কাটে । কিন্তু ইহাই একমাত্র পরিবেশ ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের 
জীবনে তাঁর মাতামহ রাঁজনীরাঁয়ণ বন্থুর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। 
শৈশবেও দাঁজিলিং-এ পড়ার সময় ছুটিতে শ্রীঅরবিন্দ দেওঘরে মাতামহ 
রাজনারায়ণ বন্ধ মশায়ের গৃহে যেতেন। রাজনারায়ণ বস্থু মশাই ছিলেন 1). 
ঢ. 10. 31,051-এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক। 

(ঘ) মতামহ রাজনারায়ণ বস্তু 

রাজনারায়ণ বস্থ মশাই ছিলেন তৎকালে প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজের একজন 
কৃতী ছাত্র ও ন্থপগ্ডিত ব্যক্তি । রবীন্দ্রনাথের জীবনস্থতি থেকে জান। যায় 
তিনি ছিলেন ইংরেজীতে স্থপপ্তিত ; এবং উপনিষদাদিতে তার জ্ঞান ছিল প্রগাঁ। 
তিনি ছিলেন একজন মহীপ্রাণ, সরলস্বভাঁব ও ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি । ব্রাক্ষসমাজের 
নেতা মহধি দেবেন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন একজন প্রধান সহযোগী এবং ব্রাক্গ- 
সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সেকালে হিন্দু কলেজের বহু ছাত্রই 


শ্রীঅরবিদ্দের' জীবনের পর্বলমূহ ৯ 


ইংরেজী শিক্ষার মোহে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস 
হারিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন একবার প্রকাশ্তটে বলেছিল, ৮1৫ 0756 28 
8৪119012176 0586 61085 0010 006 00906020০0৫ ০1368171015 
771700190.” অর্থাৎ মনে প্রাণে যেই জিনিসটিকে আহরা ঘ্বণ! করি তা হচ্ছে 
হিন্দুধর্ম । এককথায় সেকালের অনেক হিন্দু যুবক চাল চলনে, আচার-ব্যবহারে 
বিজাতীয়-ভাঁবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। দেশের ভাষা, দেশের পোশাঁক "ও আচার- 
ব্যবহার ত্যাগ করে নিবিচারে ইংরেজের অস্করণ করাকেই তারা সভ্যতার 
পরাকাষ্ঠা মনে করত। মাতৃভাষায় কথা৷ বলা বা লেখা তাদের নিকট ছিল 
অগৌরবের বিষয়। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির কোন খোঁজই তারা রাখত না। 
কিন্ত রাজনারাঁয়ণ বস্থ মশাই ছিলেন এর সম্পুর্ণ ব্যতিক্রম । সমাজ-সংস্কারের 
পক্ষপাতী হয়েও তিনি দেশে সমাজ ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভালবাসতেন । 
তার “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত1” বিষয়ক বক্তৃতা আর “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” প্রবন্ধ 
বিখ্যাত। বাঙালী ছেলের] বাংল! ভাষার চর্চা করুক এই ছিল তাঁর কাম্য। 
সমাজ সংস্কারক হয়েও তিনি সমাজের স্ুপ্রথাসকল রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। 
নিয়ে তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর] গেল। 

রাজনারায়ণ বস্থ মশাই অনেক দিন মেদিনীপুর সরকারী বিদ্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। সেখানে তিনি “জাতীয় গৌরব-সঞ্চারিণী সভা” নামে একটি 
সভা স্থাপন করেছিলেন । সভার নাম অর্থপুর্ণ। এই সভার সভ্যগণের লক্ষ্য 
ছিল হিন্দু সভ্যতার নির্দোষ প্রথাগুলি রক্ষা কর1। হিন্দু সঙ্গীতের অন্থশীলন 
এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার চর্চা ও বহুল প্রচলন ছিল তাদের কাম্য । তারা 
দেশের প্রাচীন ্থপ্রথানকল মেনে চলতেন। ১ল! জানুয়ারীর পরিবর্তে দেশের 
চিরদিনের প্রথা অনুসারে ১ল! বৈশাখ নববর্ষের উৎসব পালন করতেন। 
লোকের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎকাঁলে বিজাতীয় “3০০৭ 1901510/6” ন1 বলে তীরা 
বলতেন স্থপ্রভাত; এবং আমাদের দেশের সনাতন প্রথায় তার! প্রণাম 
নমস্কারার্দি করতেন; ইত্যাদি। মোট কথা রাজনারায়ণ বন্থ ছিলেন একজন 
দ্বেশভক্ত । বিশ শতকের প্রথম দশকে দেশে জাতীয় আন্দোলন সুরু হবার 
বহু আগে রাজনারায়ণ বস্থ মশাই আর তার বন্ধু ও সহযোগী নবগোপাল মিত্র 
মশাই জাতীয় আন্দোলনের হুত্রপাত করেন। নবগোপাঁল মিত্রের প্রসিদ্ধ 
হিন্দুমেলা কংগ্রেসের জন্মের পুর্বে কলকাতায় জাতীয়তার বন্যা এনেছিল। 
বন্ধত রাজনারায়ণ বন মশাই ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন 


্ | শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


অগ্রদূত । গাই আমাদের দেশের এক প্রসিদ্ধ এতিহাসিক তীকে “কংগ্রেসে 
পিতামহ” এই আখ্য। দিয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থৃতিতে তার বালক বয়সের যে গুধসমিতির কথা 
বলেছেন ( সন্্রীবনী সভা ) তারও প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন রাজনারায়ণ বস্থ মশাই । 
সেই গুপ্চসম্মিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নবজীবন আনয়ন। সমিতির কাজ 
ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “রাজনৈতিক তাপের আগুন পোহানো।” সভার 
অবশ্ট অকালমৃত্যু হয়েছিল কিন্ত বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত রাজনাঁরায়ণ বস্থর দেশপ্রেম 
অটুট ছিল। শ্রীঅরবিন্দ মাতামহের এই দেশপ্রেমের অধিকারী হয়েছিলেন। 

আঁমর। দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় সংস্কৃতির 
অপুর্ব মিলন ঘটেছিল। তার পরিবারের পরিবেশেও এই উভয়বিধ সংস্কৃতির 
প্রতি নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যথা, তাঁর পিতার ছিল পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রতি 
অসীম শ্রদ্ধ। ; আর তার মাতামহের ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর নিষ্ঠা । 
তার পিতা চেয়েছিলেন পুত্রকে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে গ্রীরঙ্গম করতে কিন্তু 
ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত রাখতে । তিনি ্রঘরবিনের বিলাতের 
শিক্ষকদের অনুরোধ করেছিলেন তার পুত্রকে যেন বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের 
সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া না হয়। তার প্রথম উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়েছিল-_ 
শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়েছিলেন ; কিন্তু পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির মূল্য স্বীকার করলেও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ষে শ্রীঅরবিন্দের চিত্তের 
সকল ক্ষুধা মেটাতে পারে নি একথা ঠিক। দেশে ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্দ 
ভারতের গীতা ও উপনিষদে তার চিত্তের সে ক্ষুধা মেটাবাঁর উপকরণ লাভ 
করেছিলেন-_ মাতামহ রাঁজনারায়ণ বস্থু মশায়ের ন্যায় তিনি আর্ধ সভ্যতার, 
ভারতীয় সভ্যতার, মহাভক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন মাতামহের প্রিয় 
দৌহিত্র এবং তার জীবনে মাতামহের প্রভাব অস্বীকার যায় না । ১৮৯৩ সনে 
তিনি দেশে ফিরে এলেন এবং ১৮৯৯ সনে তার মাঁতামহের মৃত্যু হয়। 
বরোদায় চাকরী করার সময় প্রতি বছর ছুটিতে দেওঘরে মাতামহের গৃছে 
শ্রীঅরবিন্দ নিয়মিত যেতেন । 
বিলাতে শিক্ষার পর্ধ-_মাঞ্চে্টার 

বিলাতে প্রথম পীচ বছর ( ১৮৭৯-৮৪) শ্রীঅরবিন্দ মাঞ্চেষ্টার শহরে বাঁস 
করেছিলেন । সেই শহরের একজন পান্রী ও শিক্ষক ঢ২৫চ. ড/1111979 নে, 
[01:০0 ছিলেন 101. [র. 0. 01051,-এর এক ইংরেজ বন্ধু, রংপুরের 


ম্যাজিষ্রেট গ্লেজিয়ার সাহেবের আত্মীয় । সেই পরিচয়-স্ুজে মিঃ ভ্য়েট ও ভা 
স্্রীর তত্বাবধানে তাদের গৃহে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার ব্যবস্থা! হয়। শ্অররিন্দের বড় 
ছুই ভাইয়ের স্কুলে ঘাঁবার বয়স হয়েছিল, তাই তাদের মাঞ্চেষ্টার শহরে এক স্থলে 
ভতি করা হয়। মিঃ ভ্য়েট শ্রীঅরবিন্দকে লাতিন ও ইংরেজী শেখাতেন, 
আর তার পতীর নিকট শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাস, ভূগোল, পাঁটাগণিত ও ফরাসী 
ভাষার পাঠ নিতেন । চার মাস বিলাঁতে থেকে তাঁর ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা! 
করে 10. [. 00. 01008) দেশে ফেরেন। তার স্ত্রী ম্বর্ণলতাদেবী আরে। 
কিছুকাল বিলাতে থাকেন; এবং সেখানে ১৮৮* সনের মার্চ মাঁসে তার কনিষ্ঠ 
পুত্র বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। এরপর [0£. 14. 0. 31০9 চোদ্দ-পনেরো। 
বছর জীবিত ছিলেন । সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তার দুই দাদা বিলাতেই 
ছিলেন, দেশে আঁর আসেন নি, এবং পিতার সঙ্গে তীর্দের আর জীবনে দেখা 
হয় নি। অবশ্ত পিতার সঙ্গে পুত্রদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত। 

মিঃ ড্,য়েট ছিলেন লাতিন ভাষায় স্থপপ্ডিত, আর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন 
মেধাবী । তাই বালক অরবিন্দ লাতিন ভাষা ভাল করেই শেখেন। স্কুলে 
ষেতে হত না বলে বাড়ীতে পড়াশোনার সময় শ্রীঅরবিন্দ যথেষ্ট পেতেন। 
খেলাধুলায় তাঁর মন ছিল না, খেলতে তিনি ভাল পারতেনও না। তাই 
এসময় তিনি বাইবেল আর সেক্সপীয়র, শেলি, কীট্ুস্‌ প্রভৃতি কবির গ্রস্থ অনেক 
পড়েন। ফলে তার শিক্ষার বুনিয়াদ বেশ পোক্ত হয়। কয়েক বছর পর মিঃ 
ড্,য়েট অষ্ট্রেলিয়ায় চলে ষান এবং বালক অরবিন্দ বার বছর বয়সে ১৮৮৪ 
সনে বিলাতের একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুলে, লগ্ডনের সেপ্টপল্স্‌ স্থুলে ভতি হন। 
জেপ্টপল্স্‌ স্কুলে শ্রীঅরবিন্দ 

মেণ্টপল্স্‌ স্থলে € ১৮৮৪-১৮৯০ ) শ্রীঅরবিন্দ ছয় বৎসর পড়েছিলেন । 
সেপ্টপল্সের প্রধান শিক্ষক 70: ৬৪111 শ্রীঅরবিন্দের মেধার এবং এ অল্প 
বয়মেই তার লাতিন ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে এতই সন্তষ্ট হন যে তিনি 
শ্রঅরবিন্দের জন্য গ্রীক ভাঁষ! শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। ম্মরণ রাখতে 
হবে সেকালে এসব স্কুলে লাতিন ও গ্রীক এই দুই ভাষ! শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হতো । 1[,156751 চ000861017 অর্থাৎ ভত্র সমাজের লোকদেক 
উপযোগী শিক্ষা বলতে সেযুগে যে শিক্ষা বোঝাত লাতিন ও শরীক ভাষা! ছিল 
সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। শ্রমঅরবিন্দ গ্রীক ভাষ। শিক্ষায়ও বিশেষ পারদশিত! 
দেখালেন এবং স্কুলে তিনি দ্রুত উপরের ক্লাশে “প্রমোশন” পেতে খাকেন। 


১২. . শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


মেধাবী শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ক্লাসের পড়া তৈরি করতে বেশী সময় দ্বার: 
প্রয়োজন হতো না। স্থলে শেষ তিন বছর তো অধিকাংশ সময়ই তিনি, 
ইংরেজী সাহিত্যের ও ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশের সাহিত্যের ও 
ইতিহাসের চর্চায় কাল কাটাতেন। সেপ্টগল্স্‌ কুলে পড়বার সময়ই তিনি 
গ্রীক (ও লাতিন ) ভাষা ভাল করেই শেখেন। ইংরেজী তো তার মাতৃভাষার 
মতনই ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি সযত্বে আয়ত্ত করেছিলেন, এবং ফরাসী 
সাহিত্য তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এ ছাড়া জার্মান, ইতালীয় ও স্পেনিশ 
প্রভৃতি ভাষায়ও তিনি প্রবেশ লাভ করেছিলেন। কবিতা! ও ইতিহাসই ছিল 
তার প্রিয় পাঠ্য। বিলাঁতে থাঁকা1 কালে ইউরোপের প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান 
যুগের ইতিহাস তিনি যত্বপুর্বক পড়েছিলেন। ইংরেজীতে কবিতা রচনায়ও 
তিনি অভ্যস্ত ছিলেন-_শ্রীঅরবিন্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা রচিত হয়েছিল 
যখন তীর বয়স চোদ্দ বছর। তাঁর স্কুলের শিক্ষকদের কেউ কেউ এই বলে 
ছুঃখ করতেন যে তিনি পাঠ্যপুস্তকে যথেষ্ট মনোনিবেশ না করে নান। বিষয়ের 
বই পড়ে সময় কাটান। সেপ্টপল্স্‌ স্কুল থেকে কেদ্ি,জ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে তিনি বাষিক ৮* পাঁউগু মূল্যের একটি 
বৃত্তিলাভ করেন ; এবং কেন্বি,জ বিশ্ববিদ্ালয়ে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ 
করেন। এই বৃত্তি লাভ করবার পর তাঁর ও তার ভাইদের যে আথিক 
ছুরবস্থার একটু অবসান হয় এখানে সেকথাটার একটু উল্লেখ প্রয়োজন । 
বিলাতে অর্থের অভাবে শ্রীঅরবিন্দকে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। 
বিলাতে অর্থাভাব 

পুর্বেই বলা হয়েছে যে 707. 7৫, 7. 3:05 যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেও 
তাঁর অর্থাভাব ছিল এবং বিলাতে ছেলেদের কাছে তিনি নিয়মিত ভাবে টাকা 
পাঠাতে পারতেন না। 101. 31705) মুক্ত হন্তে অর্থ ব্যয় করতেন। তার 
পত্বী ন্বর্ণলতাদেবী বিকৃতমস্তিষ্ষ হয়ে পড়েছিলেন। দেওঘরের নিকট রোহিণী 
নামক স্থানে এক স্বতন্ত্র বাড়ীতে চাঁকর-দাঁরোয়ানসহ তাঁকে রাখতে হয়েছিল। 
এজন্য [97. 91)0591)-কে বহু অর্থব্যয় করতে হতো।। তারপর কর্মস্থলে নিজের 
পদ-ম্ধাদ। রক্ষা করতে এবং সাহেবিয়ানা বজায় রাখতে 701. 10510-কে 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতো । ফলে প্রথম কয়েক বছর টাকা পাঠাবার পর 
শেষে আর তাঁর পক্ষে বিলাতে ছেলেদের নিকট নিয়মিত টাক। পাঠানে। সম্ভব 
হুতো ন1। শ্রীঅরবিন্দ ও তার ভাইদের খাওয়া-পরার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ 


: ্রীঅরবিন্দেয জীবনের পর্বসমূহ ২ 


টাক। তীর্দের হাতে সব সময় থাকতো! না। কষ্টেই তাদের দিন চলতো । 
প্রীঅরবিন্দের গিয়লিখিত পত্রথানা থেকে তাদের সেসময়ের অবস্থার কথ। 
জানা যায় : 

"সাতবছর বয়সে আমার ছুই জ্োষ্ঠ ভ্রাতাসহ আমাকে বিলাঁতে পাঠানো 
হয়। বিগত আট বছর যাবৎ আমর! নিজে্বের চেষ্টায়ই কোনরূপে দিন 
শুজরান করে আসছি। এদেশে কারে! নিকট-_কোন সাহায্য পাই নি। 
আমাদের পিতা খুলনার সিভিল সার্জন 107. 0. 7. 01951) আমাদের ফে 
অর্থ প্রেরণ করেছেন তা অপরধাপ্ত ; তা দিয়ে নিতাস্ত প্রয়োজনীয় অভাব পুরণ 
করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি; এবং কয়েক বছরই আমর অর্থাভাবে 
বিব্রত আছি।” পত্রখানা ১৮৯২ সনের নভেম্বর মাসে (1. 0. ও বা ভারতীয় 
সিভিল সাভিস প্রবেশিক। পরীক্ষায় পাশ করার পর ) শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় 
সিভিল সাভিস কমিশনারদের নিকট লেখেন। 

এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন ষে শ্রীঅরবিন্দ যখন লগুনের সেপ্টপল্স্‌ স্কুলের 
ছাত্র তখন অর্থাভাৰ কিয় পরিমাণে লাঘব করার জন্য শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা বিনয়ভূষণকে বাধ্য হয়ে দিনের কিছুটা! সময়ের জন্য চাঁকরি করতে 
হতো। আসামের ভূতপুর্ব চিফ কমিশনার 5% [নামা 0০96০ ছিলেন 
শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু। হেনরী কটনের ভ্রাতা [5253 09৫0007॥ ছিলেন 
লগ্ডনের 9000 05175175007) 110615] ০102 নামক একটি ক্লাবের 
সেক্রেটারী । বিনয়ভূষণ তাঁর সহকারী রূপে দিনে কিছুটা সময় কাঁজ করতেন । 
সপ্তাহে তিনি সামান্য কয়েক শিলিং বেতন পেতেন ; তবে ক্লাবের উপরতলার: 
একটি ঘরে তিনি ও শ্রীঅরবিন্দ থাকবার সুযোগ পান। তাদের অপর ভ্রাতা 
মনোমোহন অন্যত্র থাকতেন। এই শত 7080025 (06698 শ্রীঅরবিন্দের 
প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন । 18075 0:0900০2 ছিলেন ঘোষভ্রাতাদের 
অকৃত্রিম বন্ধু। তার পরামর্শে শ্রীঅরবিন্দ পরে উপরোক্ত পত্রখানা লিখেছিলেন । 

সেণ্টপল্স্‌ স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে তিনি যখন কেস্বি'জে যান তখন 
শ্রীঅরবিন্দের আধিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়। তার বৃত্তির টাকা থেকে 
তিনি ভাইদের কিছু কিছু সাহাধ্য করতেন; তাই কেন্বি'জেও প্রয়োজনীয় 
সকল ব্যয়ভার বহন কর! তার পক্ষে সম্ভব হতো না। মি: প্রথেরো নামক 
কেন্বি_জের একজন শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ 
করতেন। একবার একজন ব্যবসায়ী কিছু জিনিস শ্রঅরবিন্দকে সরবরাহ 


3৪. শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 
করে। কিন্ত যথাসময়ে ভার প্রাপ্য টাকি! না পাওয়াতে আদালতে নালিশ 
করবার ভয় দেখায় । মিঃ প্রথেরো শ্রীঅরবিন্দের পিতাকে সত্থর টাকা! পাঠাতে 
অনুরোধ করে এক পত্র দেন। 79. 7. 7. 9599 কিছু টাকা পাঠান এবং 
অমিতব্যয়ী বলে শ্রীঅরবিন্দকে পত্রে তিরস্কার করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 
হেসে বলেছিলেন, 77676 ৪5 100 20065 00 ৮6 ৫08৮540029০ 
অর্থাৎ বায় করবার মতন টাকাই তার ছিল না, অমিতব্যয়ী হওয়া তো৷ দূরের 
কথা । বিলাতে থাকা কালে শ্রীঅরবিন্দকে নান! অস্থ্বিধ! ভোগ করতে 
হয়েছিল; তার ফলে যে তিনি চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন সেবিবয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। আমর] দেখব কোনদিনই বিপদে আপদ্দে তিনি সে 
হারাতেন না। 
কেন্দি-জে শ্রীঅরবিন্দ 

যে পরীক্ষায় পাঁশ করে তিনি বৃত্তি পান তা ছিল খুবই শক্ত পরীক্ষা । এই 
পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অসামান্য ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দেন। 05০৪1 
0:০5/0105 নামক কেন্বি,জের এক বিখ্যাত অধ্যাপক গ্রীক ও লাতিন ভাষার 
পরীক্ষক ছিলেন। কেম্বি,জে যাবার পর" 09০87 8:০.7178-এর সঙ্গে তার 
দেখা হলে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যা বলেন তা এই 8 “50056 ০ 1080 
০ 085560. 21 230:901:0172111% 10109 63800158010, [109৬০ 
85817010050 720615 2.6 010176661 2য08007152010175১ 200] 1095০ 106৬ ০]: 
00186 61580 61006 56210. 9001) €য:০০1121)0 080615 ৪5 $০001:5.৮ এই 
পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দের 91)8106996916 ও 71110 সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক 
রচনার অতি উচ্চ প্রশংস। করে 09০51 71081) বলেন, “45 0: 9০001 
8588 10 25 ড/017061:601.৮ এ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তার পুত্রের যে উচ্চ 
প্রশংসা করেছিলেন তা শুনে শ্রীঅরবিন্দের পিতার আনন্দের সীম! রইল ন|। 

১৮৯০ সনে শ্রীঅরবিন্দ কেম্বি_জ বিশ্ববিদ্যালয়ের [1085 001168-এ যোগ 
দেন। সেখানে তিনি মাত্র ছুই বছর কাঁল ছিলেন । এ সময়ের মধ্যে কলেজের 
পড়। শেষ করতে হয়। কেবল তাই নয় সেপ্টপল্স্‌ স্কুলে "শেষের দিকে ১৮৯০ 
সনের জুলাই মাসে তীর পিতার নির্দেশে তিনি ভারতীয় দিভিল সাভিসের 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্ধ হন। তীর ভাই বিনয়তৃষণ একই সময়ে এ 
পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। কেন্বি_জে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে অসাধারণ 
পরিশ্রম করতে হয়েছিল । একদিকে তাঁকে সিভিল সাঁভিসের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলির 


শ্রজরবিন্দের জীবনের 'শর্ধসমূহ ৯ 
সবনত প্রত্তত হতে ও পরীক্ষায় উপস্থিত হতে হয়েছিল ; অপরদিকে বখাঁসমক্জে 
কেন্বি,জের পরীক্ষায় পাঁশ করাও তার দায় ছিল, কেনন। তিনি বৃত্তিধান্ধী। 
এই দুই বছর তিনি যে কী অসাধারণ শ্রমশীলত! ও গ্রতিভার পরিচগন 
দিয়েছিলেন তা জানা যায় উপরোক্ত প্রথেরো সাহেব তার কাজ সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
করেছিলেন তা থেকে । প্রথেরে! সাহেব বলেছিলেন £ চ7 7৫:602560 1228 
082 ০৫ 006 7091:£91) 89 1288105 0১০ ০০11685 1700956 10150012118 
170 (001 ৪ 17161) 11806 17) 006 ঠি5৮ ০0: ৮76 01858109] প11103, 
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9150 01905810760 0610917) 011265১5101 50100008190 ০ 1713811518 
৪20 116তোজাস 81911165,1707026 8 202) 91300101986 0০62 2016 0০9 
০ 01315 ( ড71)101) 2101)5 15 01106 61800616017 [0096 150: 
£1500805 ) 8100 ৪6 009 52106 61006 1626 0 1015 1, 0. 9. ০010" 
10525 ৮০৮ 71011501981 11701015005 2100 ০210801. 136510995 1015 
01855108]1 50100181:51)10) 106 00955655525 2. 1070%16052 046 1210011512 
11021890016 না 0০50150017০ 2৬6125০ 0৫6 1)061£19009155 817৭ 
01625100001) 06051: 77)61151) 00210 00056 50006 1550811517700620, 
€ 00065070100 4১. 00121851166 01 5101 40109011500 ). 

স্মরণ রাখতে হবে যাঁরা কেম্বি_জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সসম্মানে 3. & পরীক্ষায় 
পাশ করেন তারা এই 7105 পরীক্ষা দ্রিয়ে থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ 01855195 
ব! লাতিন আ্ীক ভাষ! বিষয়ে কেদ্বি,জের 7. 4. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাঁশ 
করেন। এক বছরের বেশী তিনি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হবার সময় পান নি; 
কারণ ভারতীয় সিভিল সাভিসের পরীক্ষার্থ হিসাবে তাকে কেন্তি_জে প্রথম 
বছর সিভিল সাভিসের নির্দিষ্ট পরীক্ষাগ্তলিও পরপর পাশ করতে হয়। ১৮৯২ 
সনে শ্রীঅরবিন্দকে সিভিল সাভিসের শিক্ষানবীশ রূপে গ্রহণ করা হয়; তবে 
পাকাপাকি ভাবে সিভিল লাভিসে নিযুক্ত হবার পুর্বে তার আর একটি পরীক্ষা 
বাকী ছিল--ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষা তখনো৷ বাকী ছিল। সিভিল সাভিস 
পরীক্ষায় তিনি গ্রীক ও লাতিনে যে নম্বর পেয়েছিলেন ইতিপুর্বে কেউ নাকি 
আর তত নম্বর পায় নি। 

গ্রঅরবিন্দের পিতা সিভিল সাভিসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দের 
নফলতার কথ শুনে খুশি হয়ে খুলন। থেকে দেওঘরে তার শ্তালক যোগীন্দ্র বস্থকে 


১৬ শ্রঅরবিন্দের জীবন-কথ! 
১৮৯১ সনের ২র| ডিসেম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন তার থেকে পিতার পুত্র- 
গর্বের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তিনি লিখেছিলেন £ “আমার তিন ছেলেকে 
মাহুষের মতন মানুষ করে তুলেছি । আমি হয়ত বেঁচে থেকে দেখে যাব না ১ 
তবে তোমর] তাদের নিয়ে নিশ্চয়ই গর্ব অন্ুভব করবে। ভারা দেশের এবং 
বংশের মুখ উজ্জল করবে | আমার আশা অরো৷ (শ্রীঅরবিন্দ ) দেশ শাসনে 
দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তার দেশকে গৌরবান্বিত করবে। সে এখন কেন্বি-জের 
[788 001158৪-এর ছাত্র। নিজের শক্তিতেই সে সেখানে স্থান লাভ 
করেছে ।” কিন্তু ডাঃ ঘোষের আঁশা পুর্ণ হলো না-_শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় সিভিল 
সাঁভিসে স্ান পেলেন না। তার ইতিহাস বিচিত্র । 

ঘোঁড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় তিনি প্রথমবার যখন উপস্থিত হন তখন তিনি 
ঘোঁড়! থেকে পড়ে যান, ফলে ফেল হন। কেন্ছি,জে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হলে 
বেশ কিছু অর্থব্যয় করতে হতো ; অর্থীভাবে ভাল করে শিখবার স্থষোগ তিনি 
লাভ করেন নি। ]80555 0960০ পীড়াপীড়ি করাতে শ্রীঅরবিন্দ দ্বিতীয়বার 
পরীক্ষা দেবার স্থষোগ প্রার্থনা! করে দরখাস্ত করেন। তীর প্রার্থন৷ মঞ্জুর করা 
হয়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন তাঁকে জানান হয়, কিন্ত তিনি যথাসময়ে 
উপস্থিত হলেন না। এর পরও অনেকবার তার পরীক্ষার দিন স্থির হয় কিন্ত 
তিনি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকেন। অনেকের অনুমান ভারতীয় সিভিল 
সাভিসে যোগ দিয়ে ভারতের ইংরেজ সরকারের অধীনে চাঁকরি করার জন্ত 
শ্রীঅরবিন্দের মনে কোন আগ্রহ ছিল না। অথচ সরাসরি এ চাকরি গ্রহণ না 
কর] তার পিত! ও ভাইদের মনঃপুত হবে না; তাই কৌশলে (পরীক্ষায় 
অনুপস্থিত থেকে )তিনি এঁ চাকরি গ্রহণ করার দায় এড়ালেন। বিলাতের 
কোন কোন সন্ধদয় ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়।র সামর্থ্য প্রমাণ করতে না পারার জন্ 
এই প্রতিভাবান যুবককে ভারতীয় সিভিল সাভিসে যোগদান করতে না দেওয়া 
সংগত হবে না, এরূপ মত প্রকাঁশ করেন । কিন্ত তখনকার ভারত-সচিব লর্ড 
কিশ্বালির শ্রীঅরবিন্দ সম্বদ্ধে ভাল ধারণ! ছিল না। তিনি স্পষ্টই বললেন 
শ্রীঅরবিন্দকে ভারতীয় সিভিল সাভিসে নেওয়। বাঞ্ছনীয় নয়। লর্ড কিম্বালির 
এ ধারণার মূলে কী ছিল দেখা যাক্‌। 

কেম্বি,জের [73912 ?51115 ভারতীয় ছাত্রদের এক বিখ্যাত বিতর্ক-সভা। 
১৮৯১ সনে অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের কেন্বিজে যোগদানের অল্প পরে এই সভাটি' 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীঅরবিন্দ কিছুদিন এই সভার সেক্রেটারীর কাজ করেন। 


জীঅয়বিন্দের জীবনের পর্বলমূহ . ১৭ 


মজলিসে ভারতীয় ছাত্রগণ রাঁজনীতিরও চর্চা করতে1। শ্রীঅরবিন্দ. মজলিসে 
ভারতের রাজনীতি, ভারতের শাসন-সংক্কার প্রভৃতি বিষয়ে "গরম গরম” বত্ৃতা 
দিতেন; এবং পিভিল সাভিসের কমিশনারদের ও ভারতসচিবের কাছে এসব 
বক্তৃতার কথ! অজ্ঞাত ছিল ন1। ধার মতামত এরূপ, তিনি ভারতীয় সিভিল 
সার্ভিসে নিযুক্ত হবার অন্কপযুক্ত, এ ধারণাই লর্ড কিস্বালি প্রভৃতির হদদ্ষে 
উপজাত হয়ে থাকবে; এবং ভারতীয় সিভিল সাভিসে তাকে না-নেওয়ার 
এই ছিল হয়ত আসল কারণ। ঘোড়ায় চড়তে লা পারাটা! তুচ্ছ ব্যাপার । 
ভারতে নিযুক্ত হয়ে আঁসবার পরও নাঁকি কেউ কেউ এই পরীক্ষা দেবার স্থঘোঁগ 
লাভ করতো! । শ্রীঅরবিন্দও ভারতীয় সিভিল সাভিসে যোগ দেবার জন্ত 
বিশেষ আগ্রহাঘ্বিত ছিলেন না, তাও আমর! দেখেছি । এটা ভারতের ও সর্ব- 
জগতের মহামলৌভাগ্য যে, ভারতের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপে শ্রীঅরবিন্দকে 
জীবন কাটাতে হলো না । শ্রীঅরবিন্দ দিভিল সাভিসে নিযুক্ত হলে মহামান্ু 
ভারতসরকার নিঃসন্দেহে একজন স্থযোগ্য কর্মচারী লাভ করতেন; কিন্তু 
ভারতবাপী ও সর্বজগৎ যোগী, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক শ্ীনরবিন্দকে হারাতো । 
সে যাক্‌, শ্রঅরবিন্দকে সিভিল সাভিসে নেওয়া হয় নি এ সংবাদ পেকে 
শ্রীঅরবিন্দের পিতা খুবই দুঃখিত হলেন । 
বরোদ। রাজলরকারে চাকরি গ্রহণ 

১৮৯২ সনের অক্টোবর মাসে কেব্বিজ ত্যাগ করে শ্ীঅরবিন্দ লগ্ডনে আসেন । 
লেখাপড়। সাঙ্গ হয়েছে, এখন কী করবেন তা-ই হলো! প্রীঅরবিন্দের সমস্যা । এই 
সময় বরোদার গায়কোবাড় বিলাতে ছিলেন । 78073 0০৮০)-এর চেষ্টায় 
শ্রীঅরবিন্দ গায়কোবাড়ের নিকট পরিচিত হলেন। এ বুদ্ধিমান বৃপতি 
শ্রীঅরবিন্দের বিগ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিশেষ সন্তষ্ট হন, এবং বরোদ1 সরকারের 
কাজে তাকে নিযুক্ত করেন। তাঁর বেতন তখনকার মতন স্থির হয় দুশত 
টাকা । ভারতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন উচ্চশিক্ষিত যুবককে 
মাত্র ছুশত টাক] বেতনে পেয়ে গায়কোবাড় নাকি বিশেষ খুশী হয়েছিলেন। 
১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দ চোদ্দ রছর পরে দেশে 
ফিরে আসেন । তখন তার বয়স একুশ বছর। 

শ্রীঅরবিন্দ দেশে পৌছবার আগেই তার পিতার মৃত্যু হয়। ডাঃ কে. ভি. 
ঘোষ-এর মৃত্যু বড়ই শোকাঁবহ। তার মেয়ে সরোজিনীদেবী পিতার মৃত্যু 
যে বিবরণ দিয়েছেন তা এই £ একদিন বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তত হচ্ধে 

২ 


১৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


ডাঃ ঘোষ টমটমে উঠেছেন এমন লময় তাঁর নিকট এক টেলিগ্রাম এলে| 
টেলিগ্রাম এলে! ডাঃ ঘোষ-এর বিলাতের ব্যাঙ্ক থেকে ।. টেলিগ্রামে তাকে 
জানানে। ছলে! তার পুত্র শ্রীঅরবিন্দ যে জাহাজে বিলাত থেকে ভারতে যাত্রা 
করেছেন সে জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে । পুণ্রের মৃত্যু অবধারিত মনে করে তিনি 
অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং অল্প পরেই তার মৃত্যু হয়। ভারতের দিকে আসবার 
কালে যে জাহাজখানি জলমগ্ন হয়, শ্রীঅরবিন্দ সে জাহাজে রওন। না হয়ে পরবর্তী 
এক জাহাজে রওনা হন, এ সংবাদ মৃত্যু-পথযাত্তরী পিতার নিকট অজ্ঞাতই 
রয়ে গেল। - 
প্রীঅরবিন্দের জীবনে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাব 

শ্রীঅরবিন্দের বিলাতের জীবনের পুর্ণ বিবরণ দিতে হলে শুধু তার 
জ্ঞানার্জনের ও পরীক্ষায় পাসের কথ! বলাই যথেষ্ট নয়; তার মনের উপর 
বিলাতের পরিবেশ কী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেকথাও বলা দরকার । 
বাল্যে ও প্রথম যৌবনেই মনের উপর পরিবেশের প্রভাব খুব বেশী হয়ে থাকে। 
শ্ীঅরবিন্দের বাল্য ও প্রথম যৌবন কেটেছিল স্বদেশের প্রভাব থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত 
বিদেশের আবহাওয়ায়। ম্বদেশের আত্মীয়ন্বজনদের সঙ্গে তাঁর শুধু পত্রের 
মারফত যেটুকু যোগ সম্ভব ততটুকুই যোগ ছিল, তার বেশী নয়। দেশের 
ভাষা ও সংস্কৃতি তার নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিল-_-বিদেশীর লেখ। ভারতীয় 
সংস্কৃতির ও ইতিহাসের সঙ্গে তার অল্লশ্বল্প হয়ত পরিচয় ছিল। 1৪ 
1 116:-এর সম্পাদিত “58০60 8০০19 ০৫ 0০ চ:850 561165,-এর কিছু 
কিছু গ্রস্থ নাকি তিনি পড়েছিলেন । এদেশে আসবার আগে ভারতীয় সংস্কৃতি 
ও দর্শনের কিছুই তিনি জানতেন না বল চলে। তিনি বলেছেন প্রথম জীবনে 
তিনি ভালবাসতেন কবিতা।, ইতিহাস ও রাজনীতি । ইউরোপের রাজনৈতিক 
ইতিহাঁস তিনি খুব যত্তপুর্বকই পড়েছিলেন। সেই যুগের অর্থাৎ উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধের ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাঁস ও ভাঁবধারার মধ্যেই তিনি মানুষ 
হয়েছিলেন। সেই যুগের ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে লোকের মনে যে ছুটি 
মনোভাব বিশেষ প্রবল ছিল তা হলে! জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র। সেযুগ 
ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের যুগ । জাতীয়তাঁবাদীরা স্বাধীনতাকামী, 
পরাধীনতার ঘোর বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দের বিলাত গমনের কিছুকাল পূর্বে 
জাতীয়তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ইতালী তখন ম্যাটসিনি, গ্যারিবন্ডি ও কাতুরের 
ম্যায় জাতীয়তাবাদীরের নেতৃত্বে বিদেশীয়দের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন 


 ভ্রীঅরবিন্দেক্র জীবনের পর্বসমূহ ১৯. 


হয়েছিল। বিলাঁতে শ্রীঅরবিন্দের চোখের সম্মুখে জাতীয়ভাবের প্রেরণায় 
আয়ারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্বাধীনতা-আন্দৌলন চলছিল। আইরিশ 
শ্বাধীনতা-আন্দোলনের নেত৷ পার্নেলের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ শ্রন্ধ। ছিল 
এবং পার্নেলের মৃত্যু হলে শ্রঅরবিন্দ একটি কবিতায় তার প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদন 
করেছিলেন। পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস থেকে, যথা 
মধ্যযুগের ফ্রান্সের ইংরেজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে ম্বাধীনতালাভের 
ইতিহাস থেকে, আর বর্তমান যুগে অষ্টাদশ শতকে তৎকালে ইংরেজের অধীন 
আমেরিকার স্বাধীনতালাভের ইতিহাস থেকে শ্রীঅরবিন্দ এই শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন যে পরাধীন দেশের ন্বাধীনতালাভের উপায় হলে! সশস্ত 
অভিযান । আমর] দেখব দেশে এসে তিনি তার এই শিক্ষা কাজে 
লাগিয়েছিলেন। 

সেই যুগে 520009০৪8০5 বা গণতন্ত্র ছিল ইউরোপের অপর একটি জনপ্রিয় 
আদর্শ। ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রসার হলেও সেকালের 
রাশিয়ায় গণতত্ত্রেরে অভাব ছিল- রাশিয়ার সমআাট জার ছিলেন একজন 
স্বেচ্ছাচাঁরী-রাঁজ1; এবং সে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় প্রজাদের কোন হাঁত ছিল ন1। 
গণতন্ত্রীরা শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী ও শাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী । 
রাশিয়ার শাসন-সংস্কীর নিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষপাঁতীদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী 
গভনমেণ্টের বিরোধ ঘটে। গভনমেণ্টের অত্যাচারে রাশিয়ায় প্রকাশ্ট 
আন্দোলন অসম্ভব হওয়ায় দেশে গুপ্তঘমিতি দেখা দেয়) এবং গুপ্ত সমিতির 
সভ্যগণ বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে সংস্কারবিরোধী ও অত্যাচারী বহু রাজ- 
কর্মচারীকে হত্য। করে । নিঃপন্দেহে ইউরোপের এসব ঘটন। যুবক শ্রীঅরবিন্দের 
মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতে আসার পরও এ প্রভাব 
বিদ্যমান ছিল; পরে অবশ্ঠ তিনি তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন । 

স্বদেশের সেব। করবার ও ভারতের স্বাধীনতার পথ মুক্ত করবার আকাঙ্ষা 
বিলাতে থাক। কালেই তাঁর চিত্ত অধিকার করেছিল, একথ শ্রীঅরবিন্দ নিজেই 
শ্বীকার করেছেন। তীর স্ত্রীকে লেখা পত্রের একস্থানে তিনি লিখেছিলেন 
“এই আকাঁজ্ষা, এই ভাব নিয়! আমি জন্মিয়াছিলাম। এই ভাব আমার 
মজ্জাগত 1......চৌদ্দ বৎসর বয়সে জীবনে অস্কুরিত হইতে লাগিল ; আঠার বৎসর 
বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।” চোদ্দ বছর বয়সে শঅরবিন্দ লগ্ডনের 
সেপ্টপল্সের ছাত্র; আর যখন তাঁর বয়স আঠার বছর তখন তিনি সবে 


২৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


কেস্বি,জের 7185 0০1158-এ যোঁগ দিয়েছেন। তের চোদ্দ বছর বদন 
একটা বয়ঃসদ্ধির কাল। এই সময়ে অনেক কিশোরের মনে পরিবর্তন ঘটে, 
ধর্মভাব জ।গে, আত্মত্যাগের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তের 
চোদ বছর বয়সে তার মনেও এরূপ পরিবর্তন ঘটে নিঃন্বার্থ জীবনধাপনের 
আকাঁজ্ষা তার মনে জাগে $ জীবনে একটা কিছু বড় কাজ করতে হুবে, এ 
আকাঁজ্ষ। নাকি তিনি তীব্রভাবে অন্গভব করেন। 
ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ 

গুপ্তসমিতির কথা তিনি কেবল যে ইতালী ও রাশিয়ার ইতিহালে 
পড়েছিলেন তা নয়। শ্রীঅরবিন্দের বিলাত ত্যাগের অল্প আগে, যখন তার 
কেন্থি জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁঠ সাঙ্গ হয়, এবং তিনি কয়েকমাস লগ্নে থাকেন, 
তখন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র লগ্নে এক গুগ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
এবং শ্রীঅরবিন্দ ও তার ভাইয়েরা এই সমিতির সভ্য হয়েছিলেন। সমিতির 
নামটি ছিল অদ্ভুত-_4711,6 [,0038 2130 1088£67 3০০1205 1” সমিতির 
সভ্যদের সংকল্প গ্রহণ করতে হতো ষে ভারতের স্বাধীনতাকে তার! তাদের 
জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করবেন এবং এ উদ্দেশ্ঠ-সাঁধনের জন্য প্রত্যেকে কোন 
একটি কাঁজের ভার গ্রহণ করবেন। এই অদ্ভুত-নাম! সমিতির একটি বই ছুটি 
অধিবেশন হয় নি; অর্থাৎ তাঁর জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে ঘটেছিল। তারা 
ঘে ব্রত গ্রহণ করেছেন একথা ভুলতে সমিতির অপর সভ্যগণের বেশী সময় 
লাগে নি; কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে এ কথা সত্য নয়। তিনি তার প্রতিজ্ঞা 
ভুললেন না । আমরা দেখবো ভারতে আসার পরেই তিনি দেশের সম্মুখে 
এক নতুন রাজনৈতিক আদর্শ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন ; এবং দেশে 
আসার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য গুপ্ত- 
সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

স্বাধীনতার কামনা! আর পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ একই জিনিসের 
এপিঠ আর ওপিঠ। সেযুগের ইউরোপের আবহাঁওয়! থেকেই শ্রীঅরবিন্ব 
পেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার প্র; আর তাঁর পিতার কাছে তিনি 
'পেয়েছিলেন ভারতের অধীনতার জন্য তীব্র গ্লানিবোধ। শ্রীঅরবিন্দের পিতা 
আচার-ব্যবহারে ষতই সাহেবী-ভাবাঁপন্ন হোন না কেন, দেশের জন্য তাঁর দরদ- 
বোধের অভাব ছিল না। ভারতীয়দের প্রতি সেকালের বহু ইংরেজ রাঁজ- 
কর্মচারীর অপমানকর ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হতেন। তিনি পুত্রদের নিকট 


শ্রীঅরবিন্দের জীবনের পর্বলমূহ ২৯ 


সেকালের প্রসিদ্ধ ইংরেজী সংবাদপত্র 981)8816 পাঠাতেন। অনেক সসয়্ 
&ঁ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ রাজকর্মচারীদেনর 
অপমানকর ব্যবহারের দৃষ্টাস্তগুলির প্রতি পুত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত লাল 
পেন্সিল দিয়ে সেই দৃষ্টান্তগুলি চিহ্নিত করতেন। তাই অল্প বয়সেই প্রীঅরবিন্দ 
তীর দেশবাসীদের গ্রতি এই অবমাননার জন্য অস্তরে গভীর পীড়া অন্থভব 
করতেন। অল্পবয়সেই পরাধীনতার হীনতা৷ ও ন্বাধীনতার মূল্য তিনি মর্ষে 
মর্মে বুঝতে পারলেন। বস্তত ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবার 
সংকল্প নিয়েই তিনি দেশে ফেরেন । 

বিলাতী শিক্ষার অপর একটি প্রভাবের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
দরকার । উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ইউরোপে বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির 
যুগ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি চিস্তাশীল ব্যক্তিগণের অসাধারণ শ্রদ্ধা সেযুগের 
বৈশিষ্ট্য । শ্রীঅরবিন্দের বিলাতগমনের প্রায় বিশ বছর আগে ১৮৫৯ সনে 
জগং-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চার্লম ডারউইন তীর 400187) ০৫ 56৪০15 নামক 
বিখ্যাত পুস্তকখান। প্রকাশ করেন? এবং এ পুস্তক প্রকাশের পর ইউরোপের 
শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই চিস্তাধারায় এক বিপর্যয় ঘটে। এতকাল খ্রীষ্টান 
ইউরোপ বাইবেলে পড়েছে যে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের এই 
পৃথিবীর স্থষ্টি হয়। স্থষ্টিকার্ধে প্রবৃত্ত হয়ে মাত্র ছয়দিনে ঈশ্বর স্যষ্টিকার্য সমাধা 
করেন, এবং মঞ্চম দিনে বিশ্রাম করেন। অর্থাৎ বাইবেলের মতে আমাদের 
পৃথিবীর বয়স মাত্র পাঁচ ছয় হাঁজার বছর মাত্র। ডারউইনের পূর্বেই ফসিল 
ব৷ তূন্তর মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরাতৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ দেখে কোন কোন 
বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ হয়েছিল পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর। কিন্ত স্থির 
প্রথম থেকেই আজকের গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশু, মানব যে বর্তমান আকারেই 
বিছ্ধমান সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস বাইবেলের [06158 বা জলপ্লাবনের 
বিবরণ দ্বারাও সমধিত হতো । এতকাল পর্যস্ত সে বিশ্বাস অটুটই ছিল। 
ভগবান মানুষকে প্রাণীজগতের প্রতুরূপে স্থটি করেছেন, এ বিশ্বাস মানুষকে 
যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ দ্রিত। কিন্তু ডারউইন অকাট্য প্রমাণ দিয়ে বাইবেলের মত 
্রান্ত প্রতিপন্ন করলেন। বিজ্ঞান দেখাল পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণ দেখ দেয় 
তা ছিল ক্ষুত্রাদপি ক্ষুত্র, চর্মচক্ষুর অগোচর কিন্তু অন্ত্বীক্ষণের গোচর এক 
প্রাণখণ্ড; এবং আজকের পৃথিবীর সকল উত্ভিদ ও সকল জলচর, স্থলচর, উভচর 
ও খেচর প্রাণীই এ আদি প্রাণখণ্ড থেকেই এসেছে । যে নিয়মে লক্ষ লক্ষ 


হ্২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বছরে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন ঘটেছে ভারউইন তারও একটা ব্যাখ্যা দেন । 
এই হলো বিখ্যাত চ:৮০10০০7 বা ক্রমবিকাশবাদের মূল কথা । 

ডারউইনের 01810 0£ 5920155' পুত্তক প্রকাশের পর বাইবেলের অভ্রাস্তত! 
সম্বন্ধে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশ্বাস শিথিল হলো । জগতের অষ্টা কোন ঈশ্বর 
নেই; আঁছে কেবল ইন্দ্িয়-গোচর এই জগৎ ও তার সুশৃঙ্খল নিয়ম-_এই হলো 
তাঁদের বিশ্বাস। বাইবেলের স্ষপ্টি-বিবরণ যখন নিঃসন্দেহে ভ্রম-প্রমাদপুর্ণ, তখন 
বাইবেলে বণিত ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিও অভ্রীস্ত সত্য বলে গ্রহণযোগ্য নয় ; 
স্থৃতরাং বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করে নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধির 
উপর আস্থা রাখাই শ্রেয়। ঈশ্বর, আত্মার অস্তিত্ব ও পরকাল নিয়ে মাথা না 
থামিয়ে জগতের কল্যাণ করা, উন্নততর সমাজ ও রাষ্রব্যবস্থার প্রবর্তনের চেষ্টা 
করাই মাঞ্ছষের কর্তব্য ও ধর্ম। একে বলে নাস্তিকতা বা জড়বাদ ; এবং 
সেকালের ইউরোপে এই জড়বাদেরই প্রভাব ছিল। মাজিতবুদ্ধি শ্রীঅরবিন্দ 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে সতা বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কলকাতার অদূরে 
উত্তরপাঁড়ায় ঘে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, এক 
সময় তিনিও নাস্তিক ছিলেন, এবং বুদ্ধিজীবী ছিলেন__অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির 
অগম্য কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতেন না। কীভাবে নাস্তিক যুক্তিবাদী ও 
সংশয়াত্মা অরবিন্দ ঈশ্বরভক্ত যোগী ও 45560 শ্রীঅরবিন্দ হয়ে ওঠেন, এবং 
ইউরোপের বিজ্ঞান ও ভারতের ব্রহ্ধবাদের অপুর্ব সমন্বয় করেন, তা আমরা 
ক্রমশ দেখবো । 
স্বজল সঙ্গে 

এইরূপে " বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্ধস্ত ১৪ বছর প্রবাসে কাটিয়ে 

শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন। প্রথমে তার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা দেশে ফেরেন। পরে 
বরোদার চাকরি গ্রহণ করে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন। দাদা বিনয়ভূষণ 
শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যেদিন দেওঘরে মাঁতামহ রাঁজনারায়ণ বস্থ মশায়ের বাড়ীতে 
ষান, সেদিনের আনন্দময় পরিবেশের একটি হ্থন্দর চিত্র পাওয়া যায় । রাঁজনারায়ণ 
বস্থ মশাই তখন জীবিত। তার বৃহৎ পরিবার । বহুদিনের প্রতীক্ষিত সেই 
শুভক্ষণ আগত। শ্রাঅরবিন্দের মাতামহী মাসীর ও ভাইবোনের] তাঁকে ঘিরে 
বমেছেন। তখনও তিনি বাংল৷ ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারেন না। তবু 
শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁর আত্মবীয়-আত্মীয়াদের তাঁর খুব ভাল লাগে। প্রথমে 
তাঁর বিরুতমন্তিষ্ষ মাতা স্বর্ণলতাদেবী নাকি তাঁকে চিনতে পারলেন না। 


শ্রীঅরবিনোর জীবনের পর্বসমূহ ২৩ 


ছেলেবেলায় শ্রীঅরবিদ্দের দেহে একটা (আঘাতের ) চিহ্ন ছিল, তা 
্ব্নতাঁদেবীর মনে পড়লো! ; এবং সেই চিহ্ন দেখবার পর তিনি পুত্রকে চিনতে 
পারলেন। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো৷ ভাই-বোন অনেক ছিলেন; তাদের সঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দের যে বিশেষ গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল একথ! তাদের কেউ কেউ 
লিখেছেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতাকে নিয়মিত এবং বোনেদের প্রয়োজন মত 
সাহায্য করতেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মধুর স্বভাবের গুণে আত্মীয়দের বিশেষ স্ষেহ 
পেয়েছিলেন। যখন তিনি রাজরোষের লক্ষ্য, তখনও আত্মীয়-গৃহে তিনি 
সমাদরে স্থান পেয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যাঁয় আত্মীয়দের নিকট তিনি 
কত প্রিয় ছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 
বন্োদায় শ্রীঅব্পবিন্দ 


গ্রথম পরিচ্ছেদ 


ব্যক্তিগত জীবন 


ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সনের গুরুত্ব 

১৮৯৩ সনে প্রীঅরবিন্দ বরোধার রাঁজসরকারের কাজে যোগ দেন। এই 
১৮৯৩ সনটি নাঁন। কারণে ভারতের ইতিহাসের একটি বিশেষ সন। এ সনের 
ফেব্রুয়ারী মানে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙগম হয়ে শ্রঅরবিন্দ দেশে ফেরেন। 
এ সনের ওর! মে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাণী প্রচার করবার জন্ত 
আঁমেরিক! যাত্রা করেন, এবং ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর ধর্মমহাসমিতিতে 
(68111910670 0£ 7২611510105 ) হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। 
পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে মুগ্ধ হয়। আর ১৮৯৩ সনেই গান্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ধান। সেখানে কয়েক বছর পরে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের 
যুগে, ভারতীয় ও অশ্বেতকাঁয় লোকদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার গভনমে্টের 
অত্যাচারের বিরোধিত। করে গান্ধীজী জয়ী ইন। সেই বিরোধিতায় তার 
অন্্ ছিল সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ। শ্রীঅরবিন্দ তখন কলকাতায় “বন্দেমাতরম্‌” 
পত্রিকার কর্ণধার) এবং তিনি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার 
গভর্নমেণ্টের সঙ্গে গান্ধীজীর বিরোধের বিবরণ প্রকাশ করেন। বিনা অস্ত্রে ও 
অহিংপভাবে অত্যাচারী গভর্নমেণ্টের কীভাবে বিরোধিতা করতে হয় তা 
দেখিয়ে গান্ধীজী এ সময়ে সর্ব জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


বোস্বাইয়ে শ্রীঅরবিন্দের একটি বিচিত্র আমুভূতি 

যেদিন শ্রীঅরবিন্ন বোম্বাই বন্দরে পৌছাঁন সেদিন তাঁর একটি বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা হয়-_-অকস্মাৎ তাঁর মন এক গভীর শাস্তিতে পূর্ণ হয়, এবং কয়েক 
মাস পর্যস্ত তায় মনের এই প্রশান্ত ভাঁব বিদ্ধমান থাকে । আমর! দেখবে। 
শ্রীমরবিন্দের জীবনে কয়েকবারই এরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞত1 হয়েছিল, এবং 
তাঁর জীবনে এইসব অনুভূতি যে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ তা-ও আমর! দেখবে! । 
বোষ্বাইয়ের এ অম্ৃভূতি তার প্রথম এ জাতীয় অন্ৃভূতি। এই অঙ্ভূতি 
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আকস্মিক হলেও তা মোটেই বিশেষ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার মতন 
জিনিস ছিল না; নতুবা এ অনুভূতি তাঁর জীবনে ল্মরণীয় হয়ে থাকতে! না। 
এ গ্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কেবল শ্রীঅরবিন্দের জীবনেই এনূপ অভিজ্ঞতা হয় নি ; 
দেশ-বিদেশের অনেক প্রপিদ্ধ লোকই তাদের জীবনে অঙ্করূপ অনুতূতির কথা 
বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-শ্বতিতে নিজ জীবনের এরূপ একটি 
আকম্মিক অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম যৌবনে সতের বছর বয়সে 
কলকাতার ফ্রীস্ুল গ্রীটের একটি বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের অন্থরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
হয়েছিল। তিনি লিখেছেন একদিন সকালবেলা অকক্মাৎ তার চোখের পর্দা 
যেন খুলে গেল এবং বিশ্বসংসার সর্বত্র তার নিকট আনন্দ ও সৌন্দর্যে পুর্ণ মনে 
হলো। রবীন্দ্রনাথ ধলেছেন কয়েকদিন পর্ধস্ত তাঁর এই মনোভাব স্থায়ী 
হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দও লিখেছেন, কাশ্মীর ভ্রমণকালে তাঁর অস্তরে 
এরূপ এক বিচিত্র অনুভূতি জন্মেছিল। বিদেশের কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও 
তাদের জীবনে অন্গরূপ আঁকম্মিক অভিজ্ঞতাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। ইংল্যাণ্ডে 
ধিনি 76 5657 ০£ 01761565 অর্থাৎ চেল্সির খষি নামে খাত সেই 
শা1)017095 0811515 তাঁর জীবনের এরূপ এক আকস্মিক ও স্থগভীর 
অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একদিন ভ্রমণকাঁলে এক পাহাড়ের উপর তিনি 
দাঁড়িয়েছিলেন । নিম্নের উপত্যকার অদৃশ্য এক গৃহ থেকে ধূম উঠতে 
দেখে অকস্মাৎ ঈশ্বরের অন্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সকল সন্দেহের অবসান চিরদিনের 
জন্য ঘটে গেল। জগতের এক শ্টা আছেন এই প্রতীতি তাঁর এত দৃঢ় হলো 
ঘে তাঁর পরবর্তী জীবন এই প্রতীতির দ্বার] প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে নি। 
শ্রীঅরবিন্দের মতে জীবনের এই অন্ুভূতিগুলিই তার যোগ ও দর্শনের ভিত্তি; 
এবং তার জীবনের বিচিত্র অন্ুভূতিগুলি ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়েই তার 
দর্শনের উৎপত্তি ; একথা শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই কথা । 
বরোদার কর্মক্ষেত্র 

১৮৯৩ সন থেকে ১৯০৬ সন এই তের বছর কাল শ্রীঅরবিন্দ বরোদার 
রাজসরকারের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে মাসিক ২০০২ টাঁকা বেতনে 
বরোদার সেটলমেণ্ট ও রাজন্ব বিভাগে তিনি কাজ করেন। রাঁজন্ববিভাগ 
থেকে পরে অন্য দু-একটি বিভাগেও তিনি কাজ করেন। গাঁয়কোবাঁড় 
শ্রীঅরবিন্দের বিগ্যাঁবুদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ! পোষণ করতেন। অনেক সমক্প 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ সরকারী চিঠিপত্রের মুসাবিদার ভার তাঁর উপর অপিত হতে] । 


২৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


একবার গায়কোবাঁড়ের কাশ্মীর ভ্রমণকালে শ্রীঅরবিন্দ অল্প কিছুকাল তার 
সেক্রেটারী রূপে কাজ করেন। দক্ষতার সঙ্গেই শ্রীঅরবিদ্দ সে কাজ করেন । 
কিন্ত তিনি ছিলেন লাজুক প্রকৃতির লোক। লোকমান্ত হবার জন্য কিংবা 
নিজের আধিক অবস্থার উন্নতির আশায় গাঁয়কৌবাড়ের সান্নিধ্যলাভের জন্য 
তিনি লালায়িত ছিলেন না। প্রয়োজন না হলে তিনি দরবারে হাজিরও হতেন 
না। কখনো কখনে। মহারাজকে প্রকাশ্তে কোন গুরুত্পুর্ণ বন্তৃতা দিতে হলে 
মহারাজা প্রীঅরবিন্দকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করতেন এবং শ্রীঅরবিন্দ বত্তৃতাটি 
লিখে দিতেন । শিক্ষাবিভাঁগের কাজই যে শ্রীঅরবিন্দের রুচির ও প্রকৃতির 
অনুকুল তা বুঝতে বুদ্ধিমান গায়কোবাড়ের বিলম্ব হলো না। শেষে 
প্রীঅরবিন্দের অভিপ্রায় অন্গসারে তাকে শিক্ষাবিভাঁগেই স্থায়িভাবে নিযুক্ত 
কর] হয়। শিক্ষাবিভাগে যোগ দেবার পুর্বে প্রথমে তিনি বরোঁদা কলেজে 
ফরাপী ভাষার অধ্যাপনা করেন; পরে শিক্ষাবিভাগে স্থায়িভাবে নিযুক্ত 
হবাঁর পর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার ভার তার উপর অপিত হয়। ক্রমে 
কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পর্দে উন্নীত হন। তার অধ্যাপনার কুশলতার 
জন্য এবং তাঁর চরিত্রের মহত্বের জন্ তিনি যে তার ছাত্রদের শ্রদ্ধা বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তাঁর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের লেখা 
থেকে জানা যায়। 
সংস্কত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা শিক্ষ/ ও ভারতীয় সংস্কতির সঙ্গে 
পরিচয় 

পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞানধারাক্র 
অপু সমন্বয় হয়েছিল । কিন্তু বিলাত থেকে তিনি কেবল পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
পাঁরঙ্গম হয়ে আসেন; তখন পর্যন্ত প্রাচ্য জ্ঞানধারার সঙ্গে তার বিশেষ কোন 
পরিচয় ছিল না__সংস্কৃত বা ভারতীয় কোন ভাষাই তিনি জানতেন না। 
বরোদায় এসে তীর জ্ঞানের এই ক্রি তিনি দূর করেন। এখানে তিনি সংস্কৃত 
ভাষা শেখেন। ইংরেজী, লাতিন, গ্রীক, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন “আর্য” ভাষা 
তিনি খুব ভাল করে জানতেন বলে সংস্কৃত শেখা তীর পক্ষে নিজের চেষ্টায়ই, 
কোন পগ্ডিতের সাহাধ্য ব্যতিরেকেই, সম্ভব হয়েছিল। ভাষা! শিখবার ক্ষমতাও 
তাঁর অসাধারণ ছিল। কেবল সংস্কৃত ভাষাই যে তিনি ভাল করে শিখেছিলেন 
তা নয়; সংস্কৃত সাহিত্যের ও শাস্ত্রের সকল শাখায়ই তিনি গভীরভাবে প্রবেশ 
করেছিলেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ধশী নাটকের তিনি ইংরেজী অন্বাদ 
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করেছিলেন। শ্রঅরবিন্নকৃত গীতা, উপনিষৎ, ও বেদের ব্যাখ্যা তার গভীর 
সংস্কত জ্ঞান এবং হিন্দু অধ্যাত্বশাস্্সমূৃহের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয়ের 
প্রমাণ। স্মরণ রাখতে হবে বরোঁদায় থাকা কালে তিনি বেদের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন না; পর্ডিচেরী থাক! কালে তিনি মূল বেদ অর্থাৎ খণেদ গ্রভৃতি 
বেদের সংহিতাভাগ পড়েন। তার “711০ 17165 101510৩১ গ্রন্থে বেদের 
সংহিতাভাগ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
দরকার ষে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আমদের শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন 
ত৷ প্রচলিত .ব্যাখ্য। থেকে ভিন্ন। কিন্তু একথাই বোঁধ হয় ঠিক যে সাধক 
শ্রীঅরবিন্দ তার সাধনলন্ধ জ্ঞানের আলোতে গীতা৷ উপনিষদা্দির যে ব্যাখ্যা 
করেছেন তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য । আধুনিক কালের পাশ্চাত্য জ্ঞানধারার 
সঙ্গে পরিচিত শিক্ষিত লোকদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের এসব ব্যাখ্যাই বিশেষ 
উপযোগী, লেখকের ইহাই স্থির বিশ্বাস । 
বাংল। ভাব! শিক্ষ। 

বরোদায় থাক কালেই শ্রীঅন্ধবিন্দ প্রকৃতপক্ষে বাংলা শেখেন। আমরা' 
দেখেছি বিলাত যাবার পুর্বে পিতৃগৃহে তাঁর বাংলা শেখার সথযোঁগ ছিল না । 
বিলাতবাসের শেষের দিকে তীর বাংলা শেখার একটু স্থুযোগ অল্প কিছুকালের ৷ 
জন্য হয়েছিল। সিভিল সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষানবিসদের ভারতের 
কোন একটি প্রার্দেশিক ভাষা শিখতে হতে! | স্থায়িভাবে সিভিল সাভিসে 
গৃহীত হবার পরে ভারতের যে প্রদেশে তারা কর্মে নিযুক্ত হতেন সে প্রদেশের 
ভাষ! শেখাবার ব্যবস্থা বিলাতেই স্থরু হতো! । শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু 31: 
[7507 0০9০0০-এর চেষ্টায় স্থির হয়েছিল বঙ্গদেশেই হবে শ্রীঅরবিন্দের ভাবী 
কর্মক্ষেত্র | তনুসারে 1. 7০515 নামক ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত 
ইংরেজ জজ সাহেব শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায় পাঠ দিতে আরম করেন। 
সাহেবের বাংলা জ্ঞানের পরিচয় নিম্নের ঘটনাটি থেকেই পাঁওয়] যায়। একদিন 
শ্রীঅরবিন্দ তাকে বন্ধিমচন্দ্রের একখানা বইয়ের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা করতে 
অনুরোধ করেন। সাহেবের বাংলাজ্ঞান 'বোধোদয়” জাতীয় কয়েকটি সংস্কৃত- 
ঘেষ। পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাট। কিছুক্ষণ পড়ে 
সাহেব নাকি বলেন £ “ইহা তো বাংলা নয় ।” শ্রীঅরবিন্দ শেষ পর্যস্ত সিভিল 
সাভিসে গৃহীত হলেন না; বাংলাশিক্ষাও অল্লকাল পরেই বন্ধ হয়। তাই 
বিলাতে শ্ীঅরবিন্দ বাংলা বিশেষ কিছু শেখেন নি। তার ভগ্মী সরোজিনী 
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দেবী বলেছেন বটে ষে বিলাতে নাকি শ্রীঅরবিন্দকে বঙ্ছিমচন্দ্রের পুস্তক কিছু 
পড়তে হয়েছিল। ১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন; 
১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে বস্ছিমচন্ত্রের মৃত্যুর পর ইন্্প্রকাঁশ পত্রিকায় বন্ধিমচন্্র 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সনের ১৬ই জুলাই। 
মনে হয় দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা! শিখতে আরম্ভ করেন। 

বরোদায় এসে তিনি নিজে নিজেই বাংল! শিখতে আরম্ভ করেন। বাঁংল। 
পুস্তকের অর্থ বুঝতে পাঁরলেও বাংলা কথা বলতে তিনি অক্ষম ছিলেন। পরে 
১৮৯৮ সনে, অর্থাৎ দেশে ফেরার কয়েক বছর পরে বাঁংল। সাহিত্যে পরিচিত 
স্থলেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় মশাইকে শ্রীঅরবিন্দের মাতুল তাঁর নিকট প্রেরণ 
করেন ; এবং তিনি দুবছর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাস করেন। 
দ্বীনেন্দ্বাঁবু বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ বঙ্ষিমচন্দ্রের গ্রন্থ বুঝতেন, কিন্তু এসব গ্রন্থের 
চল্তি কথ। বুঝতে পারতেন না। তাঁর কাঁজ ছিল শ্রীঅরবিন্দের বাংল কথ্য 
ভাষার জ্ঞান-বৃদ্ধি করা এবং বাংলা কথ! বলতে তাকে সাহাযা করা । 
শ্রীঅরবিন্দ দীনেন্দ্রবাবুর নিকট নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করতেন না। তাঁর 
যেটুকু বাংলা-জ্ঞান ছিল তা শ্বচেষ্টারই ফল বলতে হবে। তিনি আগ্রহের 
সঙ্গে বন্ধিমচন্্র মধুস্থদন ও বিবেকানন্দের লেখা পড়তেন । তবে কোনদিনই 
তিনি ভাল বাংলা বলতে শেখেন নি, বাংলায় বক্তৃতা দিতেও পারতেন ন1। 
বাঙালী শ্রোতাদের নিকট ইংরেজীতে বলতে হতো বলে তার মনে যথেষ্ট 
কুষ্ঠ ছিল; এবং নিতান্ত বাধ্য না হলে সভাঘমিতিতে সাধারণত তিনি 
কিছু বলতেন না। বাংলা ভাঁষায় রচিত তীর “কারাকাহিনী; পুস্তকখান। 
এবং জেল থেকে মুক্ত হবার পর তার দ্বার প্রকাশিত “ধর্ম” নামক বাংলা 
পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা প্রবন্ধগুলি তার বাংল! জ্ঞানের প্রমাণ। তবে 
একথা ঠিক তার বাংল! পুস্তক ও লেখা ভাষার দিক থেকে তার ইংরেজী 
লেখার মতন উচ্চ শ্রেণীর নয়; তাঁর বালা সংস্কত-ঘেষা। পগ্ডিচেরী 
যাবার পর তিনি আর বাংল! ভাষার চর্চা করতেন না। পত্রাদদি লেখা ও 
কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে না হয়ে ইংরেজীতে 
হতো । বস্তত ইংরেজ*ই ছিল যেন তাঁর মাতৃভাঁষা। 

কেবল সংস্কৃত আর বাংলা নয়, আরো ছুটি ভারতীয় ভাষ। তিনি বরোদায় 
শিখেছিলেন। বরোদা রাঙ্গের প্রজাসাধারণের ভাষ। গুজরাটী; কিন্ত 
রাজবংশের ও রাষ্ট্রের ভাঁষ৷ ছিল মারাঠী। রাঁজকার্ষের প্রয়োজনেই শ্রীঅরবিন্দকে 


বরোদায় শ্ীঅরবিন্দ ২৪ 

এ ছুটি ভাষা মোটামুটি শিখতে হয়েছিল। হিন্দী শেখবার জন্ত তাঁকে সমগ্ক 
দিতে হয় নি; তবে হিন্দী পুস্তক ও পত্রিকা! পড়ে বুঝতে তাঁর বিশেষ অস্থবিধা 
হতো! না। তাঁর জান! ভারতীয় ভাষানমূহের মধ্যে তার সংস্কৃতের জ্ঞানই 
ছিল স্থগৃভীর ) আর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বগ্ছিমচন্ত্র মধুক্দন বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকের লেখার তিনি গ্রক্কত মর্মগ্রাহী ছিলেন 
ড্ঞান-তপস্থী শ্রীঅরবিন্দ 

দীনেন্্রকুমার রায় মশাই তার লেখা “অরবিন্দ প্রসজে” নামক পুস্তকে 
শ্রীমরবিন্দের বরোদা-জীবনের বিবরণ দিয়েছেন। এ পুস্তক থেকে আমরা 
শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-তপন্তার স্ন্দর চিত্র পাই। দীনেন্্রবাবু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে 
লিখেছেন £ “তাহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধ-ুষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর্ন 
ঘণ্ট। ধরিয়া উপবিষ্ট দেখিতাম যোগমগ্র তপস্বীর ন্যায় বাহজ্ঞানশৃন্য । ঘরে 
আগুন লাগিলেও বোধহয় তাঁর হুশ হইত না। তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাজি, 
জাগরণ করিয়। ইউরোপের নানা! ভাষার কত কাব্য উপন্তাস ইতিহাস ও দর্শন 
পড়তেন তাহার সংখ্য। ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নান! ভাষার 
গ্রন্থ স্পীকৃত ছিল। -ফরানী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরেজী, শরীক, লাতিন প্রভৃতি 
কত ভাষার কত রকমের পুত্তক ছিল তাহা আমার জানা ছিল ন11” উপরের: 
বর্ণনা থেকে আমর! শ্রীঅরবিন্দের কেবল বিদেশীয় সাহিত্যের চর্চার কথাঁই 
পেলাম । স্মরণ রাখতে হবে বরোদায় থাক! কালেই শ্রঅরবিন্দ সংস্কৃত ভাষ! ও 
ভারতের অধ্যাত্মশান্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ব করেন। সেই সঙ্গে রাত্রি জেগে 
ইউরোপীয় সাহিত্য ইতিহাসাদদিও যে তিনি অতি নিবিষ্টচিত্তে পড়তেন তার 
কথাও শোনা গেল। মোটকথা পুর্ব ও পশ্চিম জ্ঞানের এই ছুই ক্ষেত্রেই তিনি 
সমভাবে বিচরণ করতেন । ভারতে এসে একদিকে ভারতীয় ভাষা ও শাস্্াদির 
তিনি যেমন চর্চা করতেন, অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সঙ্গে যোগন্ত্র অক্ষুপ্ন থাকে, তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তার. 
মাহিয়ানার একটা বড় অংশ ব্যয় হতো নতুন নতুন পুস্তক ক্রয় করতে। পুস্তক 
বিক্রেতার্দের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ ছিল নতুন ভাল কোন পুস্তক প্রকাশিত 
হওয়া মাত্রই যেন তাকে জানানো হয় । 
সাহিত্য-সথষটি 

জ্ঞান-তপস্তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য স্থষ্টিও চলতে! । পুর্বেই বল হয়েছে বিলাতে 
থাক1 কালেই শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজীতে করিতা রচনা করতেন । বরোদায় এবং পরে 
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স্বদেশীযুগে কল্রাতায়ও তিনি কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত 
কাব্যগ্রন্থ সাবিত্রীর রচন] সম্ভবত সুরু হয় বরোদায় ; এবং মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন 
পুর্বে তিনি সাবিত্রী কাব্যের রচনা ও সংশোধন শেষ করেছিলেন। বস্তত 
সারাজীবন ধরে কাঁজের অবসরে তিনি কাব্য রচনা করতেন । বরোদায় তিনি 
তাঁর প্রথম কবিত। পুস্তক ১০785 €০0 1415766119, প্রকাশ করেন। এ পুত্তকের 
অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছিল বিলাতে; বাকী কয়টি বরোদায় রচিত। 
পুস্তকখান। ছাপা হয়েছিল বন্ধুবাদ্ধব্দের মধ্যে বিতরণের জন্তা, বাজারে বিক্রয়ের 
জন্য নয়। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে 
কতকগুলি ইংরেজী কবিতা রচনা করেন। এই প্রসঙে দীনেন্দ্রকুমার রায় 
মশাই যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেছেন £ গায়কোবাড়ের 
নিমন্ত্রণে স্প্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মশাই একবার বরোদায় যান_পরে অবশ্ঠ 
দত্তমশাই তিন বছর কাল বরোর্ার মন্ত্রীৰূপে কাজ করেন। দতমশাই 
ইংরেজী ও বাংলা ছুই ভাঁষাঁয়ই সুলেখক ছিলেন। তিনি রামায়ণ ও 
মহাভারতের কোন কোন অংশ ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন ; এবং সেজন্য 
বিলাতে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিও হয়েছিল। বরোদায় তিনি শুনলেন শ্রীঅরবিন্র 
রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কবিত1 রচনা করেছেন। তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের কবিতাগুলি চেয়ে নিয়ে পড়লেন । দীনেন্দ্রবাবু লিখেছেন যে 
দরত্তমশাই শ্রীঅরবিন্দের কবিতাগুলি পড়ে শ্রীঅরবিন্দকে বলেন, “তোমার এই- 
সব কবিত। দেখিয়! রামায়ণ ও মহাভারতের অন্গবাদে আমি কেন পগুশ্রম 
করিয়াছি ভাবিয়! ছুঃখ হইতেছে । তোমার কবিতাগ্তলি আগে দেখিলে আমি 
আমার লেখা কখনও ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে আমি ছেলে- 
খেলা করিয়াছি ।” উচ্চ প্রশংসা সন্দেহ নেই । দীনেন্দ্রবাবু লিখেছেন যে এই' 
উচ্চ প্রশংস! শ্রীঅরবিন্দ অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করলেন; তাকে বিন্দুমাত্র 
উৎফুল্প দেখা গেল না। বস্তত গীতার আদর্শ, সুখে উৎফুল্ল আর দুঃখে উদ্দিগ্র না- 
হওয়া, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে মূর্ত হয়েছিল। স্থখে দুঃখে সমচিত্ততাকে গীতায় 
যোগ বল! হয়েছে । ষোগী শ্রীঅরবিন্দ জীবনের সকল অবস্থাতেই শাস্ত ও 
অবিচলিত থাকতেন। এর আরে। অনেক প্রমাণ আমর] পাবো। 
শ্রীঅরুবিন্দের সরল জীবন-যাত্র। 

দীনেন্দ্রবাবুর পুম্তকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর যে বিবরণ 
পাই তা অতি সরল ও অনাড়ম্বর। শ্রীঅরবিন্ব জ্ঞান-তপন্থী ছিলেন; জীবনও 


বরোদায় শ্রীতরবিন ৩১ 


তার অনাড়ম্বর তপস্বীর জীবন ছিল। বিলাত থেকে ভারতে এসে প্রীঅরবিন্ম 
অশনে বসনে ও চালচলনে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়েছিলেন। বরোদায় যাবার 
'আগে দীনেন্দ্রবাৰু ভেবেছিলেন গ্রীঅরবিন্দের জীবন অন্ত পাচজন বিলাত-ফেরত 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তির জীবনের মতই হবে| কিন্ত বরোদায় এসে তিনি য1 দেখলেন 
তা-তে তীর বিস্ময়ের সীমা রইল ন!। তিনি লিখেছেন, যাঁর হিমালয় স্বদ্ধে 
সত্য ধারণ! আছে তাকে ঘদ্দি একটা ক্ষুপ্র পাহাড় দেখিয়ে বল! হয় “এই হিমালয় 
তবে তার মনে যেরূপ রিন্ময়ের সঞ্চার হয়, শ্রীঅরবিন্দকে দেখে দীনেন্দ্রবাবুর 
মনেও তেমনি বিস্ময় জন্মেছিল। তিনি দেখলেন শ্রীঅরবিন্দের গায়ে একট! 
সাধারণ মেরজাঁই--পশ্চিম ভারতের গরীব লোকদের গায়ে যেমন সচরাচর দেখা 
যায়। শ্রীঅরবিন্দের পায়ে অল্পদামের নাগর] জুতা। শয়ন তার একটা 
সাধারণ লোহার খাটের উপর। শীতকালে রাত্রে অল্পদ্দামের একখানা কম্বল 
তার শীত নিবারণ করে; একখান অতি সাধারণ “গরম কাপড়” ছিল তার 
শীতবন্্। খাওয়া সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন চিরদ্দিন উদ্দাসীন, যা পেতেন তা-ই 
খেতেন । রান্না ভাল না হলেও কোনদিন অসস্তোষ প্রকাশ করতেন না। 
খাওয়া সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত ছিল এই যে, শরীর সুস্থ রাখার জন্য পুষ্টিকর 
খাছ্যেরই প্রয়োজন, রুচিকর খাছ্য অত্যাবশ্তক নয়। ন্মরণ রাখতে হবে 
শ্রীঅরবিন্দ অনাবশ্যক কৃচ্ছদাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। শৌন্দ্য-চর্চার, 
আর্টের মূল্য তার কাছে যথেষ্ট ছিল। তার পণ্ডিচেরী আশ্রম ফুলে ফলে 
স্থশোভিত। বরোদীয় শ্রীঅরবিন্দের বেতন ভালই ছিল, এবং অর্থের প্রতি 
তার কোন মোহ ছিল না। তবে তিনি কেন জীবনষাত্রার মান এত 
নীচু রেখেছিলেন? 

এই প্রশ্নের উত্তর পাঁওয়। যায় তীর স্ত্রীর নিকট লেখ! একখানা পত্রে । স্মরণ 
পাখতে হবে বরোদ] থাকাকালে ১৯০১ সনে শ্রীঅরবিন্দ বিবাহ করেন। ১৯০৫ 
সনের ৩*শে আগস্ট তিনি তীর স্ত্রীকে যে দীর্ঘ পত্রখান। লিখেছিলেন তা-তে আছে £ 
“আমার দৃঢ বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা ও যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে 
ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের ; যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা 
নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার ; ধাহ। বাকি 
রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়! উচিত। আমি যর্দি সবই নিজের হুখের জন্ত, 
বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হুইলে আমি চোর ।***-ভগবানকে ফেরত 
দেওয়ার অর্থ ধর্মকার্ষে ব্যয় করা। পরোপকার ধর্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা 


৩২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


মহাধর্স।...-.কিস্ত শুধু আশ্রিত ভাইবোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই 
ছর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত; আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই. 
দেশে আছে; তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে 
ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে; তাহাদের হিত করিতে 
হয়। কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধয্রিনী হইবে? কেবল সামান্ত লোকের 
মত খাইয়। পরিয়], যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়।, আর সব 
ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা । তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে 
পারিলেই আমার অভিসদ্ধি পুর্ণ হইতে পারে 1” -দেশের অধিকাংশ লোকই, 
দীনদরিপ্র, অন্নবস্ত্রেরে অভাবে পীড়িত; সেই কথা ম্মরণ করে গান্ধীজী 
কটিবন্ত্র ধারণ করেছিলেন; প্রায় অন্রূপ কারণেই কী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
বরোদার জীবনযাত্রার মান এত নীচু রাখেন নি, বিলাসিতা সম্পূর্ণ বর্জন 
করেন নি? 
প্রীঅরবিন্দের বিবাহ 

পুর্বেই বল! হয়েছে বরোদায় থাকাকালে ১৯০১ সনে শ্রীঅরবিন্দ বিবাহ 
করেন। শ্রীঅরবিন্দের পত্বী মুণালিনী দেবী ছিলেন ভুপালচন্দ্র বস্থু নামক এক 
উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচারীর কন্তা । ভুপালচন্দ্র বন্ছ মশায়ের পৈতৃক বাসস্থান ছিল 
যশোর ভেলায় । পরে তিনি র"চিতে স্থায়িভাবে বান করেন। শ্রীঅরবিন্দের 
বিবাহ প্রপঙ্গে তীর শ্ঠালক, র চির ডাক্তার শিশিরকুমার বস্থ মশাই বলেছেন যে 
পাত্রীর সন্ধানে শ্রঅরবিন্দ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন । কলকাতা বঙ্গবামী 
কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বধ মশাই ছিলেন তৃপাঁলবাবুর বন্ধু। গিরিশবাবুর 
গৃহে শ্রীঅরবিন্দ কনেকে দেখে পছন্দ করেন? এবং গিরিশবাবুর মধ্যস্থতায় 
শ্রঅরবিন্দের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের সময় শ্রীঅরবিন্দের বয়স ছিল 
উনত্রিশ আর মৃণালিনী দেবীর বয়স চোদ্দ। বিবাহ হয়েছিল হিন্দুমতে । 
শ্রীঅরবিন্দের পিত1 ও মাতামহ ছিলেন ব্রাঙ্ষধমাজের লোক; আর মুণালিনী 
দেবী ছিলেন বিলাত-ফেরত পিতার কন্তা। তাই বিবাহের পুর্বে বর ও কন্া 
উভয়কেই হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল__একথা বলেছেন ডা: শিশির 
কুমার বন্থ। তবে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল নামমাত্র । প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ মাথা” 
মুড়ানো। শ্রীঅরবিন্ম তা করতে রাঁজী হলেন না। শেষে পুরোহিত “কাঞ্চন- 
মূল্য” অর্থাৎ কিছু অর্থদানকে প্রায়শ্চিত্ের মাথা-মুড়ানোর বিকল্প বাবস্থা হিসাবে 
বিধান দেন। 


রাদ্মদমাজের বয়স শিক্ষিত কন্তার পরিবর্তে হিন্দমমাঁজের, ঘপবগন্ক1! একটি 
স্কুলের ছাত্রীকে কেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে দেখে পছন্দ করে বিষাহ করেন--এই 
প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। এতে প্রমাণ হয় এই. লমস্র ব্রান্মসমাজের আদর্শ 
অপেক্ষা হিন্দুমমাজের আদর্শে শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগ অধিক ছিল 
শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকবছর আগে 
শ্রীঅরবিন্দ বহ্ছিমচন্ত্র প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “ভারতের ভবিস্তুৎ কংগ্রেস 
বা ব্রাহ্মনমাজের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বক্ষিমচন্জ্রের জাতীয়ভাবের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত যুবকদের উপর |” মোটকথ| বরোদায় থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ 
মনেপ্রাণে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাঁয় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং অনেক হিন্দু আচার 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বরোঁদায় থাকাকালে তিনি দশমহাবিষ্ার 
অন্যতমা বগলার একটি স্ব্ণমূতি তার গৃহে নাকি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং 
এক ব্রাহ্মণের দ্বার! নাকি সেই বগলা-মুতি নিয়মিত পুজা করাতেন। আর 
একথাও সত্য যে তিনি এক সময়ে প্রত্যুষে ল্গান করে চণ্তীপাঠ করতেন। তীক্ষ 
রচিত “71136 1০031? পুস্তিকাখানা৷ “চগ্তীতত্বের এক স্থললিত ব্যাখ্যা” 
একথ। বলেছেন “চণ্তী'র এক অনুবাদক (রামকৃষ্খমিশনের গ্বামী জগদীশ্বরানন্দের 
চত্তীর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা-_-৩৫ পৃষ্টা ভ্রটব্য )। তবে একথা স্মরণ রাখতে 
হবে, ( এবং আমরা তার দার্শনিক মত আলোচনা কালে দেখবে] ) যে শ্রীঅররিন্দ 
কেবল শক্তি-তত্বে নয়, ব্রহ্ম ও শক্তি এই উভয় তত্বেই বিশ্বাস করতেন * 
তন্ত্রের শক্কি-পুজ! ও বেদাস্তের ব্রদ্মবাদ উভয়েরই তিনি সমাদর করতেন । 
মোটকথ। শ্রীঅরবিন্দের অল্পবয়স্ক এক হিন্দুকুমারীর বিবাহের মুলে ছিল তার 
হিন্দু আদর্শের প্রতি অন্রাগ। স্ত্রীর কাছে লিখিত পত্রের নানা স্থানেই তার 
হিন্দুধর্মের প্রতি অন্থরাগের পরিচয় পাওয়। যায়। 
ভ্ীঅরবিন্দের বিবাহিত জীবন 

বিবাহের পর মৃণাঁলিনী দেবী স্বামী ও নন্দ সরোজিনী দেবীর সঙ্গে কিছুকাল 
বরোদায় বাস করেন। কিন্তু বরাবর স্বামীর লঙ্গে বাস করবার সুযোগ-সৃবিধ! 
মুণালিনী দেবীর ভাগ্যে জোটে নি ; মাঝে মাঝেই স্বামীর কাছ থেকে তাকে দূরে 
থাকতে হতো।। বরোদ। ত্যাগ করার পর শ্রীঅরবিন্দ যখন বাংলায় রাজনৈতিক 
"আন্দোলন নিয়ে ব্যাপৃত, তখন সময় সময় মৃণ্ণালিনী দেবীকে তার আত্মীয়- 
স্বজনদের সঙ্গে দেওঘরে কিংবা কলকাতায় পিতৃবন্ধু গিরিশবাবুর গৃহে বাস 
করতে হুতো। স্ত্রীকে যে শ্রীঅরবিন্দ উপেক্ষা করতেন, তা৷ নয় বরং স্ত্রীকে 


৩৪ শ্রীঅ়বিদ্দের জীরন-কথ। 


নিজের উপযুক্ত সহধগ্জিনী, নিজের কাজের সহযোগিনী ও সহায়রূগে গড়ে তুলতে 
সার প্রবল আকাঙ্ষা ছিল। গ্রঅরবিন্দ ম্বণালিনী দ্বেবীকে য্ধব গঞ্জ 
লিখেছিলেন তা! থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সনের ভিসেম্বয় মাসে, 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীঅরবিন্ব যখন মেদিনীপুর কনফারেন্স ও কংগ্রেসের 
কাঁজ নিয়ে বিব্রত, তখন এক পত্রে তিনি মৃণালিনী দ্বেবীকে লিখেছিলেন £ “ঘখন 
তোমার দহিত আমার বিবাহ হুইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই ছুঃখ অনিবার্য; 
মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হুইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঁঙীলীর মত পন্দিবার ও 
স্বজনের স্থখ জীবনের মুখ্য উদ্দেস্ঠ করিতে পারি ন!। এই অবস্থায় আমার ধর্মই 
তোমার ধর্ম; আমার নির্দিষ্ট কাজের লফলতায় তোমার স্থুখ না ভাবিলে 
তোমার অন্য উপায় নাই ।” এ পত্রেই তিনি মৃণাঁলিনী দেবীকে লিখেছিলেন £ 
“আমার এখন বড় ছুর্ভাবনার সময়.-*.-.পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি 
'অস্থির হইলে আমারও চিস্তা ও ছুর্ভাবনার বৃদ্ধি হয়। তুমি উৎসাহ ও সাত্বনাময় 
চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হুইবে।” এই পত্র লেখার দুবছর 
আগে, অর্থাৎ বিবাহের চার বছর পরে, ১৯০৫ সনের ৩*শে আগস্ট মৃণাপিনী 
দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ; কারণ এ দীর্ঘ পত্রে 
প্রীঅরবিন্দ স্ত্রীকে তাঁর জীবনের আদর্শের কথা খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন। এ 
পত্রের এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন £ “তুমি বোধহয় এর মধ্যে টের পেয়েছ যাঁর 
ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরনের লোক। এই দেশে 
আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ ও কর্মের ক্ষেত্র, 
আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ । সামান্ত লোক এই 
সকল ভাবকে পাগলামি বলে ।-*.-"*পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় 
অমঙ্গল, কারণ:*..*"পাগল তার স্ত্রীকে ্থখ দিবে না, দুঃখই দেয় ।"..*-*--* 
পাগলকে বিবাহ করেছ মে তোমার পুর্বজন্মাজিত কর্মদোষের ফল। নিজের 
ভাগ্যের সঙ্গে একট] বন্দোবস্ত করা ভাল ।-.....তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে 
মাত্র, না" পাঁগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধ রাজার 
মহিষী চক্ষ্দবয়ে বস্ত্র বীধিয়া নিজেই অন্ধ সাঁজিলেন ?” উপরের উদ্ধৃতিগুলি 
থেকে বোঝা ঘায় স্ত্রীকে উপেক্ষা! কর! দূরে থাকুক শ্রীঅরবিন্দ স্ত্রীকে নিজের কাজে 
সহযোগিনী রূপেই পেতে চেয়েছিলেন। এ পত্রেই এক স্থানে (পৃষ্ঠা ১*) 
শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ *শ্বী ম্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী ত্বীর মধ্যে নিজের 
প্রতিমূতি দেখিয়া! তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঞঙ্ার প্রতিধ্বনি পাইয়া 


্ ৪ 2 ০ 1 রী রা 
নে 
॥ রং ॥ লি শী রবি; ৯4১৮ ত% 


স্বিগুণ শক্তি লাঁভ করে ।” রবিন ীর কাছে তা-ই পেতে চেয়েছিলেন এবং. 
সেইভাবেই তকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । 
একথা ঠিক শ্রীঅরবিদ্দের দেশ-সেবার অতি উন্নত আদর্শ ই তাকে একজন 
সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাপন করতে দেয় নি! তীর দেশ-সেবার আদর্শ তার 
188121200-78198-108525808+ নামক ক্ষুত্র পুস্তকখানায় (.-12 ) তিনি 
যা লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায়। বঙ্কিমচন্ররের আনন্গমঠের সন্তানদের 
আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন £ “৬71,0০5 1065 5618 0: 916 07 
০1)110 0: 89945 10016 10108171915 ০0101000515 ৪. 0001 2180 11017611606 
08010065201 ৮5 12100 51581] 03০ 1686 ৮01] ৮০ 200020191151)60.% 
একথা আনন্মমঠের সম্ভানদের সন্ধে যেমন সত্য, শ্রীঅরবিন্দের সন্বন্ধেও তেমনি 
সত্য। সম্ভানগণ ছিলেন বৈরাগী, সন্যাপী। যতদিন দেশমাতার মুক্তি না 
আসবে ততদিন তাঁর! স্ত্রীপুত্রাদ্দির নিকট থেকে দূরে থাকবেন এই ব্রত গ্রহণ 
করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সন্নাঁস গ্রহণ করার, বাইরে বৈরাগী সাজার পক্ষপাতী 
ছিলেন না; কিন্তু তার দেশপ্রেমের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের অস্ষিত সন্তানদের 
আদর্শের মতনই উচ্চ ছিল। দেশের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তত হয়েই 
শ্রীঅরবিন্দ দেেশসেবা-ত্রত গ্রহণ করেছিলেন। পারিবারিক স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাকে 
ত্যাগ করতে হয়েছিল ; তীর স্ত্রীকেও সাধারণ স্ত্রীদের স্থখ-স্থবিধা থেকে বঞ্চিত 
হতে হয়েছিল। এই ব্রতের এই-ই ফল। তবে মহান স্বামীর মহান আদর্শের 
অংশভাগিনী হয়ে মবণালিনী দেকীও নাকি ম্বামীর অনুগামী হতে চেষ্টা 
করতেন । তার একটি প্রমাণ এখানে উল্লেখ কর গেল। শ্রীঅরবিন্বর ও তার 
স্বর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ লাভ করেছিলেন বারীন্দ্রক্মারের সহযোগী 
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য । অবিনাশ ভট্টীচার্ধ শ্রীঅরবিন্দের গৃহকর্মও দেখাশোনা 
করতেন। তিনি বলেছেন ঃ কলকাতায় এক সময্ব শ্রীঅরবিন্দ এক সন্ন্যাসী 
ঘ্রুর উপদেশে খাওয়। পর] সম্বন্ধে অতিরিক্ত উদ্দাসীন হয়ে পড়েন, এবং মুণালিনী 
দেবীও স্বামীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালতে থাকেন। ম্বণালিনী দেবীও এ 
সন্ধ্যাপীর উপদেশে একটু আধটু যোগ অভ্যাস করতে প্রবৃত্ত হছন। তখন 
একদিন অবিনাশ ভট্টাচার্য শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হযে ম্বণালিনী 
দেবীর কাছে প্রতিবাদ করেন। মৃণালিনী দেবী তাঁকে বলেন : “কী করবো 
ভাই, আমি পিছটান হতে চাই না। ইরা এ 
ফরবেো।।” (গল্পভারতী পৌষ ১৩৫৭ মন ) 


৩৬ জঅরবিন্দের জীবন-কথা 


বিবাহের পর মাত্র ৯ বছর পরে, ১৯১* সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রীঅরবিষ্ক 
চিরদিনেম্ন জন্ত কলকাতা ত্যাগ করেন। তারপর আর শ্রীঅরবিনের সঙ্গে 
মণালিনী দেবীর দেখা হয় নি। ১৯১৮ সনে শ্রীঅরবিন্দ মবণালিনী দেবীকে 
পঙিচেরী যাবার অন্থমতি দেন? মৃণালিনী দেবীও যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ; 
এমন সময় ইন্জুয়েগ্া রোগে কলকাতায় মালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে 
তার বয়ল হয়েছিল মাত্র ৩১ বছর। এই প্রসঙ্গে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে 
শরীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনের পর মৃণালিনী দেবী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
সহধর্মিনী সারদা দেবীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বামীর দৃষ্টান্ত ও উপদেশে 
এবং সারদা দেবীর পুণ্য সংস্পর্শে মৃণালিনী দেবী আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে 
অগ্রসর ছয়েছিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্ীঅব্মবিঢন্দক্প কাজটনভিক ভ্রিযাকলাপ 
ভারতের জাতীয় জাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের ধার! 


শ্রাঅরবিন্দের বরোদাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বল! হলো। এখন 
প্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটু আলোচন! প্রয়োজন । ভারতের 
জাতীয় জাগরণে শ্রাঅরবিন্দের অবদান কী তা আমাদের দেখতে হবে। 
সেজন্ত ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাস সম্বন্ধে ছুচারটি কথা 
স্মরণ রাখতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতে জাতীয়তা- 
বোধের ক্রমশ উন্মেষ হচ্ছিল। সেই ইতিহাসের ধারা আলোচন! করলে দেখা 
যায় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাঁজা রামমোহন রায়ই প্রথমে এদেশে 
জাতীয়তাবোঁধের দ্বার! উদ্ধুদ্ধ হয়েছিলেন; এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 
রাজা রামমোহন থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয় আন্দোলনের অন্ততম 
প্রধান নেতা শ্রীঅরবিন্দ পর্যস্ত জাতীয়তাবোধের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারার সন্ধান 
পাঁওয়! যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে দেশকে রাজনৈতিক চেতনায় প্রথম উদ্দ্ধ 
করতে চেক্সেছিলেন রামমোহন । রাজা রাষমোহনের দেশ-প্রীতি স্থবিদিত, 
এবং আঠারো! শতকের শেষভাগের ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের আদর্শ দ্বার! তিনি 


প্রীঅরবিঙদের রাজনৈতিক কিয়াীকলাপ .. ৩৭ 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপ যে জান্তীয়তা- 
বোধের ও গণতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা উদ্ন্ধ হয়েছিল ভারতের ইংরেজী-শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের উপর মে আদর্শ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৬১ সনেন্ন 
রাজনারায়ণ বন্ধুর “জাতীয় গৌরব-সম্পাঁদনীসভা” এবং ১৮৬৭ সনের নবগোপাল 
মিত্রের “হিন্দুমেলা” বাঁঙীলীর জাগ্রত জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক । এ 
দুটির প্রতিষ্ঠ। শ্রীঅরবিন্দের জন্মের যথাক্রমে ১১ বছরের ও ৫ বছরের আগেকার 
ঘটনা । শ্রীঅরবিন্দের জন্মের ৪ বছর পরে ১৮৭৬ সনে কলকাতায় ইত্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তাঁর ইতিহাসের একটি ম্মরণীয় ঘটনা । 
স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তার 4 1356107 17. 2191105 পুস্তকে 
বলেছেন কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানটির নাম কেউ কেউ ইওঙিয়ান এসোসিয়েশন 
ন] রেখে বেঙ্গল এসোসিয়েশন রাখতে চেয়েছিলেন । কিন্তু বাংলার ইংরেজী- 
শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ তখন ম্যাঁটসিনি প্রভৃতির দৃষ্টাস্তে অন্প্রাণিত হয়ে এক 
মংঘবদ্ধ ভারতের ছবি দেখতেন ; অর্থাৎ প্রাদেশিকতার উধের্ব উঠে তীর! 
জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্ধদ্ধ ছিলেন। তারপর ১৮৮৫ সনে সর্বভারতীয় 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের জন্ম । শ্রীঅরবিন্দ তখন বিলাতে । তখন 
তাঁর বয়স ১৩ বছর, এবং তিনি সবে লগ্নের সেপ্টপল্স্‌ স্কুলে প্রবেশ করেছেন। 
ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে বস্ষিমচন্দ্রের স্থান সন্বদ্ধে কিছু বলা বাহুল্য। 
১৮৯৪ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতের জাতীয়তা-আকাঁশের অপর 
উজ্জ্বলতম নক্ষত্র স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় ১৯০২ সনে। শ্রীঅরবিন্দ তখন 
বরোদার রাজকর্মচারী ; এবং ইতিপুর্বেই ১৮৯৩ সনে তিনি কংগ্রেসের কর্মপস্থার 
ক্রটি দেখিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং ভারতের রাজনীতিতে অংশ 
গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৫ সনে বঙ্গভঙ্গ ও বাংলার তখ! ভারতের ব্বদেশী 
আন্দোলন, এবং আন্দোলনের পুরোভাগে শ্রীঅরবিন্দের স্থান। দেখা গেল 
রাজা রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যস্ত এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় জাতীয়তা- 
বোধের অগ্রগতি হয়েছে। 
ভ্রীঅরবিন্দের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ : কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার 
নিম্দা 

বিলাত থেকে ফেরার ছয়মাসের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের "তক? [,807095 £01 
019” শীর্ষক প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বের হয় পুণার 
“ইন্দুপ্রকাশ' নামক একখানা £081০-1/181909 পত্রিকায় । ইন্দুপ্রকাশে'র 


চ + . শ্রীঅরবিনের জীবন-কথা : 


সম্পাদক কেশবরাও দেশপাণ্ডে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কেছি,জের এক দতীর্ঘ ? 
এবং তারই অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ প্রবন্ধটি লেখেন এবং পরপর এঁ নামে আনবো 
সাতটি প্রবন্ধ প্রকাঁশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদার দাঁজকর্মচারী, তাই নিজ 
নামে প্রকাশ্তে রাজনৈতিক বিতর্কে যোগ দেওয়া সমীচীন নয় বলে প্রবন্ধগুলি 
বেনামীতে প্রকাশিত হয়। তবে প্রবন্ধগুলির লেখক যে শ্রীঅরবিন্দ একথা 
অনেকেরই জানা ছিল। প্রবন্ধ গুলিতে গ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও 
কংগ্রেসের গঠন-পদ্ধতির সমালোচনা করেন, এবং কংগ্রেসকে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন 
করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে তিনি আহ্বান করেন। তাই 
প্রবন্ধ গুলির নাম “বিতচ্চ 1,905 001 019” সেকালে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল 
ক্ষদ্র_ছিটেফোটা শাসন-সংস্কার লাভ। যথা, অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের 
সরকারী চাকরিতে নিয়োগ, বিলাতে ও ভাঁরতে উভয়ন্র সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
গ্রহণ, যাঁতে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয় যুবকগণ সিভিল সািসে প্রবেশ 
করবার স্থযোগ পেতে পারে, আর যেসব প্রর্দেশে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
অপ্রচলিত সেসব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন দ্বার! প্রজাদের 
্বল্পকালস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিশ্চয়ত1 দুরীকরণ ; বিচার ও শাসন বিভাগের 
স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা বিচার-বিভ্রাটের সম্ভাবন৷ হ্রাস কর! ইত্যার্দি। কংগ্রেস এই 
সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যেই তার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রেখেছিল। বিলাত 
থেকেই ভারতের স্বাধীনতার জন্ত আন্দোলন করবার সংকল্প নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ 
দেশে ফেরেন; তাঁর নিকট যে কংগ্রেসের এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য সমর্থনের অযোগ্য 
বিবেচিত হবে তা তো! সহজেই বোঝা যাঁয়। 

কংগ্রেসের কর্মপন্থা শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভ্রান্ত ও সমর্থনের অযোগ্য মনে 
হয়েছিল। প্রতিবছর একবার বড়দিনের ছুটির সময় তিনচারদিনের জন্য 
কংগ্রেসের অধিবেশন হতো । প্রতি অধিবেশনে বছরের পর বছর এক ধরনের 
কতকগুলি প্রস্তাব পাস হতো, এবং প্রন্তাঁবগুলি গভর্মমেণ্টের নিকট পেশ কর! 
হলেই কংগ্রেসের কর্তব্য শেষ হতো!। এককথায় গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন-। 
নিবেদনই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র কর্মপন্থা । 
কংগ্রেসের গঠন-রীতির নিল্গা 

কংগ্রেসের গঠন-রীতিও ছিল বিশেষ ক্রুটিপুর্ণ, এবং সেখানেই ছিল কংগ্রেসের 
গ্রধান দুর্বলতা । কংগ্রেস নামে ছিল ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতি, কিন্ত 
কাজে ছিল কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি 


শরীর বিলের রাজতনাতিক কিয়াফলাপ হা 


নিয়ে গঠিত একটি শ্রতিষ্ঠান | উকিল, ব্যারিস্টার, ডাকার, পর্রিকা-সম্পাক, 
চাকরিজীবী প্রভৃতি ইংরেজ আমলে হৃষ্টি তৃইফোড় ব্যকিদের প্রতিষ্ঠান ছিল 
এই “জাতীয়” মহাসমিতি | এ'র! কেউ জনসাধারণের প্রতিনিধি নন। সেকালে 
কংগ্রেসের নেতারা মনে করতেন দেশের অশিক্ষিত চাঁধা-ভূষাদের অর্থাৎ 
জনসাধারণের মঙ্বলচিস্তা কর! কংগ্রেসের কাজ, আর জনসাধারণের দাঁ্বি- 
দাওয়া সরকারের গোচরে আনার দায়ও শিক্ষিত লোকদের--অর্থাৎ কংগ্রেসের | 
কংগ্রেসের নেতারা মনে করতেন যতদিন জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতনা ন। জাগবে ততদিন জনসাধারণের সঙ্গে ষোগনস্থাপন অনাবশ্ঠক। ফলে 
কংখ্েনের পিছনে জনমতের সমর্থন না থাকায় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনে 
কর্ণপাত কর] গভনমেন্ট প্রম্নোজন মনে করতো না । 
শ্রীঅরবিদ্দের মতে কংগ্রেসের কী কর! উচিত 

ইন্দ্প্রকাশে প্রকাশিত “বত [90705 0: 01 শীর্ষক প্রবন্ধ গুলিতে 
শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেস-নেতাদের ভূলভ্রাস্তি দেখিয়ে বলেন তাদের উচিত ক্ষুত্র লক্ষ্য 
ত্যাগ করা, এবং আত্মমর্ধাদাহীন আবেদন-নিবেধন নীতির পরিবর্তে আত্ম- 
বিশ্বাম অবলম্বন করা, ভয় ত্যাগ করে নির্ভয়ে দেশের মঙ্গলকাজে প্রবৃত হওয়া । 
জনসাধারণের স্বন্ধেও তিনি কংগ্রেসকে তার নীতি পরিবর্তন করতে 
অনুরোধ করেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বিত্তহীন 
অশিক্ষিত জনসাধারণেরই উপর। মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর 
নয়। একটি উপম! দিয়ে তিনি বলেন শিক্ষিত লোকের! যেন সমুদ্রের উপর- 
তলের বুদ,দ) বুদ ওঠে আর মিলিয়ে যায়, তার শক্তি কিছু নয়। কিন্ত 
জনসাধারণ হলে! সমুদ্রের গভীর জলরাশি ) সমুদ্রের বিপুল আলোড়নের মূলে 
থাকে তলাকার গভীর জলরাশি । ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস 
শ্রীঅরবিন্দ ভাল করেই জানতেন । আঠারো শতকের ফরাসী রাষ্্রবিপ্রবের 
ইতিহাস ছিল তাঁর নখদর্পণে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের রাশিয়ার 
বৃহত্তর কম্যুনিস্ট বিপ্লব অবশ্ঠ পঁচিশ বছর পরেরকার ঘটন। ; কিন্তু রাশিয়ায় 
রাজা-প্রজার মধ্যে যে দীর্ঘ বিরোধ চলে আসছিল তা শ্ীঅররিন্দ লক্ষ্য 
করেছিলেন । ইন্ুপ্রকাশে প্রকাশিত “বিত্স [,900195 ০: 010” পধায়ের "ম 
প্রবন্ধে (৪8১1 ভিসেম্বর, ১৮৯৩ সন ) শ্রাঅরবিন্দ আশঙ্ব। প্রকাশ করেন যে যদি 
জনসাধারণ চিরদিন উপেক্ষিত থাকে তবে একদিন ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অনুরূপ 
বিপ্লব এদেশে দ্নেখ দেওয়া বিচিত্র নয়। তিনি বলেন মাত্র পাঁচ বছরে ফ্রান্সের 


৪৪ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 
'্সশিক্ষিত জনসাধারণ তের শতাব্দীর অত্যাচার মুছে ফেলেছিল ( ৮198৫ 9৩ 


2075 56819 006 ৪০000158060 006951020০6 00106651 
563600865 )। তাই তিনি বলেন জনসাধারণের সঙ্গে ষোগস্থাপন, তাদের 
অবস্থার উন্নয়ন কংগ্রেসের প্রথম ও পবিত্র কর্তব্য। 
ভ্রীঅরবিদ্দ ও গণ-সংবোগ 

আজকাল এদেশে গণ-সংযোগ ডিমক্রেসি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রভৃতি কথ। 
আমর! শুনে থাঁকি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখ! যায় যে ১৮৯৩ 
সনে যখন অরবিন্দ তার ০৬ [8005 £01£ 001+ পর্ধায়ের প্রবন্ধে জন- 
সাধারণের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন তখন দেশের নেতারা কেউ সেই বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। 
শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার দশ এগার বছর পরে স্বদ্দেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ 
১৯*৫ সনে “ভাগ্ার” নামক একটি পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত 
করেন। তাঁর মতে রাঁজনৈত্তিক আন্দোলনে সফলতা লাভ করতে হলে 
জনসাধারণকে যুক্ত কর] দরকার । কথাটা স্থরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্ত্র প্রভৃতি বাংলার 
তৎকালীন নেতারা সমর্থন করেন বটে; কিন্তু তার পরেও বহুদিন পর্বস্ত গণ- 
সংযোগের গুরুত্ব কংগ্রে-নেতারা তেমন উপলব্ধি করেন নি। পরে মহাত্ম। 
গান্ধীজী নৃতন নেতৃত্ব দিলেন; ১৯২১ সনে গাদ্ধীজী বলেন “জনসাধারণকে 
বাদ দিলে, তাদের মধ্যে মুক্তির আকাঁজ্ষা না জাগালে ব্বরাঁজ লাভ হতে পারে 
না।” একথা ঠিক যে বনুপুর্বে ১৮৯৩ সনে ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ ষে 
গণ-সংযোগের কথা বলেছিলেন কর্মপন্থা হিসাবে তা গ্রহণ করেই কংগ্রেস 
সত্যিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; এবং ভারতে জাতীয় আন্দোলন 
যে জয়যুক্ত হয় তা নিঃদন্দেহে কংগ্রেসের জনসাধারণের সহযোগিতা লাভেরই 
ফল। ইন্দপ্রকাশের “তত [21019 6০: 019” পধায়ের প্রবন্ধগুলি শ্রীঅরবিন্দের 
রাজনৈতিক দূরদশিতার পরিচায়ক। তবে একথ! ঠিক যে ন্দুপ্রকাশে' 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে তিনি কংগ্রেসকে তার কর্মপস্থা পরিবর্তন করাতে 
সক্ষম হলেন না_তার একটু ইতিহাস আছে। 
রানাডে ও প্রীঅরবি্দ 

ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত "বিতষ্ষ [,9109 6০: 01৭, শীর্ষক প্রবন্ধগুলির ভাষা 
যেমন জোরালো! ছিল যুক্তিও ছিল তেমনি অকাট্য । ্বভাবতই এঁসব প্রবন্ধ 
অনেক শিক্ষিত যুবকের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের মনে কংগ্রেসের 


লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংশয় জন্মে। প্রথম ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশের পরই 
কংগ্রেসমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা! দেয়। সেকালে ধোস্বাই হাইিকোর্টের 
স্বনামধন্য জজ মহামতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ছিলেন বিষ্ঠাবুদ্ধি ও চরিত্রের 
মহতের জন্ত মহারাষ্্রের সর্বজনমান্ নেতা। তিনি ছিলেন দেশভক্ত ; এবং 
কংগ্রেস দেশের কাজ করে বলে কংগ্রেসের একজন পরম হিতৈষী। তিনি 
ইন্দুপ্রকাশের সম্পাদকের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করলেন প্রীঅরবিন্দের এসব 
জোরালো প্রবন্ধের জন্য ইন্দুপ্রকাঁশ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজক্রোছের অভিযোগ 
আনীত হবার সম্ভাবনা । সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর ভাষার স্থুর একটু 
নরম করতে অন্নরোৌধ করলেন। অনিচ্ছার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে রাজী হতে 
হয়। কথিত আছে রানাডে ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এক সাক্ষাৎকার ঘটে। 
রানাডে শ্রীঅরবিন্দের যুক্তি খণ্ডন করতে অসমর্থ হন) কিন্ত তিনি অনুরোধ 
করলেন শ্রীঅরবিন্দ যেন তাঁর লেখার দ্বারা দেশের একমাজ্ম রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের শক্তি ও মর্ধাদা ক্ষন না করেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে 
বলেন শ্রীঅরবিন্দ যেন কংগ্রেসের কোন একটি লক্ষ্য সাধনে আত্মনিয়োগ 
করেন। রানাডে নাকি কংগ্রেসের অন্ততম লক্ষ্য কারাসংস্কার নিয়ে কাজ 
করতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রস্তাব করেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্ঠ রানাডের এ 
প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না_তিনি চান ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের কাঁরা- 
সংস্কার নয়। তিনি বুঝলেন তাঁর নিজের ও কংগ্রেসের লক্ষ্যের ও কর্মপস্থার 
মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত । এরপরও তিনি “বস [,81075 60: 010 
পর্যায়ের আরে! ছয়ট। প্রবন্ধ লেখেন; কিন্ত কংগ্রেসের সমালোচনায় ক্ষান্ত 
ছিলেন। এ পর্যায়ের তাঁর অষ্টম ও শেষ প্রবন্ধ বের হয়েছিল ১৮৯৪ সনের ৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে । তারপর তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে আর উৎসাহ 
বোঁধ করলেন না। দেশের স্বাধীনতাঁলাভের আশায় অন্য কর্মপন্থা অবলম্বন 
কর] তিনি স্থির করেন এবং সেজন্য নীরবে প্রস্তুত হতে লাগলেন। 
তিঙ্গক ও শ্রী'অরবিজ্দ 

শ্রীঅরবিন্দের বরোদা থাঁকাকালেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের অপর 
একটি পরম হিতকর যোগাযোগের কুত্রপাত হয়। পুণাঁর “কেশরী' পত্রিকার 
সম্পাদক পুরুষসিংহ তিলকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মিলন ঘটে। 'ইন্দুপ্রকাশে'র 
গ্রবন্ধগুলির প্রতি তিলকের দৃষ্টি আকুষ্ট হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন লেখক 
একক্ধন অসাধারণ লোক--তীর পাগ্ডিত্যও যেমন অগাধ, আদর্শও তেমনি 


৪২ ৃ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


উচ্চ। তিলকও ছিলেন একজন অসাধারণ বিছ্বান ও দবেশগ্রেমিক স্বাক্তি। 
দেশ-সেবা করতে গিয়ে গভর্নমেপ্টের হাতে তিলককে যে নিধাতন ভোগ করতে 
হয় স্বভাবতই তা প্রীঅরবিন্দের স্রন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলে দুজনেই 
পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সেকালে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের কাজে প্রকান্তে 
কোন অংশ গ্রহণ না! করলেও কংগ্রেমে উপস্থিত থাকতেন। ১৯*২ সনে 
আমেদাবার্দে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তিলক কংগ্রেস-মগ্ডপের বাইরে এসে 
খোলাখুলি ভাবে অনেকক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করেন। কংগ্রেসের 
আবেদন-নিবেদেন নীতির ব্যর্থতা সন্বদ্ধে এবং স্বাবলম্বন-নীতির প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে উভয়েই একমত হন। শ্রীঅরবিন্দ বুঝলেন দ্বেশের অগ্রগামী যুবকদের 
নেতা হবার একমাত্র উপযুক্ত লোক হুলেন তিলক । স্থুরু হলে! ভারতের 
রাঁজনীতির ক্ষেত্রে এ দুই মহান দেশসেবকের সহযেগিতা | 
বন্ধিমচজ্জ জন্থন্ধে গ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ 

ইন্দুপ্রকাশে “বত [87095 10£ 01+ পধায়ের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি শেষ 
হলে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পরপর সাতটি প্রবন্ধ এ পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্ষিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনমাস পরে 
এ সনের জুলাই মাসে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তীর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন ; এবং এ সনের ২৭শে আগস্ট তারিখে সপূম ও শেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হয়। এ সাতটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বক্ষিমচন্দ্রের শিক্ষা, চাঁকরি-জীবন, সাহিত্য- 
সাধনা, দেশের জন্য তীর অন্দাঁন এবং তাঁর বহুমূখী প্রতিভার সম্রদ্ধ আলোচনা 
করেন। আনন্দমঠের অন্থ্রূপ ভবানীমন্দির নামক একটি আশ্রমের পরিকল্পন! 
একসময় শ্রীঅরবিন্দের মনে হয়েছিল ; এবং তিনি “ভবানীমন্দির” নামক একখানা 
কুত্র পুস্তিকাও বরোদ! ত্যাগের অল্প পুর্বে লিখেছিলেন। আনন্দমঠের ন্যায় 
ভবানীমন্দিরও দেখশসেবকদের নিভৃত সাধনার স্থলরূপে পরিকল্লিত হয়েছিল । 
শ্রীঅরবিন্দের ভাই বানীন্দ্রকুমার একসময় উৎসাহের সঙ্গে ভবানীমন্দিরের 
পরিকল্পন। কার্ধকরী করতে চেষ্টা করেন ; এবং তিনি ভবানীমন্দিরের উপযে?গী 
একটি নিভৃতস্থানের সন্ধানে শোণ ও নর্মদার তীরে কাইমুর পাহাড় অঞ্চলে 
কিছুকাল ঘোরাঘুরিও করেন, এবং তার ফলে “পাহাড়ীজরে” আক্রান্ত হয়ে 
বেশ কিছুদিন ভোগেন। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালীকে মাতৃরূপে দেশকে পুজা করতে 
শিখিয়েছিলেন--এটাই ছিল শ্রাঅরবিন্দের মত; এবং তার মতে ভারতের 
ভবিষ্তৎ নির্ভর করে বঙ্ধিমচন্দ্রের দ্বারা অন্থগ্রাণিত যুবকদের উপর, কংগ্রেসের 
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উপর নয়, একথা! পুর্বেই বলা হয়েছে। বস্তত ধনের জাতীরতার ভিতি 
ছিল ধর্ম; শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার ভিত্তিও ধর্ষ। এখানেই ছুজনের মধ্যে 
শ্লিল। 


প্রীঅরবিন্দের চোখে দেশ 


এই প্রসঙ্গে গ্রীঅরবিন্দ দেশকে কী চোখে দেখতেন তাঁর উল্লেখ প্রয়োজন । 
আনন্দমঠ উপন্তাসে বক্ষিমচন্ত্র দেশকে মা রূপে কল্পনা করেছিলেন এবং দেশ- 
মাতার বিভিন্ন মৃতি তিনি দেখেছিলেন ; যথা মা যা! ছিলেন অর্থাৎ দেশমাঁতার 
অতীতের গৌরবময়ী মুতি বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা-নেত্রে দেখতে পেয়েছিলেন £ 
মা যা হয়েছেন, অর্থাৎ পরাধীন দেশমাতাঁর দীন মুতি; আর মা ধা হবেন 
অর্থাৎ ভবিষ্যতের দেশমাতাঁর মহিমময়ী মুতি। শ্রীঅরবিন্দের নিকটও দেশ 
ছিলেন মা। ১৯*৫ সনের ৩*শে আগস্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দ যৃণালিনী 
দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে আমরা জানতে পারি কী চোখে 
প্রাঅরবিন্দ দেশকে দেখতেন । এ পত্রে তিনি লিখেছিলেন £ “অন্ত লোক 
শ্বদেশকে একট] জড়পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বনপর্বত নদী বলিয়া জানে ; 
আমি ম্বদেশকে মা বলিয়। জানি, ভক্তি করি, পুজা করি। মা'র বুকের উপর 
বসিয়া যদি একট] রাঁক্ষপ রক্তপাঁনে উদ্ভত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে ? 
নিশ্চিম্তভাঁবে আহার করিতে বসে, স্তরীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না 
মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়! যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে 
উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শীরীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক 
নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ 
নহে, ব্রদ্মতেজও আছে; সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নৃতন 
নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব 
আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাত্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে 
পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজট! অস্কুরিত হইতে লাগিল, 
আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।” দেখা গেল 
শ্রীরবিন্দের দেশভক্তি তীর মজ্জাগত। বিলাঁতে স্কুলে থাক। কালেই তার 
মনে দেশপ্রীতি জেগেছিল ; কেন্ি:জে যাবার পর তার এই দেশগ্রীতি দৃঢ় 
ও অচল হুয় ; এবং শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস জন্মে যে ভারতকে স্বাধীন করা, 
পতিত ভারতকে উদ্ধার করা, তার ঈশ্বর-দত্ত ব্রত | 


৪ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


্ীঅরবিন্দের মতে স্বাধীনতালাভ জন্ভব 

সেকালের কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল শাসন-সংস্কাঁর, কিন্ত ভ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য 
স্বাধীনতা । শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ১৯*৩ সন থেকে ১৯১* সন পর্ধস্ত যখন তিনি 
বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তখন তার একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল দেশের লোকের মনে স্বাধীন হবার আকাজ্ষা জাগানো । তার মত ছিল 
এই যে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির ছার] দেশের স্বাধীনতা আসবে 
না, শ্বাধীন হতে হলে দেশকে একদিন বিদেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
বিরোধের জন্যও প্রস্তত হতে হবে। প্রবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হুর্বল 
নিরস্ব ভারতবাসীর সশস্ত্র বিরোধ । এ-ও কী সম্ভব? অনেক “ন্ুবুদ্ধি” 
লোঁক মনে করতেন ইহা ভাঁবাও পাগলামি । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তা মনে করতেন 
না। তিনি জানতেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করা সহজ নয়, 
এবং দীর্ঘকালের জন্য প্রস্তুত হতে ন] পাঁরলে তা কখনও সম্ভব হবে না। কিন্ত 
তার আশ ছিল অন্তত ত্রিশ বছর ধরে প্রস্তত হবার পর ভাঁরতের স্বাধীনতা- 
অর্জন সম্ভব হবে। আজ ভারতের স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে ; 
কিন্ত ত1 হয়েছে ত্রিশ বছরের নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছরের আন্দোলনের পর । 
ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা আদায় করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে 
শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্বাসের মূলে ছিল তার এসব ধারণা £ 

প্রথমত সেকালের অস্ত্রশস্ত্র আজকের অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় মারাত্মক ও 
সর্ববিধবংসপী ছিল না। বিমান তখনও আবিষ্কৃত হয় নি এবং বিষাঁনযুদ্ধ তখন 
ছিল কল্পনাতীত । স্মরণীয় যে বিমান আবিষ্কৃত হয় ১৯০৮ সনে এবং ১৯১৪ 
সনের পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমীনযুদ্ধের প্রচলন হয়। এটম্‌ বোমার কথা 
ছেড়েই দেওয়া যাক্‌। স্থলযুদ্ধে রাইফেলই ছিল সেকালে যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র; 
এবং রাইফেলের ব্যবহার শেখা খুবই সহজ । 

দ্বিতীয়ত ভারতবাসী সহযোগিতা করে বলেই মুষ্টিমেয় ইংরেজের পক্ষে 
্রিশকোটী ভারতবাসীকে শাসন করা সম্ভব হয়। দেশে স্বাধীনতার 
আকাজ্ষ। জাগলে পরাধীন ভারতবাসী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে নারাঁজ হবে, এবং ইংরেজের পক্ষে দেশ শাঁসন কর] অসম্ভব হবে। 

তৃতীয়ত ভারতীয় সিপাহীদের তুলনায় গোরা সৈনিক সংখ্যায় অল্প। 
জনসাধারণের মনে ্বাধীনতার আকাক্ষ! জাগালে সিপাহী যোছ্ধার্দের অনেকে 
দেশবাসীর স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় যোগ দেবে, এই আঁশা অমূলক নয়। 


মে|টকথ। স্বাধীনতালাভের পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে সত্য ; কিন্ত রর বিষা- 
বলতেন 01558001069 216 10806 170 06 ০৬০:০০০০৪,--বাধার হ্যটি ততো 
বাধাকে অতিক্রম করবারই জন্ত | 
প্ীঅরবিন্দের কর্মপন্ছার পর্বারসমূহ 

ভারতের স্বাধীনতা -অর্জনের জঙ্ত শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থা ছিল কংগ্রেসের 
কর্মপন্থা থেকে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র_-আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে আত্মনির্ভক়,, 
সরকারের সঙ্গে অসহযোগ এবং দূর ভবিষ্যতে সশস্ত্র বিরোধের জন্য দেশের 
প্রস্ততি । এই কর্মপন্থার পরপর অনুষ্ঠের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ ছিল। 
প্রথম ধাপ হবে গ্ুপ্তসমিতি গঠন কর এবং যেসব যুবক স্বাধীনতার আদর্শ 
গ্রহণ করবে তার্দের সংঘবদ্ধ কর1। এইবরূপে ভবিষ্যতে সশস্ত্র অভিষানের জন্ত' 
সুস্থ, সবল এবং নুশৃত্খলভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত একদল যুবক প্রস্তত হবে। 
অবশ্য গভর্নমেপ্টের দৃষ্টি এড়াঁবার জন্য গুপ্তসমিতিগুলির প্রকাশ্ঠ উদ্দেশ্য হবে 
নির্দোষ কোন কাজ ; যথা শরীর-চর্চ ও ব্যায়াম, সমাঁজ-সেবা, কিংব! সাহিত্য" 
সংস্কৃতি আলোচনার জন্য সঙা-সমিতি। কোন কোন সমিতির সভ্যগণ 
লাঠিখেল! কুস্তি ব্যাক্সাম প্রভৃতি শিখবে । অন্ত কোন সমিতির সভ্যরা প্রধানত, 
সমাজ-সেবা এবং বিপদে-আঁপদে লোকের উপকার নিয়ে ব্যাঁপূত থাকবে । 
গুধ্ধসমিতির সভ্যর্দের মধ্যে বাছা বাছা যুবকদের ম্যাটসিনি, গ্যারিবন্ডি, 
শিবাজী, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদ্িত্য প্রভৃতি বিখ্যাত বীর ও বিপ্লবীদের, 
চরিতালোচনায় উৎসাহ দেওয়। হবে। 

গুপ্তসমিতিগুলির লক্ষ্য হবে কেবল যুবকদের আঙ্ছকুল্য লাভ নয় ; দেশের, 
শিক্ষিত লোক মাত্রেরই এবং শেষে জনপাধারণের সহাঙ্গভূতি লাভ তাদের 
লক্ষ্য হবে। আর জনসাধারণের ভয়-ভাঙানোর ব্যবস্থাও দরকার। তাই 
পত্রিকা-প্রচার ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হবে কর্মপন্থার দ্বিতীয় ধাপ। 

কর্মপস্থার তৃতীয় ধাপ হবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ সরু কর।। দেশের, 
বর্তমান অবস্থায় নিরস্ত্র ভারতবসীর পক্ষে নিক্ষিয় প্রতিরোধ (76895156 
[২6519687006 ) প্রকৃষ্ট পন্থা । অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ গান্ধীজীর ন্যায় পুরোপুরি, 
অহিংসবাদী ছিলেন না। স্বাধীনতালাভের জন্যও কোন অবস্থায়ই সশস্ব, 
বিরোধ সংগত নয়_-এই হলো গান্ধীজীর মত। শ্রীঅরবিন্দ তা বলতেন না। 
(এ বিষ্ষে পরে আমাদের আরে! আলোচন! করতে হবে । ) অসহযোগ সুরু" 
করবেন প্রর্থাম অল্লপংখ্যক এমন একদল লোক যাদের সরকারের হাতে 


৪ | শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


নির্ধাতন ভোগ করবার সাহম ও সামর্থ্য থাকবে । কিন্ত এই অসহযোগীদের 
ৃষ্টাত্তে এবং বিদেশীয় সরকারের নির্মম নিধাতনের বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিয়ার ফলে, 
ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় ভারতবাসী সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করবার 
জন্য প্রস্ভত হতে থাকবে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সহা্ভূৃতি-সম্পন্ন 
'লৌকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে । এইরূপে বিদেশীয় শাসনের ভিত্তি 
ছুর্বল হতে থাকবে । 

এইরূপে বিদ্েশীয় শাসনের ভিত্তি হুর্বল হলে এবং দেশ প্রস্তুত হলে 
ফর্মপন্থার পরবর্তী ব৷ চতুর্থ ধাপ হবে দেশে গ্যারিলা যুদ্ধ সরু করা। তখনও 
অবশ্ত দেশ শক্তিশালী ইংরেজ সৈন্তদলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করবার মত 
শক্তি অর্জন করবে না; কিন্তু, সফলতার সঙ্গে অতকিত আক্রমণ ছারা 
শত্রুপক্ষের বল ক্ষয় করা দেশের গ্যারিলাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে। গ্যারিল! 
যুদ্ধ যে কী পরিমাণে শত্রুকে কাবু করে স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের 
অভাব নেই। আমাদের দেশের ইতিহাসেও তার প্রমাণ পাওয়। যায়। 
হুলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজয়ের পর দীর্ঘকাল প্রতাপসিংহ এভাবেই প্রবল মোগলের 
বলক্ষয় করেছিলেন । 

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পিত কর্মপন্থার পঞ্চম বা শেষ ধাপ হবে বিদেশীয় 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সশস্ত্র অভিযান এবং বলপুর্বক স্বাধীনতা! আদায়। 
ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ও ইংরেজ চরিত্র শ্রীঅরবিন্দ ভালভাবেই জানতেন। 
নিতান্ত বাধ্য ন৷ হলে ইংরেজজাতি স্বেচ্ছায় কিছুমান অধিকার ত্যাগ করবে না, 
ভারতবাসীকে শাসন-অধিকার দেঁবে না এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস। এক 
সময়ে এদেশে কারো! কারে। বিশ্বাম ছিল যে স্বাধীনতা-প্রিয় ইংরেজজাঁতি 
স্বেচ্ছায় ভারতবাসীর ম্বাধীনতার আকাজ্ষা পুরণ করবে ; শ্রীঅরবিন্দ তাদের 
ভ্রান্ত মনে করতেন। বর্পূর্বেই ১৮৯৩ সনে ইন্দপ্রকাশে তাঁর "৬ [91079 
£০: 014” পর্যায়ের পঞ্চম প্রবন্ধে তিনি একথা বলেছিলেন । তবে ইংল্যাণ্ডের 
ইতিহাস থেকে এবং ইংরেজ চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনে- 
ছিলেন যে ইংরেজ যখন দেখবে শাসন-ব্যাপারে অধিকাংশ ভারতবাসীর 
সহযোগিতা-লাভ আর সম্ভব নয় এবং ভারতবাসী স্বাধীনত। অর্জনে কৃতসংকল্প, 
তখন ইংরেজ ভারতবাসীর সঙ্গে আপম-রফা করতে প্রস্তত হবে। 
শ্রঅরবিন্দের মতে ১৯১৮ সনের মণ্টেগু-চেল্ম্সফোর্ড শাসন-সংস্কাঁর প্রস্তাবে 
ইংরেজদের এই মনোভাবের কিছুট। প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল; এবং দ্বিতীয় 


ভীঅরবিনের রাজনৈতিক ক্রিগ্লাকলাপ ৪৭ 


মহাযুদ্ধের লময় ক্রিপস্‌ প্রস্তাবে ইংরেজের ভারতবাদীর সঙ্গে আঁপসের 
প্রস্তাবের মধ্যে এই মনোভাবের আরো! পরিচয় পাওয়া গিপ্লেছিল। অবস্ধু 
প্রীঘরবিন্দ তার বহু আগেই ভারতের রঁজটনতিক আন্দোলন থেকে যে সনে 
দাঁড়িয়েছেন, একথা স্মরণ রাখতে হুবে। মোটকথা শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন 
শেষ পর্বস্ত ভারতবাসীকে বলপুর্বক স্বাধীনতা আদায় করতে দেওয়া ইয়ত 
ইংরেজ ভ্রান্ত নীতি মনে করবে; বরং ভারতবাসীর বন্ধুতা চিরদিনের জন্ত না, 
হারিয়ে ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য অক্ষর রাখাই সমীচীন মনে করবে) 
এবং হয়ত ম্বাধীনতালাভের জন্য ভারতবানীর পক্ষে সশন্ত্র অভিযাঁনের 
প্রয়োজন হবে না । ইংরেজ স্বেচ্ছায় সরে দাড়াবে । ইংরেজের শাসন-সংস্কার 
প্রন্তাবসমূহ এবং শেষে ভারতের শাঁসন-ভার ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ 
প্রঅরবিন্দের এই বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করেছে। 
বাংলায় প্রীঅরবিন্দের গুগ্তসমিভি প্রতিষ্ঠা 

ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হিসাবে ১৯*২ সনে 
(অর্থাৎ দেশে ফেরার প্রায় দশ বছর পরে এবং বরোদ] ত্যাগের চাঁর বছর 
আগে ) শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিপূর্বে 
উনিশ শতকের শেষ দশকে ইউরোপের দৃষ্টান্তে পশ্চিম ভারতের বোদ্াই 
অঞ্চলে এবং বাংল! দেশে কতকগুলি গুপ্তমমিতি ও আধা-গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ পশ্চিম ভারতের গুপ্তসমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন, এবং পশ্চিম ভারতের ও পুর্ব ভারতের গুপ্তসমিতির মধ্যে যোগস্থাপনে 
সচেষ্ট হন। এই সমিতিগুলির ইতিহাস একটু আলো'চন। দরকার । 

পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে যে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় 
ঠাকুর রামসিংহ নামক উদয়পুরের এক সর্দার ছিলেন তার নেতা। এই 
নমিতির লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত সময়ে ইংরেজ সরকারের*বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের 
জন্য গ্রস্তত হওয়া । এই উদ্দেস্টে ঠাকুরসাহেব ভারতের সিপাহী সৈগ্তদের 
মধ্যে প্রচারকার্ধয চালাতেন । তার প্রচারের ফলে কয়েকটি সৈম্তদলের দেশী 
পেনানায়কগণ স্বাধীনতা -যুদ্ধ বাধলে লাহায্য করতে রাজী হন। শ্রীঅরবিন্দও 
নাকি কোন কোন পেনানায়কের সঙ্গে দেখা-সাক্ষা২ৎ ও গোপনে আলাপ- 
আলোচনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ পশ্চিম ভারতের ওগচসমিতির শপথ গ্রহণ 
করেছিলেন ; এবং এক সময় ঠাকুর রাঁমপিং বিদেশে গেলে তিনি পশ্চিম 
ভারতের গপ্তসমিতির নেত। অর্থাৎ পরিচালকসভার প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। 


৪৮ প্রীঅররিন্দের জীবন-কখা 


বাংলায় প্রীঅরবিন্দের গ্রধ্ধঠসমিতি প্রতিষ্ঠার পুর্বে রবীন্নাখের ভাগিনেয়ী 
সরল! দেবী একটি এবং ব্যারিস্টার পি. মিত্র অপর একটি সমিতি কলকাতায় 
প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন। সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দেশের 
যুবকদের বলশালী ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোল।। দেশের তখনকান্স 
অবস্থায় তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে, বিশ 
শতকের প্রথম দিকে স্বদেশী-আন্দৌলন আরম্ভ হবার আগে পথে-ঘাটে» 
রেলে-ছ্রিমারে সাম্রাজ্-গবিত গোরাদের অত্যাচার ছিল সাধারণ ঘটন]। 
্বাধীনতা-আন্দোলন তখনও গড়ে ওঠে নি; কিন্তু গোরাদদের অত্যাচারে দেশের 
লোকের জাতীয় মধাদ1-বোধে আঘাত লাগতো । দেশের লোকদের ব্যায়াম, 
কুস্তি শিক্ষা দিয়ে তাদের আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলবার জন্য দামোদর ও 
বালকুষ্খ চাঁপেকার নামক দুই মহারাষ্র ব্রাহ্মণযুবক পুণাতে এক ব্যাক়্াম- 
সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের মেজদা] সত্যেক্রনাথ ছিলেন 
বোঙ্বাইয়ের একজন জেলা-জজ। তার ভাগিনেয়ী সরল! দেবী তার নিকট 
বেড়াতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের ব্যায়াম-সমিতির পরিকল্পনা দ্বারা বিশেষ ভাবে 
আকুষ্ট হন, দেশে ফিরে এসে তিনি তার বালিগঞ্জের পিতৃগৃহে এক ব্যায়ামাগার 
প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বাংলার বালক ও যুবকেরা উৎসাহের সঙ্গে লাঠি 
খেলতো কুন্তি করতো ও ছোরা-তলোয়ারের ব্যবহার শিখতো | সরলা দেবী 
ছিলেন বিছ্ধী এবং ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা। এই সময় তার লেখ 
একটি প্রবন্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে) এবং প্রবন্ধটির নাম থেকেই তার 
ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ বোঝ! যায়। প্রবন্ধটির নাম ছিল “বিলাতা৷ 
ঘুবি বনাম দেশী কিল”__বিন| প্রতিবাদে গোরার অত্যাচার-অপমান সহ 
না করে অপমানের পরিবর্তে অপমান ফিরিয়ে দিতে হবে, এই ছিল প্রবন্ধটির 
প্রতিপান্ভ। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন 
তা ম্মরণীয়। ন্বামীজী তাঁর এক লেখায় বলেছিলেন £ “তোমাকে কেহ 
এক চড় মারলে তুমি যদি ছুই চড় ফিরিয়ে না দাও তবে তুমি কিসের 
মানব?” আর রবীন্দ্রনাথের কথা “মার খাইয়া বিনা প্রতিবাদে ক্রন্দন কর! 
কাপুরুষের দুর্বলত11” তাঁর একটি কবিতার প্রসিদ্ধ অংশ £ 

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সে 
তব দ্বণ! যেন তারে তৃণসম দহে ॥ 
সরল! দেবীর আর একটি কাজও উল্লেখযোগ্য | মহা রাষ্ট্রে প্রচলিত “বীরাষ্টমী” 


প্রীঅরধিনের রাজনৈতিক. ক্রিস্াফলাপ ৪ 


ব্রতের অন্থুরপ একটি প্রথার প্রচলন তিনি এদেশে করেছিলেন। ছুর্গা পুজার 
সময় অষ্টমী তিথিতে অক্্পুজার অনুষ্ঠনি সরল দেবীর উৎসাহে কয়েক 
বছর কলকাতায় পালিত হয়েছিল। ন্বদেশীযুগে বাংলাদেশ সারা! ভারতকে 
জাতীয়তাবোধ শিখিয়েছিল ; কিন্তু এ ধরনের জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষ হয় 
মহারাষ্ট্রে। জাতীয়তাবোধের ছ্বারা প্রণোদিত তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজী- 
উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর অন্থকরণে বাংলাদেশেও সরলা 
দেবী প্রমুখ অনেকের উৎসাহে শিবাজী-উৎসব গ্রবতিত হয়েছিল। কয়েক 
বছর খুব উৎসাহ ও সমারোহের সঙ্গেই শিবাজী-উতসব পালিত হয়। এক 
শিবাজী-উতসবে রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে তাঁর *শিবাজী' নামক বিখ্যাত 
কবিতাটি পড়েছিলেন । বাংলার বার প্রতাপাদদিত্য ও তার পুত্র উদয়াদিত্যের 
স্মরণেও উৎসব কয়েকবার পালিত হয়। দেশের যুবকেরা বীর ও বলশালী 
হয়ে উঠুক, তাদের মনে স্বদ্দেশ-প্রীতি জাণগ্ক, এই ছিল সরলা দেবীর কাম্য । 
দেশের স্বাধীনত। অর্জন সরল! দেবীর কর্মপস্থার অন্তর্গত ছিল না; বস্তত নে 
সময়ও তখন হয় নি। আর নরল! দেবীর ব্যায়াম-সমিতিকে শ্রীঅরবিন্দের 
প্রতিষ্ঠিত গুপ্তদমিতির অনুরূপ একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি বল! চলে না। তার 
মধ্যে গোপন করবার কিছু ছিল ন]। 

১৯০২ সনে শ্রমরবিন্দের গুপ্চনমিতি প্রতিষ্ঠার পুর্বে ১৮৯৭ সনে ব্যারিস্টার 
পি. মিত্র মশাই একটি সমিতি স্থাপন করেন। তা-ই ছিল পরবতীকালের 
গ্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির স্চনা। পি. মিত্র মশাই বিলাতে ব্যারিস্টারি 
পড়ার সময় ম্যাটপিনি, গ্যারিবন্ডির আদর্শ দ্বার অন্ুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 
কিন্ত একথা ঠিক যে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনকেই স্থির 
লক্ষ্যবূপে গ্রহণ করে গুপগ্তনমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯*৬ সনে বরোদা ত্যাগ 
করে কলকাতায় নিজ কর্মক্ষেত্র স্থাপন করবার পুর্বে পুজার ছুটিতে প্রতি বছর 
শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় আসতেন। তিনি পি. মিত্র মশায়ের সঙ্গে পরিচিত 
হুন এবং পশ্চিম ভারতের গুপ্চসমিতির সংবাদ তাকে দেন। পশ্চিম ও পুর্ব 
ভারতের ছুই দলের একযোগে কাঁজ করারও চেষ্টা হয় এবং পি. মিত্র মশাই হন 
পূর্ব ভারতের গুপ্তসমিতির নেতা । 
প্রীঅরবিন্দের প্রথম গুগুসমিতির ইতিহাস 

এইবার বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গুধসমিতির ইতিহাস-_তার 
প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও পতনের কথা আলোচনা করা যাক্‌। ১৯০২ সনে 


জজ শ্রীঅরবিনোর জীবন-কথ। 


প্রীঅরবিন্দ ঘতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবককে গুপসমিতি প্রতিষ্ঠার 
জন্য বাংলায় প্রেরণ করেন। ছয় মাম পরে যতীন্ত্রনাথকে সাহায্য 
করবার জন্ত প্রীঅরবিন্দ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে বরোদ1 থেকে 
কলকাতায় পাঠান। শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী এই যতীন্দত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরিচয় নিম্নরূপ £ 

ফতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বর্ধমান জেলার চান্না নামক গ্রামে। 
এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজে যখন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মশাই ছিলেন অধাক্ষ, তখন যতীন্দ্রনাথ তার ছাঝ্স ছিলেন। রামানন্দবাবু 
যতীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও নিভাঁক চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা! করেছেন । যুদ্ধবিদ্যা 
শিক্ষা করবেন, বাঙালী যে ভীরু নয় একথা প্রমাণ করবেন, এই ছিল যতীন্্র- 
নাথের স্থির সংকল্প । সেকালে বাঙালীদের ইংরেজ সরকারের ব। দেশীয় 
রাজ্যের টসন্যদলে নেওয়া হতে। না এই অজুহাতে যে বাঙালী যোদ্ধা-জাত নয়। 
প্রতাঁপাদ্দিত্য ও চাদ রায়-কের্দার রায়ের কাঁধকলাঁপ এবং স্বদেশীযুগে নির্ভয়ে 
ফাঁসিমঞ্চে জীবন দাঁন এই অপবাদের যথোচিত উত্তর কি দেয় নি? সেকথা 
যাক। যতীব্্রনাথের সংকল্প ছিল যুদ্ধবিদ্যা শেখা । তিনি উত্তর প্রদেশের 
গ্রাম অঞ্চলের লোকদের হালচাল, কথাবার্তা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেন। 
নিজের নাম ভাড়িয়ে ষতীন্দর উপাধ্যায় এই নাম গ্রহণ করেন ; উত্তর প্রদেশের 
গ্রাম অঞ্চলের একজন অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-যুবক বলে নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু 
শত চেষ্টা করেও কোথাও সৈম্ত্দলে ভতি হতে পারলেন না। শেষে ঘুরতে 
ঘুরতে একদিন একট] লোটা ও লঙ্বা৷ লাঠি সম্বল করে যতীন্দ্রনাথ বরোদায় 
শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহে উপস্থিত হন। শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের সাহস ও 
অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়ে বিশ্মিত হন। বরোদা সরকারের সৈনিক 
বিভাগের উচ্চ কর্মচারী মাঁধবরাঁও যাদব ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু । শেষে 
শ্রঅরবিন্দের অনুরোধে তিনি ঘতীন্দর উপাধ্যায়কে বরোদার অশ্বারোহী 
সৈম্দলে ভতি করে নেন। কার্ধদক্ষতাগুণে যতীন্দ্রনাথ গায়কোবাড়ের শরীর- 
রক্ষী দূলে উন্নীত হন। ঘতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে অন্য দেশে 
উপযুক্ত স্থযেগ পেলে যতীন্দ্রনাথ একজন বীর বলে খ্যাত হতেন। 

যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের চিঠি নিয়ে কলকাতায় আসেন ; পরে বারীন্্রকুমার 
এসে তার সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা কলকাতায় অনেক নৃতন সমিতি গড়ে 
তোলেন। পুরানে। সমিতির অনেক সভ্যও এই সব নতুন সমিতিতে যোগ 


শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ' ক্রিয়াকলাপ ৪১" 
দেয়। কলকাতার কয়েকটি স্থানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মুষ্টিযুক্ষ, কুস্তি, 
ঘোড়ায় চড়া শেখবার জঙ্ক আখড়া স্থাপিত হয়। যুবকদের নিকট স্বাধীনতার 
বাণী প্রচারের ব্যবস্থাও হয়্- ম্যাটসিনি গ্যারিবন্ডি প্রতাঁপনিংহ শিবাজী 
প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরদের জীবনী আলোচিত হতো।। কেবল তা-ই নয়, 
দেশের ইতিহাস, ইংরেজ শাসনে দেশের অর্থশোষণ ও তার ফলে ভারতবাসীর 
ক্রমবর্ধমান দ্বারিত্র্য, ইংরেজ কর্তৃক স্থচিস্তিত নীতি অন্থসারে ভারতের বাঁণিজ্য- 

ংস প্রভৃতি ভারতের আঘধিক ইভিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় প্রভৃতির 
আলোচনা হতো। উদ্দেন্ট দেশের ইতিহাস ও ইংরেজ শাসনের লঙ্গে 
স্থপরিচিত একদল যুবক “মিশনারী” বা প্রচারক স্ষষ্টি কর1। তাদের 
কাজ হবে দেশের কথ সর্বত্র দেশবাসীর নিকট প্রচার করা; এবং ভবিষ্যতে 
সরকারের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্র এবং বিরোধের জন্য প্রস্তত যুবকদল স্ুষ্টি কর!। 
এই প্রচারের ভার নেন প্রথমে বারীন্্রকুমার ; ক্রমে দেবব্রত বনু, ভৃপেন্দ্রনাথ 
দত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ), হেমচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ 
(সম্পর্কে বাৰীন্দ্রকুমারের মাতুল) প্রভৃতি অনেকে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে 
যোগ দেন । 
যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্ত্রকুমীর পি. মিত্র ও আরো কারো কারে! কাছে তাদের 
কাজে সাহাষ্য পাঁন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের 
আইরিশ শিশ্তা নিবেদিতা (7155 1185:58750 51129৮60) ০৮16 )। 
ইংল্যাণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হবার পুর্বে নিবেদ্দিত। ছিলেন 
একজন মহাবিছুষী শিক্ষাব্রতী এবং আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
একজন উৎসাহী সমর্ক। নিবেদিতা ছিলেন স্বাধীনতার উপাসিক। ; এবং 
ভারতের স্বাধীনতাও তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন। একবার আমন্ত্রিত 
হয়ে বরোদায় গিয়ে নিবেদিতা কয়েকটি বক্তৃতা দেঁন। স্টেশনে নিবেদিতাকে 
অভ্যর্থনার ভার শ্রীঅরবিন্দের উপর অপিত হয়েছিল । শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা 
উভয়েই ৫811 006 70০৮), নামে ক্ষুদ্র পুন্তিক1 রচনা করেছিলেন। একে 
অন্যের বই পড়ে খুশী হয়েছিলেন। বরোদায় “নবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে 
বলেছিলেন ষে তিনি শুনেছেন শ্রাঅরবিন্দ “9115560 1 90617£0]) 250 
25 9. 01913101617 01 0911” | শ্রীঅরবিন্দ নিবেদ্দিতার এই কথার অর্থ 
করেছেন এই বলে যে নিবেদিতা জানতে পেরেছেন প্রীঅরবিন্দ একজন 
16010650729 অর্থাৎ বিপ্লব-পন্থী। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা 


৫২... প্রাঅরবিন্দের জীবন-কথা 


প্রসঙ্গে নানা ভুল কথার প্রচার হয়েছে । নিবেদিতার কাছে নাকি শ্রীঅরবিদ্দ 
স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের বহিখানার কথ! প্রথম শোনেন এবং যোগের 
দিকে শ্রীঅরবিন্দ আকৃষ্ট হন। শ্রীঅরবিনের কথা "টয £6180073 10 
91502 1550162 ০1০ 0016]5 10 0106 ঠি610. 0 00116105, 911 
09110 0: 901116951 20866615 010. 1500 21006] 1300 05600, (91 
£১01001900 ০0 [71075616210 00. 0132 1২000196: 0.-115 )। 
একথা ঠিক যে বরোদায়ই সিস্টার নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ পরম্পর বন্ধত্ব- 
সুত্রে আবদ্ধ হন। স্বভাঁবতই যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্ত্রকুমার যখন বাংলায় 
গপ্তসমিতি গঠন করেন তখন ভারতের স্বাধীনতাকামী নিবেদিতাঁর কাছে 
তারা যথেষ্ট সাহাষ্য পান। নিবেদিত! তাদের অনেক পুস্তক দিয়ে সাহাষ্য 
করেন, এবং সমিতিগুলির পরিচালনাঁভার যে সমিতির উপর অপিত ছিল 
নিবেদিতা সেই সমিতির অন্যতম সদ্স্ত ছিলেন। 

গুপ্তসমিতির ক্রুত প্রসার হতে থাকে । কলকাতার যুবকেরা দলে দলে 
সমিতিতে যোগ দেয়; কেবল তাই নয়; বয়স্ক লোকেদের মধ্যেও অনেকের 
সমিতির প্রতি সহাঙ্গভূতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দ পুজার ছুটিতে বরোদা থেকে 
বাংলায় এসে তার সমিতির খোঁজখবর নিতেন । ১৯০২-১৯০৪ সনের মধ্যে 
পুজার সময় ব্যতীত অন্য সময়ও তিনি সমিতির কাঁজে দুবার বাংলায় আসেন ; 
এবং একবার মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র দাসের গৃহে সন্ধ্যাকালে গীতা ও অসি হাতে 
দিয়ে হেমচন্দ্রকে দীক্ষা দেন। হেমচন্ত্র বলেছেন শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ 
গ]গ্ডিত্যের জন্য শ্রাঅপবিন্দের প্রতি হেমচন্দ্রের ও নি অন্থান্ অনেক 
যুবকের ভক্তি ছিল অসীম। 

কিন্ত শ্রাীঅরবিন্দের গুপ্তসমিতি ছুই বছরের অধিক কাল স্থায়ী হলো না। 
সমিতির মধ্যে নেতৃত্ নিয়ে দলাদলি দেখা দিল। যতীন্দ্রনাথের মেজাজ নাকি 
ছিল একটু “জাদ্রেলী” ধরনের-_সহকর্মীর্দের নাকি তিনি আমল দিতেন না। 
বারীন্ত্রকুমার প্রভৃতিও ষতীন্ত্রনাথের মেজাজ বরদাস্ত করবার লোক ছিলেন 
না। একে অন্তের বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিকট অভিযোগ করতে লাগলো । 
হস্তঘস্ত হয়ে বরোদ। থেকে শ্রীঅরবিন্দ এলেন তাঁর দলের বিরোধ মেটাঁবার জন্য । 
পি" মিত্র, সিস্টার নিবেদিতা প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তিকে নিয়ে এক পরিচালকসভা 
গঠিত হলো, এবং সমিতির পরিচালনাভাঁর গ্রহণ করলো। কিন্তু শেষ পর্বস্ত 
কোন ফল হলে। না। শেষে শ্রঅরবিন্দের নির্দেশে তীন্ত্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ : 


প্রীঅরবিনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ: ৫৩. 


সমিতি থেকে বহিষ্কত হলেন। এরপর যতীন্্রনাথ ক্ষোভে সন্ন্যাস নিলেন এবং 
সমিতির সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হলো। নম্যাস-গ্রহণের গর তিনি 
বিখ্যাত সোংহং স্বামীর সঙ্গে সাধনায় মগ্ন হলেন। ঙ্গ্যাস আশ্রমে তারনাম 
হয়েছিল নিরালঙ্ স্বামী । কিন্তু এরপরেও সমিতিকে রক্ষা কর! সম্ভব হলো! না। 
বাংলা দেশ তখনও বিপ্লবের জঙ্ক, স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন গ্রস্তত নয়, এই 
মনে করে ১৯০৪ সনে অর্থাৎ সমিভিপপ্রতিষ্ঠার ছুবছর পরেই শ্রীঅরবিদা ও 
বারীন্দ্রকুমার বরোদায় ফিরে গেলেন। বরোদায় এই সময় শ্রীঅরবিদ্দ তার 
যোগ-সাঁধনা সরু করেন; এবং তিনি রইলেন তার অধ্যাপনা ও যোগ-সাধনা 
নিয়ে। বারীন্ত্রকুমার দেশের ইতিহাস ও রাজনীতির চর্চায় ডুবে রইলেন। 
কীভাবে ছুবছর পরে আবার শ্রীনরবিন্দ তার গপ্তসমিতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন 
সে কথ! পরবর্তী অধায়ের আলোচ্য । 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলায় গ্রীঅন্মবিন্দ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

বল-শলগ প্রস্তাব- লর্ড কার্জনের জিদ 

১৯০৪ সনে দূলাদলির ফলে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতি ভেঙ্গে যায়। 
শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্ত্রকুমারের মনে হলো বাংলাদেশ স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
জন্য প্রস্তত নয়। কিন্তু এক বছর পরই ১৯*৫ সনে বাংলায় এমন এক 
পরিস্থিতি দেখা দিল যার ফলে বাংলাই হয়ে উঠল স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
প্রধান কেন্ত্র। ঝুনে সাআ্াজাবাদী লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। 
তিনি লক্ষ্য করলেন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকদের 
মনে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসস্তোষ দিন দিন বেড়ে উঠছে । তীর মনে 
হলো! 01520166160 8. £8,5 অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাই ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজোর শাস্তির পক্ষে প্রধান বিশ্ব । তাই উচ্চশিক্ষার প্রসার রোধ 
করা হলো তাঁর লক্ষ্য। আর তিনি ইহাও লক্ষ্য করেছিলেন যে সেযুগে কী 
শিক্ষায়, কী রাজনৈতিক চেতনায় বাঙাঁলীই ছিল ভারতে অগ্রগামী । আজ 
বাঙালী ভারতে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন হারিয়েছে সত্য, কিন্তু সেকালে বাঁঙীলীই 
ছিল ভারতের চিন্তানায়ক। মারাঠী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের একটি 
প্রমিদ্ধ উক্তি : “৬/178£ 8০065] 0210]5  6০-৫৪5) 10019 আ1]] ৮৩ 
031010)6 00700]0আ ০৪].  “বাঁডীলী আজ যা চিত্ত। করে এক সঞ্চাহ 
পরে সমস্ত ভারতবাী তাই চিন্তা করে।” লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির 
একা নাশ করে বাঙালীকে শক্তিহীন করতে চাইলেন। তাই তিনি প্রস্তাব 
করলেন বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত কর] হোঁক্‌_ পুর্ববাংলা আসামের সঙ্গে যুক্ত 
হোক্‌, আর পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্কা। নিয়ে একটি নতুন প্রর্দেশ হোক্‌। 
লর্ড কার্জমের বঙ্গ-ভঙ্গের অজুহাত হলো শাঁসনকার্ধের সুবিধা; তাঁর আসল 
উদ্দেশ্ঠয পূর্ববঙ্গে হিন্দু-বিরোধী একটি মুসলমান রাজ্য স্থপ্টি করে বাঙালীর এক্য- 
নাশ ও শক্তিনাশ। ূ 

বাঙালী লর্ড কার্জনের বঙ্গ-তঙ্গ প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করে। প্রথম 
বঙ্গ-ভঙ্গ প্রন্তাব কর! হয় ১৯*৩ সনে। এঁবছরই ডিদেম্বর মাসে মাক্রাজ 


ৃ বাংলায় শ্রীত্খরবিদ্দ ৬৩ 
কংগ্রেসের সভাপতি লালমোহন ঘোষ মশাই বর্গ-ঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেন। পরের বছর বোষ্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হগ্ন এবং কংগ্রেসের 
সভাপতি হয়েছিলেন আসামের ইংরেজ শাঁসনকর্ত1৷ ভারতহিতৈষী 9৫ 
[7205 0০60০৮৮ তিনি তার সভাপতির ভাষণে বলেন বাংলার জনমত 
উপেক্ষা করে বাংলাকে ছিখত্ডিত করা গভর্মেন্টের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিত! ও 
অবিবেচনার কাজ হুবে। দিন যেতে লাগলো, এদিকে গভর্নমেন্ট একেবানে 
চুপঃ দেশের লোক ভাবলে! তবে বুঝি গভর্নমেন্ট দেশবাসীর কাছে অত্যস্ত 
আপত্তিকর বলে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব ত্যাগ করেছে। কিন্ত নিজের জিদ ত্যাগ 
করা কিংবা বাঙালীকে শক্তিহীন করার সাধু সংকল্প ত্যাগ করা, কোনটাই 
লর্ড কার্জনের মনঃপুত হলো না। ১৯*৫ সনের জুলাই মাসে বিলাতের 
গভর্নমেন্ট ঘোষণা! করলে বাংলাদেশকে ছিখগ্ডিত করার প্রস্তাব চূড়াস্তভাবে 
গৃহীত হয়েছে । শুনে বাঙালীর রোষের ও অসস্তোষের সীম। রইল না। 
বঙ্গ-ভঙ্গ মেনে নেওয়া হবে না, এই হুলে। বাঙালীর স্থির সিদ্ধাস্ত। বাঙালী 
কবি গাইলেন £ 

বিধির বীধন ভাঙ্গবে তুমি, তুমি কি এমনি শক্তিমান । 
আমাদের ভাঙ্গা-গড়! তোমার হাতে, তোমার এমনি অভিমান। 
গভর্নমেন্টের জুলাই ঘোষণার দিন কয়েকের মধ্যেই অর্থাৎ বজদেশ 
আইনত দ্বিখপ্ডিত হবার পূর্বেই ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে 
এক বিরাট সভায় বিলাতি পণ্য বর্জন করার অর্থাৎ বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
দেশের সর্বত্র স্থানে স্থানে জনসভায় বাঁডালী বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরে 
এই বয়কট প্রন্তাব প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, “১৯০৫ সনের ৭ই 
আগস্ট বাঙালীর জীবনে এক নতুন চেতনার জন্ম হয়, বাঙালী যেন দেড়শত 
বছরের ঘুম-ঘোঁর থেকে জেগে ওঠে ।” ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বজ-ভঙ্গ 
প্রস্তাব কাধে পরিণত হয়_ পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-উড়িযা। 
ছুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়। বাঙালী এই ১৬ই অক্টোবর দিবসটি জাতির শোক- 
দিবস হিসাবে পালন করে। দেদ্দিন বাঁঙডালীর ঘরে ঘরে অরন্ধন। আর 
একটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ যে বাঙীলী মেনে নেবে না এই সংকল্প 
ব্যক্ত করে। আমদের দেশে র্লাখি-বন্ধন প্রথাটি স্থপ্রাচীন ও সুন্দর প্রথ]। 
গ্রথাটি ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতীক । কেউ কারে হাতে রাখি বাধলে 
তার অর্থহয় এই যে তাদের দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপিত হলো, তারা 
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ছজন ভাঁই ভাই হলো। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর দিবসটি বাঙালী 
রাখিবন্ধন-দিবস রূপে পালন করলো । এদিন ন্বানাস্তে বাঙালী একে অন্তের 
হাতে রাখি বেঁধে এই কথাটাই ব্যক্ত করতে চাইলো ঘে গভর্নমেণ্ট বাংলাদেশকে 
ভ্থন্তিত করলেও সকল বাঁঙালী এক, সকল বাঙালী ভাই ভাই। 

লর্ড কার্জন বাঙাঁলী বা ভারতীয়দের হিতৈষী ছিলেন না কিন্ত তিনি 
ভারতের হিতকারী হলেন, ভারতের মহা উপকার করে গেলেন। বাংলার 
এক্যবোধের জন্য বাঙালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর নতুন জাতীয় চেতন 
উন্মেষের জন্য, লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় একট প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন 
ছিল। এ আঘাতের ফলে বাংলায় দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে গেল; এবং তার 
ঢেউ সর্বভারতে প্রসারিত হতেও বিলম্ব হলে! ন। বরোদায় থেকে শ্রীঅরবিন্দ 
বুঝলেন লর্ড কার্জনের আঘাত বাঙীলীর পক্ষে শাঁপে বর হবে, এবং এইবার 
বাঙালী স্বাধীনতা1-আন্দোলনে বিপুল সাড়া দেবে। তিনি তার কলকাতার 
অন্ুচরদের--হেমচন্দ্র কাুনগো, দেবব্রত বস্থ প্রভৃতিকে, নতুন উৎসাহে আবার 
কাজে প্রবৃত্ত হতে বললেন । নিজে বরোদ। ত্যাগের পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ গ্প্তনমিতি 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পত্রিক' প্রকাশ করে দেশবাসীর নিকট স্বাধীনতার বাণী প্রচারের 
জন্ বারীন্দ্রকুমারকে কলকাতায় পাঠালেন । ১৯*৬ সনের মার্চ মাসে বা তার 
কাছাকাছি কোন সময় বারীন্দ্রকুমার বাংলায় এসে যুগাস্তর পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। বারীন্দ্রকুমীরের বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বস্থ, ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত, (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
ছিলেন যুগাস্তর পত্রিক! সম্পাদনায় বারীন্দ্রকুমারের যোগ্য সহযোগী । আর 
শ্রীঅরবিন্দও বুঝলেন বাংলাই হবে ্বাধীনতা-আন্দৌোলনের কেন্দ্র এবং বাংলাই 
এখন তীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র । তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে কলকাতায়ই 
তার কর্মক্ষেত্র স্থাপন করা স্থির করলেন । 
এতব০ €0:02019:927196, ও ভবানী-অন্দির 

শ্রীঅরবিন্দের রচিত “ভবানী-মন্দির' পুক্তিকার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 
ঘরোদায় তিনি এ পুস্তিকাখানা লেখেন । ১৯০৫ সনের শেষভাগে, বরোদ। 
ত্যাগের অল্প আগে শ্রীঅরবিন্দ “০ 00709005159 নামে এক ক্ষত্র পুস্তিকাও 
লেখেন। ০ 00130107155 কথাটির অর্থ আপসহীন প্রতিবাদ। এই 
পুম্তিকায় “জাগ্রত বাংলার বিরুদ্ধে লর্ড কার্জনের জঘন্য ষড়যন্ত্রের শ্বব্ূপটি 
শ্রঅরবিন্দ জাতির চক্ষে খুলে ধরেছিলেন” বাঁঙীলী যেন বজ-ভঙ্গ মেনে না 


বাংলান্স ভ্রীজরবিন্দ .- ফিশ 
নেক্স এ পু্তিকায় শ্রীঅরবিদ্দ এই মত দৃঢ়ভাবে প্রকশি কযেন। পুত্তকখান! ছিল 
বেনামী। গভর্নমেণ্টের নির্ধাতনের ভয়ে কোন ছাপাখানাই পুস্তকখান। ছাঁপাতে 
রাজী হলো না । শেষে অনেক আয়াসে ১৯০৬ সনের প্রথম ভাগে বারীন্দ্রকুমার 
কলকাতায় পুস্তকখান। ছাঁপাতে সক্ষম হন। কলকাতার গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা 
প্রেসে-_অবশ্ঠ প্রেসের কর্তাদের অনুমতি নিয়ে গোপনে গভীর রাজে 
পুস্তকখানা ছেপে ফেল! হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্যান্ত বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির নিকট পুস্তকের কপি প্রেরিত হয়। সেকালে প্রসিদ্ধ 49617868166” 
পত্রিকার সম্পাদক বাগ্ী হুরেন্ত্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ছিলেন-_বাংলার 
“মুকুটহীন রাজা” অর্থাৎ বাংলাদেশে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য । বারীন্দরকুমার 
ও ভার সহযোগী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য 3৫785196 অফিসে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
দেখা করেন। তারা সুরেজ্রবাবুকে এঘ০ (002701003158-এর একখান কপি 
দিয়ে পুস্তকখানা একটু দেখতে অস্থরৌধ করেন। কত পুম্তকই তো 
সাংবাদিকের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে, কর্মব্যত্ত সম্পাদকের পক্ষে তা 
সব সময় কী দেখা সম্ভব? এবং এই পুস্তকখানার মধ্যেও হয়ত অসাধারণ কিছু 
নেই তাই তার মূল্যবান সময় ন্ই করা নিপ্রয়োজন, এই ভেবে স্থরেন্ত্রনাথ 
বারীন্ত্রকুমারদের পুন্তকখাঁনা রেখে ঘেতে বলেন। শেষে বারীন্্রক্মারের বিশেষ 
অনুরোধে পুস্তকখান। একটু উল্টিয়ে দেখবেন বলে স্থরেন্দ্রনাথ পুস্তকথানা 
পড়তে সুরু করেন । কিম্ত পড়তে আরম্ভ করে পুত্তকখান! শেষ পর্বস্ত না পড়ে 
স্থরেক্্রনাথ ক্ষাস্ত হতে পারলেন না। স্থরেন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন ইংরেজী 
ভাষায় স্থলেখক ও ন্ুবক্তা এবং ইংরেজী সাহিত্যের নামজাদা অধ্যাপক । 
পুস্তকের ভাষা, লেখকের পাপ্ডিত্যের পরিচয় ও অকাট্যযুক্তির বহর 
স্থরেজনাথকে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত করে। তিনি বললেন কোন 
বাঙালীর পক্ষে ্রক্ধপ ইংরেজী লেখা সম্ভব নয়। তিনি লেখকের নাম জানতে 
চাইলেন। যখন গুনলেন লেখক অরবিন্দ ঘোষ, তখন তিনি বললেন “স্থ্যা তিনিই 
কেবল এমন পুন্তক লিখতে পারেন।” এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। 
শ্বদেনীযুগে বর্তমান পুস্তকের লেখক ছিলেন রিপন কলেজের ( বর্তমান স্থরেন্দ্রনাথ 
কলেজের ) ছাত্র। সেই সময় লেখক দেখেছেন, শ্রাঅরবিন্দ “বন্দেমাতরম্‌: 
পত্রিকা ঘষে সব প্রবন্ধ লিখতেন তা স্ুরেন্দ্রনাথ ও কলেজের অন্থান্ত 
অধ্যাপকদের বিশ্মিত করতো | স্থরেন্দ্রনাথ বলতেন “দৈনিক বন্দেমাতরম্”-এ 
যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত' হয় তা এতই চিস্তাশঈীলতা ও পাগিত্যের 
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পরিচায়ক ষে উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার “ধীরে স্থন্থে* লেখা প্রবন্ধের সেই 
কেবল তাঁর তুলনা হতে পারে ; দিনের পর দিন এরূপ বের কর] এক বিস্ময়কর 
ব্যাপার ।” 

এখানে “ভবানী-মন্দির* পুস্তকখানার বিষয়-বস্ব সন্বদ্ধে ছু একটি কথ! বল! 
দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ এবং ভবিষ্যতে 
ভারতে বিক্বোহের সম্ভাবন! দূর করবার জন্য গভর্নমেশ্টের পক্ষে কী কর! দরকার 
সেই বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিলাতের এক জজ. রাউলাট সাহেবের 
সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। এই রাউলাট কমিটি ভবানী-মন্দির 
পুস্তকখানাকে গুরুত্বপুর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। এই পুন্তকে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেছিলেন যে রাজনৈতিক হ্বাধীনতালাঁভ করতে হলে শক্তির সাঁধনাই 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । ব্রহ্ষচর্ধ-ব্রত নিয়ে বিশ্বজননী ভবানীর পুজ! ছার! কী করে 
স্বাধীনতা লাভ করতে হবে, শ্রীঅরবিন্দ এই পুস্তকে তা দেখিয়েছেন । ম্মরণ 
রাখতে হবে মারাঠা জাতির স্বাধীনতার শর্ট শিবাঁজীও ছিলেন ভবানীর 
উপাসক ; আর শ্রীঅরবিন্দ “ধর্ম ও জাতীয়তা” নামক পুস্তকে বলেছেন, “প্রায়ই 
ধাহাঁর। জাতি-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাঁপ সিংহ, শিবাঁজী, প্রতাপাদিত্য, 
টাদ রায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি-উপাঁসক বা! তান্ত্রিক-যোগীর শিষ্য ছিলেন ।” 
আনন্দমমঠের সস্তানদের ন্যায় দেশসেবার জন্য একদল সর্বত্যাগী যুবক তৈয়ার 
করার কথাই ভবানী-মন্দিরে বলা হয়েছিল। যুবকের দেশের স্বাধীনতা -যুদ্ধের 
জন্ত গ্রস্ত হবে এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য । 
বরিশাল কন্কারেন্স 

১৯০৬ সনের মার্চ মাসে বরোদ1 কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির সময় শ্রীঅরবিন্দ 
বাংলায় এলেন। এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কনফারেন্স আহৃত হয়েছিল। বরিশালের এ কন্ফারেন্সটি বিশেষ স্মরণীয় । 
বাংলাদেশে তখন মহা উন্মাদনা! দেখ। দিয়েছিল-_বাঙালী যেন তখন দেশপ্রেমে 
একেবারে মাতোয়ারা । দেশপ্রেমের মন্ত্র বন্দেমাতরম্। সকলের মুখেই 
বন্দেমাতরম্। বন্েমাতরম্‌ মন্ত্র বাঙালীর জীবনে যেন এক নতুন প্রাণসঞ্চার 
করেছিল। সভানমিতিতে, ধর্মকর্মের স্থলে, এমন কি শ্শান-যাত্রায়ও শোন! 
যেত বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের প্রভাব দেখে ফুলার সাহেবের পুর্ববঙ্ক 
গভর্মমেপ্ট ইতিপূর্বেই প্রকাশ্তে পথেঘাটে বন্দেমাতরম্-ধ্বনি নিষিদ্ধ করেছিল। 
বিনা অনুমতিতে সভাসমিতি করাও ছিল নিষিদ্ধ। এদিকে দেশে তখন 


বাংলায় শরীজরদিজ্দ সরি 


বিলাতী ও বিদেশী লবণ, কাপড় ও চিনির বয়কট পুরোদমে চলছিল ? এবং 
বরিশালে বয়কট আন্দোলন আশ্চর্ধ সফলত] লাভ করেছিল। তার মূলে ছিল 
বন্িশালের জননায়ক অশ্বিনীকূমার দত্ত মশায়ের গ্রভাঁব। প্রীঅরবিন্দের 
ভাষায় বরিশাল ছিল “ন্বদেশীর পীঠস্থান।” এই পরিবেশের মধ্যে এপ্রিল মাসে 
বরিশালের কনফারেন্স আহৃত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই কনফারেম্লে যোগ দেন। 
নেতারা স্থির করেছিলেন বিনা অন্থুমতিতে সভা করার আদেশ 
অগ্রাহ্থ করা হবে, ফল যা-ই হোক্‌) অর্থাৎ প্রয়োজন হুলে নির্যাতন সহ 
করতে হবে। সভাপতির মিছিল সভাঁমগুপের দিকে চলেছে । মিছিলের 
পুরোভাগে রয়েছেন হুরেন্দ্রনাথ, অমৃতবাজারের মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্্নাথ 
বন্থ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ । শ্রীঅরবিন্নও তাদের মধ্যে ছিলেন। 
নেতার্দের পুলিস বিনা বাধায় যেতে দেয়। নেতাদের পেছনে 
আসছিলেন কলকাতা, টাক! প্রভৃতি স্থানের ডেলিগেটগণ (প্রতিনিধিগণ ) ও 
স্বেচ্ছাসেবকগণ | পুলিস তখন বিনা অপরাধে রেগুলেশন লাঠি দিয়ে ডেলিগেট 
ও শ্বেচ্ছাসেবকদের প্রহার করতে সরু করে। কয়েকজন ডেলিগেট আহত 
হন। ন্বেচ্ছাসেবকদের উপরই অত্যাচার বেশী। তারাও যথেষ্ট সাহস এবং 
ধৈর্যের পরিচয় দেয়। সেকালের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের 
সহযোগী মনোরপ্রন ওহ ঠাকুরতার পুত্র বালক চিত্তরঞ্জন বাংলার স্বাধীনতার 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। পুলিসের আঘাতে জর্জরিত হয়েও রক্তাক্ত 
দেহে বালক চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করতে বিরত হলেন ন1। সংবাদ 
পেয়ে নেতার! ব্যন্ত হয়ে সভামণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখলেন । 
গোলমাল থাঁমলে সভার কাঙ্গ আরম্ভ হয়। সভাপতি ছিলেন সেকালের 
প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আবদুর রস্থল। পুলিস সভাপতির কাছে প্রতিশ্রুতি চায় 
সভাশেষে পথে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি না করার। সভাপতি এব্প কোন 
প্রতিশ্রতি দিতে অস্বীকার করেন। তখন পুলিম জোর করে সভা ভেঙ্গে দেয়। 
শ্রীঅরবিন্দের মেসে! সঞ্ধীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাই পুলিসের 
এই জুলুমের কাছে মাথা! নত করতে রাজী না হয়ে বলেছিলেন, পুলিস যদি 
গুলি চালায় চালাক্‌, তিনি সভামণ্ডপ ত্যাগ করবেন না। নেতারা অনেক 
অন্থুরোধ করে শেষে তাকে সভা ত্যাগ করতে রাঁজী করান। সভাভঙ্গের পুর্বে 
সেকালের অন্যতম নেতা৷ ভূপেন্্রনাথ বস্থ মশাই বললেন, “আজ থেকে ভারতে 
ইংরেজ-শাসনের অবসানের সুচনা হলো ।” বাংলার ছ্বদদেশী আন্দোলন 


৬৩ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ভারতের ম্বাধীনতা-অর্জনের এবং ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সুচন! থে 
করেছিলেন তাতে সন্দেহ কী? 

বরিশালে কনফারেন্দের পর শ্রীঅরবিন্দ প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল 
মশাইয়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফরে যান। দেশের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
ছিল শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য । তারপর দিনকয়েকের জন্য শ্রীঅরবিন্দ বরেদায় 
ফিরে যান, এবং ১৯*৬ সনের ১২ই জুন থেকে ১৯*৭ সনের ১১ই জুন পরধস্ত 
বিনা বেতনে একবছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায়ই তাঁর 
স্থায়িভাবে থাকবার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তী চাঁর বছর কাল কলকাতাই ছিল 
তার প্রধান কর্মকেন্্র। এখন থেকে তিনি ম্বাধীনতা-আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে 
আত্মনিয়োগ করেন। তবে আড়াল থেকে কাজ করাই তিনি পছন্দ করতেন ; 
অন্তকে সম্মুখে রেখে কাজ করতেন, নিজে নেতৃত্ব করতেন ন]। 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষণ্ 

প্রধানত বাংলার ছাত্রগণের উৎসাহেই বয়কট ও ন্বদেশী আন্দোলন সফল 
হয়; ইংল্যাপ্ডের কাপড়ের কলওয়ালাদের অবস্থা কাহিল হয়। ইংরেজের 
পকেটে হাত পড়াতে ভারত গভর্নমেণ্টের টনক নড়ে ; এবং গভনমেন্ট রাজনৈতিক 
সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে “সাকু্লার জারী” করে। 
জাতীয় আন্দোলনের এ উত্তেজনার ক্ষণে বহু স্কুল ও কলেজের ছাত্র এই নিষেধ 
অমান্য করে, ফলে তারা স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়। বিদেশী সরকারের 
ম্বায় তো কেবল দেশে আইন শৃঙ্খল! রক্ষণ, বিতাড়িত ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা 
ভাব তারা প্রয়োজন মনে করল না; কিন্ত দেশের নেতার! এ সব ছাত্রের 
ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্দিগ্ন হলেন। স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত ছাত্রদের শিক্ষার 
কী ব্যবস্থা! হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯০৫ সনের »ই নভেম্বর 
কলকাতায় এক বিরাট সভা হয়। সভায় সভাপতি হন স্বনামধন্ত জাতীয়বাদী 
নেতা জমিদার স্থবোধচন্দ্র মল্লিক মশাই । সভায় এক জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থবোধবাৰু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত 
১ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্ররতি দেন। সভায় মহা উৎসাহের সঞ্চার হয়। 
সুবোধবাবুর এই রাঁজোচিত দানের জন্য দেশের লোক তাকে “রাজা” উপাধি 
দেয়, এবং এর পর থেকে সরকারের দেওয়া! রাজা খেতাব না থাকলেও তিনি 
রাজ] স্থবোধ মল্লিক নামেই পরিচিত হন। বগ্োদা থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ তার 
এক অস্তরঙ্ বন্ধু স্বর্গীয় চারুচন্দ্র দত্ত মশায়ের বাসগৃহে মাঝে মাঝে যেতেন। 


বাংলার অরবিন্দ ৬$ 


দত্ত মশাই ছিলেন একজন উচ্চ সরকারী কর্ষচারী-_জেলার জজ | তিনি ছিলেন 
“রাজা” হুবোধচন্দ্র মজিকের ভগ্নীপতি ; এবং দত মশায়ের গৃহে সুবোধ মল্লিকের 
সহিত শ্রীঅবিন্দের প্রথম পরিচয় হয়। শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডিত্য ও স্বদেশপ্রীতি 
স্থবোধবাবুকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি ক্রমে শ্রমঅরবিন্দের একজন অরুত্রিম 
বন্ধ এবং দেশের কাঁজে তীর সহযোগী হয়ে ওঠেন। স্থবোধবাবুর অভিপ্রায় 
ছিল শ্রীঅরবিন্দকে বরোদা থেকে কলকাতায় আন। এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের 
পদে অধিষ্ঠিত কর।। 

১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ তারিখে বাংলার জননায়কের| কলকাতায় [,21)0+ 
[7010615 45500180100; বা “জমিদারী সভ।”র গৃহে সমবেত হয়ে 
আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার 
জন্য বাংলার জমিদারদের কেউ কেউ অকুষ্টিতভাবে অর্থসাহাধ্য করেছিল্নে। 
রাঁজ। স্থবোধ মল্লিকের দানের কথা ইতিপুর্বেই বলা হয়েছে। আর যে ছুজন 
জমিদারের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর হলেন ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের 
ব্রজেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী মশাই ও মুক্তাগাছার স্বনামধন্য মহারাজা সুর্যকাস্ত 
আচার্ধচৌধুরী। ব্রজেন্দ্রবাবু পাঁচ লক্ষ টাকা আর মহারাজ! হূর্যকাস্ত নগদ 
আড়াই লক্ষ ও একখান] জমিদারি শিক্ষা-পরিষৎকে দান করে দেশের লোকের 
অশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ যে কেবল দেশের লোকের শুভকামনা আর জমিদার 
ও ধনীদের নিকট অর্থ সাহাষ্য করেছিল তা নয়; বহু কৃতবিদ্ঠ ব্যক্তিও বিপুল 
ত্যাগ-স্বীকার করে শিক্ষা-পরিষদের কাঁজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের 
মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয় শ্রাঅরবিন্দের। শ্রীমরবিন্দ ৭৫০২ টাকা 
বেতনের বরোদী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে মাত্র ১৫০২ টাক 
বেতনে শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের পরেই ষে 
ত্যাগী কর্মীর নাম করতে হয় তিনি ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ [08 
9০9০76ঠ-র প্রতিষ্ঠীতা ও 19৪, পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মশাই । এই চিরকুমার ত্যাগীপুরুষ ছিলেন একজন আদর্শ চরিত্র 
শিক্ষক। বাঙালী যুবকর্দের হিতসাধনকেই তিনি ভার জীবনের ব্রত বলে 
গ্রহণ করেছিলেন ; এবং শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তার 109৬ ১০০1৪ছে 
ও [08 পত্রিকার দ্বার। বাংলার বহু যুবক বিশেষ উপকৃত হয়েছিল। শিক্ষা” 
পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পর মুখোপাধ্যায় মশাই পরিষদের কাজে সম্পূর্ণভাৰে 


৬২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে পরিষদের পরিচালন ব্যাঁপারে তাঁকেই প্রধান অংশ 
গ্রহণ করতে হয়। পরিষদের অন্ত কর্মীদের মধ্যে বিনয়কুমার সরকার, 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার প্রমুখ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কৃতী ছাত্র ও পরবর্তীকালের যশম্বী লেখকগণ পরিষদের ছাত্রদের অধ্যাপনার 
ভার গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ও তার এইসব সহকর্মী ছাত্রদের সম্মুখে ত্যাগের 
ও মহান-চরিত্রের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। 

বিপুল উৎসাহের মধ্যে জাতীয় পরিষদের কাজ আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ বাংলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বু 
জাতীয় বিছ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হলো । ছাত্রসংখ্যাও প্রথমে বু ছিল। ক্রমে 
আদর্শ নিয়ে মতভেদ দেখ! দ্িল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে রাতারাতি একটা 
বড় গাছ জন্মান যাঁয় না__-গাঁছকে তার স্বাভাবিক নিয়মে ছোট থেকে বড় হতে 
দিতে হয়। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্দের কর্তৃপক্ষ রাতারাতি কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়েরই অনুরূপ একটা সর্ব-অঙ্গ-সম্পন্ন বুহৎ শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান গড়বার 
চেষ্টা করে ভুল করলেন। তার প্রমাণ এই যে কিছুকাল পরেই কলকাতার 
বাইরের জাতীয় বিদ্যালয়গ্তলি একে একে লোপ পেতে লাগল । দেশের অস্তরের 
সঙ্গে যদি এই বিদ্যালয় গুলির সত্যিকার যোগ থাকত এবং তাদের দ্বার যদ্দি 
দেশের প্রকৃত কোন প্রয়োজন সাধিত হতে। তবে গভর্নমেণ্টের বিরূপ দৃষ্টি বা অন্ত 
কোন বাধাই তাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারত না। ছাত্রাভাবে কলকাতার 
মূল প্রতিষ্ঠানটির “কলাবিভাগ? (4:65 19508020676) উঠে গেল ; কিন্ত বিজ্ঞান 
বিভাগটি অর্থাৎ ইপ্রিনিয়ারিং ও কারিগরি বিভাগটি টিকে রইল-__কারণ 
তা দেশের একটি সত্যকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। এ বিভাগের 
অধ্যাপকগণ__তাদের অনেকেই পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র--বিদেশে বিজ্ঞানে ও 
ফলিত বিজ্ঞানে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করে পরিষদের অবশিষ্ট এই বিভাগটিকে 
যথার্থ ই সফল করে তোলেন । সর্বভারতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । পরে স্বাধীন 
ভারত জাতীয় শিক্ষা-পরিষর্দের এই বিভাগটিকে প্রথমে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও 
কারিগরি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি নেয়। শেষে ভারত সরকার 
কয়েক বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠ। করেন; জাতীয় শক্ষা” 
পরিষৎ দেশে এক গৌরবময় স্থান লাভ করেছে; বোধহয় শিক্ষা-পরিষদের 
প্রতিষ্ঠাতাঁদের কল্পনারও অতীত ছিল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রথম অবস্থায় 
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ধার! শিক্ষা-পরিষৎ গড়ে তোলেন তাদের মধ্যে শ্রঅরবিদ্দের অবদান সামান্য 
ছিল না। সেকালে যেসব ছাত্র পরিষদে যোগ দেয় ভাদের অনেকেই ঘ্ে. 
শ্রীঅরবিন্দের চপিত্র-মাহাত্ম্য এবং গভীর পাঙ্ডিত্যের দ্বারা আকুষ্ট হয়েছিল: 
সেকথা সত্য । কিন্তু মাত্র এক বৎসর কাল শ্রীঅরবিন্দ পরিষদের অধ্যক্ষ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর কেন তিনি পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তা 
বুঝতে হলে কলকাতায় তার অন্যান্য কাধকলাপের কথ! জানতে হবে । 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক। 

আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার প্রথম ধাপ ছিল গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা 
করে দেশের যুবকদের সংঘবদ্ধ করা । আর শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার দ্বিতীয় ধাপ 
ছিল পত্রিকা প্রকাশ করে দেশের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ষা 
জাগান ও তাদ্দের মনের ভয় ভাঙাঁন। ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দের 
নির্দেশে বাৰীন্দ্রকুমার বরোদ। থেকে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে 
বাৰীন্দ্রকুমার দ্বিতীয়বার গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং যুগাস্তর নামক একখানা 
বাংল পত্রিক। প্রকাশ করে খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার বাণী, গ্যান্সিলা-যুদ্ধের 
নিয়ম-কানুন প্রত্ভৃতি প্রচার করতে থাঁকেন। যুগাস্তরে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি 
প্রবন্ধ নাকি বের হয়। অল্প পরেই শ্রীঅরবিন্দ কলকাতি1 এসে ইংরেজী পত্রিকার 
সাহায্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের পুর্ণ স্থযোগ লাভ করেন। ১৯০৬ সনের 
আগস্ট মাসে, অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা আসার অল্প পরেই প্রসিদ্ধ 
জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মশাই বন্দেমাতরম্‌ নামক একখান! 
ইংরেজী সাপ্তাহিক বের করেন এবং এ পত্রিকা পরিচালনায় শ্রীঅরবিন্দের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন । শ্রীঅরবিন্দও রাজী হন। 

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিপিনবাবুর জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথ! উল্লেখ করা 
দরকার । এক সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হিসেবে এবং ব্রা্ধ সমাজেরই 
(099051803৮5 [২৪12810/9 বা! তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য 
বিলাঁতে গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্থবক্তা। তিনি ধিলাতে, 
আমেরিকায় ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। কথিত আছে 
আমেরিকায় তাঁর যে অভিজ্ঞত] হয় তার ফলে বিপিনবাৰুর আদর্শ ও কর্ষপন্থা 
সম্পুর্ণ পরিবতিত হয়। আমেরিকায় একদিন বক্তৃতা-অস্তে আমেরিকার এক 
ভভ্রলোক নাকি তান্ন করমর্দন করে তাকে বলেন যে যতদিন না ভারত 
পরাধীনতার পাশ কাটিয়ে জগতের উন্নত দেশগুলির মধ্যে সম্মানের আনন লাভ 


১ 


৬৪. শ্রীঅরবিনের জীবন-কথ। 


করবে, :ততদিন সভ্যদেশে ভারতের ধর্মের বাণী কেউ গ্রহণযোগ্য মনে করবে 
না। কথাগুলি বিপিনচন্দ্রের মর্ম স্পর্শ করে এবং পরাধীনতার গ্লানি তিনি মনে 
প্রাণে উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝলেন বিদেশে ভারতের ধর্মপ্রচার অপেক্ষা 
দেশে জাতীয়তাঁবাঁদ ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের প্রয়োজন অধিক। তাই 
দেশে ফিরে ১৯০২ সনে তিনি শু 17919 নামক একখানি ইংরেজী 
সাঁঞ্চাহিক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাখানা ১৯০৭ সন পর্যস্ত প্রকাশিত 
হয়েছিল। তাঁর এ পত্রিকায় তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিব্দেন নীতির 
তীব্র প্রতিবাদ করতেন এবং আত্মনির্ভরতা ও জাতীয়তাবাদ প্রচার ছিল তার 
লক্ষ্য । 

কিছুকাল পরে স্বদেশীযুগে দেশে এল বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র ও দেশপ্রেমের বন্যা | 
বারীন্দ্রকুমার ও তার সহযোগীদের 'যুগাস্তর” আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা” 
নামক পত্র্িক! ছুটি বাংলায় এবং বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের “বন্দেমাতরম্‌, পত্রিকা 
ইংরেজীতে প্রচার করতে লাগল ষে স্বাধীনতাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
লক্ষ্য। অল্পদিন পরেই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকাটি “রাজা” স্থবোধচন্দ্র মল্লিক ও 
নীরদচন্দ্র মল্লিকের অর্থসাহায্যে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
বন্দেমাতরম্‌ তখন থেকে দৈনিকরূপে বের হতে থাকে । বিপিনবাবু রইলেন 
সম্পাদক আর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন পত্রিকার একজন প্রধান প্রবন্ধ-লেখক 
শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত আরো কয়েকজন ন্ুলেখক বন্দেমাতরম্‌ সম্পাদক-সংঘে 
যোগ দেন; তারা হলেন পণ্ডিত শ্ঠামস্ন্দর চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার বিজয়চন্তর 
চ্যাটাজি (বিখ্যাত ভাওয়াল সন্র্যাীর মামলার স্থযোগ্য কৌন্সিলী বি. সি. 
চ্যাটাজি ) ও বাংলার সুপরিচিত সাংবাদিক হেমেন্দত্রপ্রসাদ ঘোঁষ মশাই। 

কী উদ্দেস্ঠ নিয়ে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক। প্রকাশিত হয়েছিল, তা জানা যায় 
পত্রিকার বর্ষপুতি দিবসে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ থেকে । এ প্রবন্ধে 
শঅরবিন্দ ষা বলেছিলেন তার মর্ম এই-__দেশের এক সংকট মুহূর্তে দেশের একান্ত 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এই পত্রিক] প্রকাশ কর] হয়েছিল। দেশবাসীর 
নিকট বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক1 একটি নতুন পথের সন্ধান দিতে চায়-কোন বাধাই 
তাকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার দাবি 
যে এ পত্রিক1 দেশবাসীর প্ররুত আশ] ও আকাক্ষাঁকেই ভাষা দিয়েছে। 

পত্রিকা প্রকাশের কয়েকমাস পরে পত্রিকা! পরিচালন! ব্যাপারে আর 
পত্রিকার 2০1০5 বা লক্ষ্য সন্ধে মতভেদ্দ হওয়ায় বিপিনচন্দ্র সম্পাদক-পদ 


বাংলা প্রীরবিষ্ধ ৬৫. 


ত্যাগ করেন। শ্রীঅরবিদ্দ তখন অসুস্থ এবং শ্রীঅরবিধা চাঁন নি হবে 
বিপিনচন্দ্র পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ করেন। কিন্তু প্রীঅরবিন্দের অগোচরেই 
বন্দেমাতরমের পরিচালক ও সংঘ কর্তৃক বিপিনচন্দরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় 
এবং পরদিন পত্রিকার সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দের নামও বের হয়। ্ীঅরবিন্দ 
তখনও বরোদা কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন নি, বিনাবেতনে ছুটি 
নিয়েছেন মাত্র । বিশেষত তিনি কোন প্রকাশ্ঠ ভূমিক! গ্রহণ না করে আড়াল 
থেকেই কাজ করাই পছন্দ করতেন। তাই তিনি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার 
সম্পাদনীভার গ্রহণ করেছেন, এই মর্ষের বিজ্ঞপ্তি তাঁর বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়) 
এবং তার নির্দেশে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদকরূপে তার নাম আর দ্বিতীয়বার 
বের হতে পারে নি। তবে একথা কারো অজ্ঞাত ছিল না ষে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার প্রকৃত কর্ণধার । 

এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বাংলার যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন প্রাণসধচার 
করেন। কিছুদ্দিন যাবত কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে অনেকে, বিশেষত যুবক- 
সম্প্রদায়ের অনেকে, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের কর্মপন্থার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
উঠছিলেন। কিন্তু তখনও তারা একটি স্থুসম্বদ্ধ দলরূপে গড়ে ওঠেন নিঃ 
বিচ্ছিন্নভাবে তারা নেতাদের বিরোধিতা করতেন | কলকাঁতা৷ এসে শ্রীঅরবিনের 
একটি প্রথম ও প্রধান কাজ হলো দেশের যুবকদের সংঘবদ্ধ করা। তিনি 
কলকাতার যুবকদের এক সভায় আহ্বান করেন এবং এই পরামর্শ দেন 
যে তাদের উচিত একটি স্বতন্ত্র দল গঠন কর। এবং মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদীদের 
সহযোগে ও তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই কংগ্রেসের প্রবীণ 
নেতাদের বিরোধিতা করা । বাংলার যুবকগণ উৎসাহের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা তাদের দলের মুখপাত্র 
হিসেবে গৃহীত হয়। 

বন্দেমাতরমের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে, এই দেখে পত্রিকার 
পরিচালক-সংঘ ১৯০৭ সনের ২র] জুন তারিখ থেকে বন্দেমাতরমের একটি 
সাপ্তাহিক সংস্করণ বের করতে থাকেন। এই সাপ্তাহিক সংস্করণে বন্দেমাতরমের 
মূল প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ায় সর্বভারত বন্দেমাতরমের বাণীর সঙ্গে পরিচিত 
হয়। ফলে ভারতের সর্ব বন্দেমাতরম্‌ একটি প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 
হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আর স্বভাবতই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা গভরনমেন্টের 
চস্ষুশূল হয়ে ওঠে। 


€ 


ক শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথ। 


লরম-গরম দল 

ইতিমধ্যে দেশে রাজনীতির লক্ষ্য ও কর্মপন্থা! নিয়ে ছুই দল দেখ! দিয়েছে । 
একদলকে বলা হুতো। মডাঁরেট বা নরম দল ; গরম দল বা জাতীয়তাবাদী ব! 
স্তাশানেলিস্ট বলে অপর দল পরিচিত হয়। বাংলার স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বোম্বাইয়ের ফিরোজ শ| মেহতা, পুণার গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি 
কংগ্রেসের প্রাচীন সেবকগণ ছিলেন মডারেট দলের বিশিষ্ট লোক। পুণার 
বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্চাবের লাল! লাজপৎ রায়, বাঁংলার 'বিপিনচন্ত্র 
পাল ও শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন জাতীয়তাবাদীদের নেতা। অবশ্ঠ স্মরণ রাখতে 
হবে ্রঅরবিন্দ তখনও প্রকাশ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। ছুই দলের মধ্যে 
মতভেদ ছিল বিপুল। প্রথমে মডারেটগণের লক্ষ্য ছিল দেশের শাঁসন-ব্যবস্থার 
সংস্কার-সাধন-_-ছোটখাট রাঁজনৈতিক অধিকার লাঁভ। পরে তারা ক্যানেডা, 
অস্ট্রেলিয়। গ্রভৃতি উপনিবেশের লোকেরা যে প্রকার স্বায়ত্রশাসন ভোগ করে 
তাকেই তাদের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখতে হবে বিশ শতকের 
প্রথম দশকে ক্যানেডা প্রভৃতি উপনিবেশ যে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতো, তা ছিল 
সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে 368606 ০৫ ড/ ০9020101566 , 
পাঁস হবার পর সেই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অনেক প্রসার হয়-_-উপনিবেশগুলি 
কার্ধত স্বাধীন হয়। কিন্তু আমরা এখন বিশ শতকের প্রথম দশকের কথ! 
বলছি। তখন ভারতের মডারেট নেতাগণ__সেই সময়ে প্রচলিত পনিবেশিক 
্বায়ত্বশাসনকেই তাঁদের রাজনৈতিক আঁশা-আকাজ্ষার চরম আদর্শ বলে 
গ্রহণ করতেন। অপরপক্ষে জাতীয়তাঁবাদীগণ মডারেটদের স্তায় শাসন- 
সংস্কার, কিংব। ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন নিয়ে সন্তষ্ট থাকলেন না। তারা 
শুধু শাসন-সংস্কার চাঁন না, তাঁর! চান দেশের শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন_-আমুল 
পরিবর্তন অর্থাৎ দেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর পুর্ণ কর্তৃত্ব । শ্রীঅরবিন্দ 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মারফত দেশের লোকের কাছে পুর্ণ স্বাধীনতার বাণীই 
গ্রচার করতেন। দ্বিতীয়ত মডারেটদের কর্মপন্থা ছিল বৈধ আন্দোলন, অর্থাৎ 
আইন ভঙ্গ না করে গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন । ইংরেজ সরকারের ন্তায়- 
পরায়ণতায় এবং আবেদন-নিবেদনের সার্থকতায় মডারেট্দের আস্থা ছিল, 
অসীম। বন্দেমীতরম্‌ পত্রিকায় শ্ীঅরবিন্দের কতকগুলি প্রবন্ধের লক্ষ্যই ছিল 
মডারেটদের এই আস্থা! যে ভ্রান্ত তা গ্রতিপন্ন করা । অপরদিকে জাতীয়তা- 
বার্দীগণ বৈধ আন্দোলনের মধ্যেই তাঁদের কর্মপন্থা দীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন ন|। 


বাংলায় প্রীঅরবিদ্দ কর 


প্রয়োজন হলে আইন ভঙ্গ করাই উচিত, এই ছিল জাতীয়তাধাদীদের মত--: 
যথা বিদেশী সরকার ঘদি স্বাধীনতালাভের বিশ্বস্বপ্ূপ কোন আইন প্রণয়ন করে 
সে ক্ষেত্রে বিবেকের অনুরোধে লেই আইন ভঙ্গ করাই উচিত। শ্রীঅরবিন্দ 
তার নান! বক্তৃতায়, বিশেষভাবে দেশবাসীর নিকট তার খোলা চিঠিতে 
জাতীয়তাবাদীদের কর্মপন্থা বিবৃত করেছেন। (শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত খোল 
চিঠিখানার আলোচনা এই অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে কর! ছবে।) এই 
খোল! চিঠিতে জাতীয়তাবাদীদ্ের কর্মপস্থার বৈশিষ্ট্য হিমাবে চ855158 
[9190218০6 বা নিক্ষিয় অহিংস প্রতিরোধ কথাটির উল্লেখ কর হয়েছে। পাঠক 
তার ব্যাখ্যা যথাস্থানে পাবেন। মোট কথ। রাজনৈতিক আদর্শ আর কর্মপন্থা 
ছুই দূলের ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ) এবং শেষে দেশ মডারেটদের আদর্শ ও কর্মপন্থার 
উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে; কিস্ত সে অনেক পরের কথ । দেশকে নিজেদের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে জাতীয়তাবাদীদের অনেক ছুংখ বরণ করতে 
হয়েছিল। 
কলকাতা কংগ্রেস_ চারটি দাবি 

১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসের কলকাতা৷ কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । আগের 
বছর বেনারস কংগ্রেসেই বোঝা গিয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যে মডারেট ও 
জাতীয়তাবাদী এই ছুই দলের প্রতিদ্বন্দিতা আসন্ন হয়ে আসছে । ১৯*৬ সনের 
কংগ্রেসে কাকে প্রেসিডেন্ট করা যায় এই হলে। মভারেটদের সমস্তা । শেষে 
মডারেট গণ 47850 014 2197) 06 17019? নামে সম্মানিত প্রবীণ পার্শী 
রাজনীতিক দাদাভাই নৌরজীকে কলকাত। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হবার জন্ত 
আমন্ত্রণ করেন। দীঁদাভাই নৌরজী ছিলেন দেশের সর্বজনমান্ত কংগ্রেলকর্মী-_ 
তিনি তখন বিলাতে ছিলেন। গরম বা নরম কোন দূলের সেই তিনি যুক্ত 
ছিলেন না। তর প্রেসিডেন্ট হওয়া নিয়ে কোন দল থেকেই আপত্তি উঠল না) 
তিনিও আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ১৯০৬ সনের কংগ্রেসের সভাঁপতিরূপে তিনি 
ছুই দলের মধ্যে একট! রফার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে দেশে 
একটা নতুন কথার প্রচলন হয়েছে_স্বরাঁজ ব! স্বায়তশাসন। ্বরাজ কথাটির 
একটি ইতিহাঁস আছে তা৷ এখানে উল্লেখ কর। দরকার । সখারাম গণেশ দেউস্কর 
নামে বাংলা-প্রবানী এক মারাঠা ব্রা্ষণ ছিলেন বাংল! ভাষায় একজন সৃলেখক 
এবং বাংলা হিতবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক । তিনি তার বিখ্যাত শিবাজী- 
চরিত নামক বাংলা বইখানাতে 'ম্বরাঁজ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন) এবং 


০ ও প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


জাতীক্পতাবাদিগণ আগ্রহের সঙ্গে এই শ্বরাজ কথাটিকে তাদের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। ব্রক্ষবান্ধব উপাধ্যায়ের বাংলা দৈনিক 
“সন্ধা?” পত্রিক! স্বদেশীযুগে “ন্বরাঁজ” কথাটিকে খুব জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য 
করে। দাদাভাই নৌরজীর পরামর্শে মভারেটগণও স্বরাজ ও স্বায়তশীসনকেই 
তাদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। কলকাত1 কংগ্রেসেই প্রথম কংগ্রেলের তরফ 
থেকে ব্বরাঁজ ব! শ্বায়ত্শাঁসন দাবি কর] হয়; আর স্বরাজ, ত্বদেশী, বয়কট ও 
জাতীয়শিক্ষা এই চারিটিকে কংগ্রেসের মূলনীতি বলে গ্রহণ করা হয়। এইখানেই 
কলকাতি। কংগ্রেসের গুরুত্ব। 

স্বরাজ; স্বদেশী প্রভৃতি মূলনীতির ব্যাখ্যা 

স্বরাঁজ, শ্বদেশী, বয়কট ও জাতীয়শিক্ষা৷ প্রভৃতি নীতি হিসেবে কংগ্রেসে 
গৃহীত হবার মূলে ছিল তিলক, বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী 
নেতাদের প্রচেষ্টা । অবশ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের প্রকাশ্ঠ অধিবেশনে কোন অংশ 
গ্রহণ করেন নি; বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে গুরুত্পুর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
স্বরাজ কথার অর্থ এবং স্বদেশী ও বয়কটের প্রসার ও দৌড় কতদূর তা নিয়ে 
মডারেট ও জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে মূলগত মতভেদ ছিল। আমরা এখানে 
শ্রীঅরবিন্দের লেখা ও বক্ৃতাদি থেকে এসব কথার তিনি কী অর্থ করেছিলেন 
তা৷ বুঝতে চেষ্টা করবো । 

(১) স্বরাজ 

স্বরাজ বলতে দাদীভাই নৌরজী বুঝেছিলেন এবং মডারেটগণ বুঝতেন 
ক্যানেডা, অস্ট্রেলিয়। প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলির ন্যায় দ্বায়ত্তশাসন 3 
কিন্তু শ্রঅরবিন্দের নিকট স্বরাজ কথাটির অর্থ ছিল পুর্ণ-স্বাধীনতা--ইংল্যাণ্ডের 
ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রজার! যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে সেরূপ 
স্বাধীনত]। 
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অতি উচ্চভূমি থেকে শ্রীঅরবিন্দ ত্বরাঁজ কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত 
ইংরেজশাসন কুশাসন, ইংরেজের শাঁনাঁধীনে শোষিত ভারত দিন দিন দরিক্ 
হচ্ছে ( কথটি। সত্য হলেও ), এটাই শ্রীঅরবিন্দের স্বরাঁজদীবির হেতু নয়-তার 


বাংলায় ভ্রীলয়বিষ্ব, &% 


স্বরাজদাবির মূল আরো গভীর | প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যেষন সত্য, গ্রত্যেক 
জাতিরও বৈশিষ্ট্য তেমনি সত্য--কোন ছুই ব্যক্তি বা কোন ছুই জাতি হুবহ 
এক নয়। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও চিরদিনের আদর্শ রক্ষ! করে বীচবাঁর অধিকার 
এবং নিজের আদর্শ অন্ছসারে দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করবার 
অধিকার প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার--তাঁতেই তারও কল্যাণ এবং 
সর্বজাতিরও কল্যাণ। সংক্ষেপে এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের শ্বরাজদাবির পক্ষে 
একটি প্রধান যুক্তি। 

ছিতীয়ত বিদেশীয় শাসন ঘত ভালই হোক না কেন তা কখনও স্থাক়ত্ব 
শীপনের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। একথাট! তিনি নানাস্বানে নানাভাবে 
বলেছেন তীর নিজের কথা £ পথ 16 20. 8110 70016 ছা০:০ 0275০016% 
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ভারতীয় সরকার বিদেশীয় সরকার, এদেশের প্রজাদের সম্মতি নিয়ে তা গঠিত 
হয় নি) কিংব! এদেশের প্রজাদের সম্মতির উপরও তা নির্ভর করে না। ভারতের 
শাঁপন-ব্যবস্থা রচনায় ভারতবাঁসীর কোন হাত নেই। ভারতবাঁপীর নিকট 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজ শাসকদের কোন দায়িত্বও নেই। তাই 
এই দবীয়িত্বহীন শ্াসন-ব্যবস্থার পরিবর্তে ভারতের দাবি স্বরাজ; কেননা কেবল 
স্বরাঁজলাভের দ্বারাই ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সার্থকতা সম্ভব হতে পারে। 
ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশীসনের আদর্শ গ্রহণ করার অর্থ ভারতের স্বাধীনতার 
লক্ষাকে খর্ব করা। আর একথাঁও ঠিক ভারতবাসীর পক্ষে উপনিবেশিক 
স্বায়ত্শাননের অনুরাগী হওয়া অবাস্তব, কেননা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে 
উপনিবেশগুলির যে সম্পর্ক ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবামীর তা নয়। 
ইংল্যাণ্ডের লোকেরা উপনিবেশে গিয়ে নতুন বাসভূমি স্থষ্টি করেছে এবং 
উপনিবেশেই তারা স্থায়িভাঁবে বসবাস করেছে ; কিন্ত ইংরেজ বাইরের থেকে 
এসে ভারত জয় করেছে ; এবং তাদের লক্ষ্য ভারত শাসন ও শোষণ কর। এবং 
দেশে ফিরে গিয়ে ভারতে লব্ধ অর্থ ভোগ করা। উপনিবেশের লোকদের 
উপনিবেশগুলির প্রতি যে দরদ-বোধ, ইংরেজের ভারতের প্রতি সেই দরদ- 
বোধের অভাব । 

তৃতীয়ত শ্রীঅরবিন্দের ত্বরাঁজের আদর্শে কেবল ভারতের স্বাধীনতা ও 
কল্যাণের স্থান ছিল না, সর্বজাতির স্বাধীনতা ও কল্যাণও তার অন্তর্গত ছিল। 


৬ শ্রীজরবিন্দের জীবন-কথা 


ভারতের জাতীয়তাবাদীদের তখনকার লক্ষ্য অবশ্ঠ পরাধীনতার পাশ থেকে 
মুক্তি; তীদের শেষ লক্ষ্য স্বজাতির এঁক্য ও সম্মেলন । সর্ব জগতের মিলন- 
প্রতি্ঠ। হবে ভারতের চরম লক্ষা । সমানে সমানেই মিলন সম্ভব। যভর্দিন 
পৃথিবীর জাতিগুলি শাসক ও শীসিত, স্বাধীন ও পরাধীন, প্রতু ও তাবেদার 
এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে ততর্দিন পৃথিবীতে সর্যমানবের এঁক্যের আশা, 
পৃথিবীতে সর্বজগতব্যাপী এক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ-গঠনের আশা! আকাশকুক্ম মাত্র । 
তাই ভারতকে প্রথমে জগৎ-সভায় তার উপযুক্ত আসন লাভ করতে হুবে-_- 
স্বাধীন হতে হবে। তবে স্বরাজলাভের পর ছুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর ভারত 
সাঁমাজ্যবাদীদের ন্যায় তার প্রতৃত্ব কায়েম করতে চেষ্টা করবে না। তারপর 
তিনি এ প্রসঙ্গে আর একটি কথ! বলেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য । তিনি বলতেন 
ভারতের ম্বরাজলাভ অবশ্তন্ভাবী ও ভগবানের অভিগ্রেত। এ বিষয়ে 
শ্রীঅরবিন্দের মনে কোন সংশয় ছিল না। তার বোদ্াইয়ের বক্তৃতায় তিনি 
বলেছিলেন ৫9৭ 10100561615 7615150. 0১, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই এই 
জাতীয় আন্দোলন চচ্ছে; আর সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষে ভারত 
গভর্মমেন্টের আপ্রাণ চেষ্টা তা-ও ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়, কারণ তাঁর মতে দুঃখের 
দহন ব্যতীত শক্তির বিকাঁশ হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় পুরাণের 
ৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন । তার কথা 2 “57116071135 4£১৮80815 08106, 01366 
৬০1০ 2150 70101) 0106 720181)01250 10216585 200 £১50125 6০ £৪05 
06 4£ড৪6815, 0300. 10710 05 021010000৬7 /100006 5007211057, 
(২) স্ব্ধেশী 

শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশী কথাটির ব্যাখ্যাও অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন 
ভারতবাঁসীকে যে স্বদেশীব্রত গ্রহণ করতে হবে একথাটি'র অর্থ এই নয়যে 
কেবল স্বদেশী পণা ব্যবহার করলেই কিংবা! দেশে প্রচুর পণ্য-উৎপার্দন ছার! 
দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করলেই ভারতবাসীর হ্বদেশীব্রত সাঙ্গ হবে। সর্ব বিষয়ে, 
দেশ-শাঁসনের সফল ব্যাপারেও ভারতবাসীকে স্বদেশী হতে হবে। বিদেশী 
দরকার তাদের মতে চলতে চাঁয় তো চলুক; ভারতবাসীকে সরকারের 
মুখাপেক্ষী ন! হয়ে নিজের পায়ে ফীঁড়াতে হবে, নিজের ভাঁল-মন্দের দাঁয় গ্রহণ 
করতে হবে। দেশের আধিক উন্নতির জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব 
নিজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হুবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বদেশীর উপযোগী শিক্ষা- 
পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের বিচারাঁলয়ে না গিয়ে সালিমির ছার! 


বাংলায় প্অরবিষ্দ |... খ 
মামলা-মোকদমার নিম্পত্তি করতে হবে। তবেই ভারতবাসীর স্বর্দেনীতত 
সার্থক হবে। 
রবীজ্নাথের স্বদেশী সমাজ ও পাবনার বক্তৃতা 

এখানে ন্মরণীয় যে এরই অনুরূপ কথা ইতিপুর্বেই রবীন্দ্রনাথ তার “স্বদেশী 
সমাজ” প্রবন্ধে ১৯৭৪ সনে বলেছিলেন এবং পরে ১৯৮ জনে পাবনার বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণেও বলেন । রবীন্দ্রনাথের কথা £ 
“আমর! সমাজে আত্মনির্ভরশীল হইব। ইংরেজ গভর্নষেণ্টের অধিকাংশ কাজ 
আমর] গভনমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়। নিজেরাই করিব। ইংরেজ গভর্নমেন্ট একঘরে 
হুইয়। যাইবে । যাহার! ম্বদেশী সমাজের অবাধ্য হইয়া গভর্ণমেন্টের দিকে 
যাইবে আমরা সেই সকল দেশত্রোহীর হুকা-নাপিত-ধোবা বদ্ধ করিয়! 
সামাজিক বয়কট দ্বার] শাস্তি দিব। ইংরেজ গভর্নমেন্ট থাকে থাকুক, আমর! 
“সমাজ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করবে। 1” ১৯৮ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী পাবনাস্ব 
রবীন্দ্রনাথ একথাই আরো! পরিষ্কার করে বলেন। আমর! দেখবো পাবনার 
বন্তৃতার ছুই মাস পরে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জেও আমাদের পল্লীসমাজ আমরা! 
কীভাবে গঠন করতে পারি সেকথা বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দও প্রায় রবীন্দ্রনাথের 
অনুরূপ কথাই বলেছিলেন । 
(৩) বয়কট 

“বয়কট” কথাটির একটু ইতিহাস আছে। আয়ারল্যাণ্ডের 08181 
3০৮০০: নামক একবাক্তি আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের 
জন্য শাসক ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে বয়কট নীতি প্রচলনের পরামর্শ প্রথমে 
দিয়েছিলেন ; তাই তাঁর নামানুপারে এই নীতি বয়কট নামে প্রচলিত হয়ে 
আসছে। এই নীতির অর্থ বিরোধীদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক-__সাঁমাজিক 
ও বাণিজ্যিক-__বর্জন। সারা দেশের ঘোর আপত্তি সত্বেও লর্ড কার্জনের জিদের 
ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ হলো! ; তাতে ক্ষুণ্ন হয়ে বাঙালী ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে 
ইংরেজের পণ্য-বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। ভারতে নিজের বাণিজ্যের স্থার্থ- 
রক্ষাই ইংরেজের প্রথম ভাবনা । বাঙালী ভাবলে ইংরেজের পকেটে হাঁত পড়লে 
অর্থাৎ বাণিজ্যের ক্ষতি হলে ইংরেজের টনক নড়বে। তাই বাঙালী বিলেতী 
কাঁপড়, লবণ ও যথাসম্ভব অন্তান্ত পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। আর স্বদেশে 
পণ্য উৎপাদনের নীতিও এই সঙ্গে গৃহীত হয়; এবং দেশে স্বদেশী পণ্য উৎপাদন 
করতে হলে বিদেশী পণ্য বর্জন যে প্রয়োজন তা-ও বাঙালী উপলব্ধি করলো | 


খহ | শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথ! 


বয়কটের প্রসার কতদূর পর্যন্ত হওয়া! উচিত সে-সন্বদ্ধেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মত 
স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেছেন সকল প্রকার বিদেশী বিলাসের অ্রব্য 
অবশ্তই বর্জন করতে হুবে। তবে একথা ঠিক যে এমন অনেক জিনিস আছে 
যা না হলে চলে না, কিন্ত দেশেও তার উৎপাদন সম্ভব নয়-যথা প্রয়োজনীয় 
উধধাদি। সেক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত সম্ভব হলে ইংল্যাণ্ড থেকে এসব 
জিনিসের আমদানি না৷ করে যেসব বিদ্বেশীয় রাজা ভারতের প্রতি সহাহ্ৃভৃতি- 
সম্পন্ন, সেইপব দেশ থেকে এব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা। তর 
বক্তব্য বয়কট এমনভাবে প্রয়োথ করতে হবে যাঁতে ইংরেজের বাণিজ্যের উপর 
সত্যিকার চাপ পড়ে । তবে কেউ কেউ যথাসম্ভব ইংরেজী পণ্য বর্জন করার 
নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের মতে “যথাসম্ভব” কথাটি বয়কট 
নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে নীতিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। 

দ্বরাঁজের হ্যায় বয়কটের ব্যাধ্যাঁও তিনি উচ্চভূমি থেকেই করেছিলেন । 
১৯*৭ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে বয়কটের তৃতীয় বাধিক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 
বন্দেমাতরমূ পত্রিকায় তার মতে বয়কট কথাটির প্রকৃত অর্থ কী তা তিনি 
এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন £ “১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট বয়কট ঘোষণার দ্বারা এ 
কথাটাই বলা হয় ঘে ভারতবাসী এক পৃথক জাতি ; এবং ভাঁরতবাঁসী তাদের 
এই পৃথকত্ব ও স্বাধীনতার আদর্শ বজায় রাখার সংকল্পই গ্রহণ করে। 
এ প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ জাতির উদ্দেশ্টে বলেন, “আমর! পুনঃ পুনঃ বলেছি বয়কট 
দ্বারা আমরা ইংরেজকে বা অপর কাঁউকেও দ্বণ। করছি না) আমরা শুধু 
আমাদের স্বাধীনতা ও পৃথক জাতীম্মতা ঘোষণা! করছি।” 

বয়কটের পেছনে ষে মূলনীতি ছিল ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে 
শ্রীঅরবিন্দ তার ব্যাখা করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরে আমেরিকা” 
বাসীগণ ইংল্যাণ্ডের শাসন-পদ্ধতির একটি মূলনীতি ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করেছিলেন। এই মূলনীতিটি হলেো। এও 053801077 10000 16191:6901)- 
06107, অর্থাৎ দেশবাঁসীর্দের প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে কর ধার্য করা 
ইংল্যাপ্ডের একটি মূলনীতি । ম্বাধীনতা-সমরে আমেরিকাঁবাসীর্দের যুক্তি এই 
যে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে যখন আমেরিকার প্রতিনিধি নেই, তখন এ পার্লামেন্টের 
আমেরিকাবাসীদের উপর কর ধার্ষেরও কোন ন্যায়-সঙ্গত অধিকার নেই। 
শ্রঅরবিন্দের মতে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতবাঁপী বলতে চেয়েছিল 
পব০ 50700:01, 20০ ০০-০:8:008, ) অর্থাৎ যতদিন ইংরেজ শাসন-ব্যাপারে 


বাংলায় শ্ীঘরধিশাাা গু. 


দেশবাসীদের সত্যকাঁর অধিকার না দেবে ততদিন ভারতবাসী ইংরেজ 
পরকারের সঙ্গে কোন প্রকারের সহযোগিতা করবে না; অর্থাৎ ইংরেজ 
পরকারকে বয়কট করবে। বিলেতী পণ্য বর্জন করে ইংরেজকে ভারতে 
অর্থ উপার্জন করতে পাহাধ্য করবে না; ইংরেজ স্রকারের বিচারালয় ও 
বিদ্যালয় বর্জন করেও সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা৷ করবে। | 
(8) জাতীয় শিক্ষা_ 

দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রাট ও জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। 
সম্বদ্ধে শ্ীঅরবিন্দ নিঃসন্দেহ ছিলেন। অধ্যাপকরূপে বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে 
তিনি বুঝেছিলেন যে প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ছাত্রগণ প্ররুত শিক্ষা 
লাভ করে ন1-_তাদের বুদ্ধির প্রকৃত বিকাশ হয় না, তাদের চিস্তার দৈন্যেরই 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তার বিশ্বাস প্রচলিত শিক্ষার ফলে ভারতীয় ছাত্রগণ 
তাদের স্বাভাবিক চিস্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে । আমর! দেখব 
তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, 
দারিত্র্য নয়, চিস্তাশীলতার হ্থান। এর প্রতিকারের জন্য শ্রীঅরবিন্দ মনে 
করতেন জাতির শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন । প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে তার অপর অভিষোগ ছিল এই যে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য যুবকদের 
মনে দেশপ্রীতির পরিবর্তে সরকারের প্রতি আঙ্গগত্য জন্মানো, দাস-ন্থুলভ 
মনোভাবের স্থষ্টি। তার মতে জাতীয় শিক্ষার উদ্োশ্য হওয়া উচিত “০ 29110 
0০ 5015 01: 000০ 00001061191 00 010: 8100 51261: 001 1967 3 
অর্থাৎ ছাত্রদের এই শিক্ষ। দেওয়া যে তাদের কর্তব্য দেশমাতার জন্য কাজ 
করা, প্রয়োজন হলে দেশের জন্ত ছুঃখবরণ কর] । 

স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত এই 
চারটি মূলনীতির শ্রীঅরবিন্দ কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমরা দেখলাম। তার 
এই ব্যাখ্যা যে অতি উচ্চভূমি থেকে ব্যাখ্যা তা আমরা দেখলাম । এই ব্যাখ্যায় 
তিনি যেমন জাতীয় আদর্শ একটুও ক্ষু্ন করেন নি; তেমনি একথাটাও স্পষ্ট 
করে জোর দিয়ে বলেছেন ঘে ভারতবাসীর লক্ষ্য জাতীয় উল্লাস এবং তার 
মধ্যে ইংরেজ-বিঘেষের কোন স্থান নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রঅরবিন্দ তার 
“জাতীয় উন্নয়ন" বিষয়ক প্রবন্ধে ( ধর্ম ও জাতীয়তা ৭৩ পৃষ্ঠা ) যা! বলেছেন 
তাম্মরণীয়। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন “আর্ধশিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা স্বণার 
কোন স্থান নাই। নায়ায়ণ সর্বত্র। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘ্বণ! 


ণ৪ | শ্রীজরবিন্দের জীবন-কথ - 
করিব ...ইত্যাি।” এরূপ উচ্চ আদর্শের কথাই বলেছেন মহাত্মা গান্ধী। 
তাঁর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ কথ! ছুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঘ্বে 
ইংরেজ তার মিত্র, শত্রু নয়, যদিও তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী $ 
কারণ সত্যাগ্রহী কাউকেও ত্বণা বা বিদ্বেষ করেন না। এখানে গান্বীজী ও 
প্রীঅরবিন্দের মধ্যে মিল। তবে ছুয়ের মধ্যে কর্মপন্থার মধ্যে ষে প্রভেদ ত। 
তুললে চলবে না। গান্বীজী অহিংসপস্থী--কোন অবস্থায়ই তিনি অহিংসনীতি 
ত্যাগ করতে নারাজ; কিন্ত প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্ত অহিংস- 
নীতিতে স্থির না থেকে সশস্ত্র যুদ্ধই কর্তব্য-_এই হলো! শ্ীঅরবিন্দের মত। 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 


ববঢন্দমাতব্নম্‌ পত্রিকান্ন মামলান্ন পটভমিকা। 

বন্দেমাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির 
জনপ্রিয়তা স্বভাবতই গভর্নমেন্টের নিকট অন্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল । গভরমেণ্ট 
পর পর জাতীয়তাবাদী - পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে রাঁজদ্রোহের অভিষোগে মামলা 
দায়ের করে। সন্ধা! পত্রিকার ভাষা ছিল অতি জোরালো । ১৯৪৫ সনে 
প্রথমে সন্ধ্যার বিরুদ্ধে রাঁজপ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। ১৯০৬ সনের মার্চ 
মাসে যুগান্তরের বিরুদ্ধে এবং আগস্ট মাসে বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে রাজপ্রোহের 
মামলা! দায়ের করা হয়। বজ-ভঙ্গের পর দেশে আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে 
উঠলো তখন বিশেষ ভাবে এদেশের এাংলো ই্ডিয়ান বা ইংরেজ-পরিচাঁলিত 
পত্রিকাগুলির উস্কানিতে গভর্নমেণ্ট যে প্রকারেই হউক আন্দোলন দমন করতে 
কৃতসংকল্প হলো । গভর্নমেণ্ট তার লক্ষ্য স্থির করলে? এবং একটি সুনির্দিষ্ট 
কর্মপন্থা গৃহীত হলে।। এই কর্মপন্থার একটি অঙ্গ হলে। ছাত্রদলন ; কারণ 
আন্দোলনের সফলতার মুলে ছিল ছাত্রদের উৎসাহ। আর গভনমেণ্টের 
দমন-নীতির দ্বিতীয় অঙ্গ ছিল আন্দোলনের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের বিন। 
বিচারে নির্বাসন । তার স্থচনা এসময়েই হয়; এবং একদিন দেশবাসী 
সকালবেল। পত্রিকায় পড়লে! পঞ্জাবের জনপ্রিয় নেতা লজপৎ র্রাঁয় ও তাঁর এক 
সহযোগী অজিত লিংকে গভর্নমেন্ট বিনা বিচারে নির্বাসন দিয়েছে । 
আগের দিন মধ্য রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ যখন নিত্রিত তখন তীর ঘুম ভাঙিয়ে এক 


বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মালা পটভূমিকা ৫ 
টেলিগ্রাম তার হাতে দেওয়া হলো--টেলিগ্রামে লাল! লজপৎ রানের নির্বাসনে 
খবর ছিল। প্রীঅরবিন্ এক টুকর! কাগজ টেনে নিয়ে এক মহা! উদ্দীপনা পূর্ণ 
আবেদন পঞ্জাব তথা সমস্ত দেশের লোকদের উদ্দেশ্তে ছাপাবার জন্ত কয়েক 
মিনিটের মধ্যে লিখে দিলেন। এ.আবেদমে তিনি পঞ্জাধের লোকদের 
বললেন £ “কাজের সময় এসেছে, গভর্ণমেণ্টের অবিচার অত্যাচার নতশিয়ে 
মেনে নেবার সময় আর নেই। এখন পঞ্চাববাসীর্দের দেখতে হবে এক জজপৎ 
রায়ের স্থলে শত শত লজপৎ্ রায়ের উদ্ভব হবে; পঞঙাবের লোকের! যে 
সিংহ তার প্রমাণ দিতে হবে ।” 

গভর্নমেন্টের নির্যাতন-নীতির তৃতীয় অঙ্গ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের 
দলন। নতুন আইন করে পত্রিকাগুলির নিকট অতি উচ্চহারে জামিন চাওয়া 
পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ রাঁজদ্রোহকর মনে হলে যে প্রেসে পত্রিকা 
ছাপ! হতো ভা বাজেয়াপ্ত করা হলে। গভর্নমেশ্টের সুনির্দিষ্ট নীতি | 
গাভর্নমেন্টের ভেদনীতি ; মোলেম লীগের প্রতিষ্ঠা 

সবচেয়ে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হলে! গভর্নমেণ্টের প্রবতিত ভেদনীতি ॥ 
এবং তার ফল অতি সুদূরপ্রসারী হলো। গভর্নমেন্টের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা 
হলো হিন্দু-মূসলমানের মধ্যে বিভেদ-স্থষ্টি, আর ছিটেফোট শাসন-সংস্কার দিয়ে 
মডারেট বা নরম দূলকে খুশী করে দেশের এক্যনাশ ও জাতীয়তাবাদী বা গরম 
দলের উচ্ছেদ । স্বদেশী আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে হিন্দুগণ, অবশ্য 
অনেক শিক্ষিত মুসলমান জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন এবং শেষ পর্যস্ত অল্প- 
সংখাক মুসলমান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। মুসলমানদিগকে জাতীয় 
আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার জন্যে মোক্পেম লীগ নামক একটি নতুন 
প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের গ্রতিঘন্দী হিসাবে গভর্নমেন্ট দাড় করায়। ১৯০৬ সনে 
যেসময় কলকাতার গুরুত্বপুর্ণ কংগ্রেস-অধিবেশন চলতে থাকে সেই সময় 
ঢাঁকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে ঢাকা নগরীতে মোল্পেম লীগের প্রতিষ্ঠা 
হলো__রাঁজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের প্রতিঘন্বিতার স্চনা হলে । 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে যুক্ত এক নতুন প্রদেশ-্থ্টি যে মুদলমানদের স্বার্থের 
অনুকুল হবে, অনেক মৃসলমাঁনের মনে এই ধারণা জন্মে । 

ভারতে এই নতুন আন্দোলনের প্রতি বিলাতের পত্রিকাগুলির দৃষ্টি আরুষ্ট 
হয়। বিলাতের বিখ্যাত 21181701165061 35810187) নামক উদ্দারনৈতিক 
পত্িকার প্রতিনিধি হিসাবে 1 51050 নামক এক সাংবাদিক ভারতের 


ন শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


জাতীয় আন্দোলনের অবস্থা! স্বচক্ষে দেখবার জন্তে ১৯. সনের অক্টোবর মাসে 
এদেশে আসেন, এবং দেশে ফিরে গিয়ে 71১6 টৈতগ 91110 15 1000 নামক 
একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদলের তখনকার নেতা 
051 75:065 এসময় এদেশে আসেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা! 
করার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় শ্রীঅরবিন্দ নাকি 9677০65 7০61-এ তার 
সঙ্গে দেখা করতে যাঁন। কিন্তু দেশী পোশাকে কারো! [7০651-এ প্রবেশের 
অধিকাঁর নেই শুনে তিনি ফিরে আসেন। পরে 081: [78101 নাকি নিজে 
সন্ভীবনী পত্রিক! অফিসে তার সঙ্গে দেখ! করেন । 

মোক্সেম লীগ প্রতিষ্ঠার অল্প পরে ১৯০৭ সনের মার্চ মাসে কুমিল্লায় এবং 
এপ্রিল মাঁসে ময়মনসিংহের জামালপুর শহরে সুরু হয় হিন্দুদের উপর মুসলমানদের 
আক্রমণ। দেশের ইতিহাসের এই অধ্যায় ভূলে যাওয়াই ভাল; কিন্তু 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলা এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা বলতে হলে 
ইতিহাসের এই অধ্যায়েরও একটু আলোচন! না করলে চলে না। একজন 
নিরপেক্ষ ইংরেজ সাংবাদিক 1৬1 16৮10502 ভার 77175 বত 90106 10 
[0019 পুস্তকে কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটন। সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা নিয়ে 
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জামালপুর সম্বন্ধে এ পুস্তকে নেভিনসন সাহেব লিখেছেন £ [7 66 
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জামালপুরে বাদস্তীমূতি ভগ্ন হয়। শহরে যখন গুণ্ডার উপরব তখন 
শহরের শাস্তিরক্ষা! যার দায় সেই ম্যাজিস্রেটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে 
গিয়ে বিপন্ন হিন্দুরা শুনলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শহরে অনুপস্থিত, সফরে গিয়েছেন । 
পূর্ববঙ্গে অশিক্ষিত গুণ্ডাপ্ররতি মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান মৌলবীগণের 
অপপ্রচারে গভর্নমে্টের সহযোগিত! ছিল, এন্প সন্দেহেরও যথেষ্ট কারণ 
আছে। এখানে স্বভাবতই এঁতিহাঁসিক |. 0. ড/6115-এর একটি কথ! মনে 
পড়ে। তিনি তার প্রসিদ্ধ [16 0461736 ০ 715:0:5+ নামক পৃথিবীর 
ইতিহাস-পুম্তকে (0755 ড০15005 71001) 70.-958) সাম্রাজ্যবাদীদের 
মারাত্মক ভমের কথ। “18০10 ০0051317805 12519 12 2170 1116851 
1011১০০? উল্লেখ করেছেন। গুগাদদের গোপনে গভর্নমেণ্টের' বিরোধীদের 
শায়েস্তা করতে, উৎসাহ দিয়ে যে সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ বপন করে থাকে, 
রাশিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস থেকে ওয়েলস্‌ সাহেব তার প্রমাণ দিয়েছেন । 
আর প্রমাণের জন্য দূরেই বা যেতে হবে কেন? আমরা এক জীবনেই 
গভর্নমেণ্টের প্রতি দ্ধ! বিছ্বেষে পরিণত হতে কী দেখি নি? হিন্দ-মুললমানের 
মধ্যে বিভেদ-স্থষ্টির নীতি ভারতের যথেষ্ট অনিষ্ট করেছে সত্য; কিন্তু তা কী 
ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বাচিয়ে রাখতে পারলে? এ নীতির ফল ইংরেজের 
পক্ষেও কম ক্ষতিকর হয় নি। ইংরেজ হিন্দুদের শ্রন্ধা! হারায় নি কি? 

কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনায় সকল দেশীয় পত্রিকায় গভনমেণ্টের 
আচরণের কঠোর সমালোচনা হয়। শ্রীঅরবিন্দও বন্দেমীতরম্‌ পত্রিকা 
কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটন। নিয়ে জালাময়ী ভাষায় পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ 
লেখেন। প্রবদ্ধের এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন £ “পশু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 
হিন্দুদের উচিত গভর্নমেপ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন না৷ করে, ভয়-ভীরুতা। : 
ত্যাগ করে, আত্মরক্ষায় যত্ববান হওয়া”, অপর এক স্থানে বলেন : “যদি বাঙালী 
জাতি সত্যিই এমন পক্ষঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকে যে দুবৃতিদের দ্বার! তাঁদের 
স্্রীলোকেদের সতীত্ব নষ্ট হতে দেখেও প্রতিকারের জন্য বাঁধ! ন। দেয়, দরকার 
হলে মরতে প্রপ্তত ন! হয়, তবে পৃথিবীকে ভারাক্রান্তি না করে তাঁর! যত শী 
লুপ্ত হয় ততই মঙ্গল।” পশ্চিম ভারতে তিলক তার “কেশরী” নামক মারাঠা 
পত্রিকায় এই আশা! গ্রকাঁশ করেন যে হিন্দুরা অবশ্তই এ আক্রমণের সমুচিত 
উত্তর দেবে। মোটকথা কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটন। সর্বভারতে নিন্দিত হয়। 

যুগান্তর পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে ছুটি প্রবন্ধ উল্লেখষোগ্য। এ প্রবন্ধে স্পষ্ট 


শা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা! ৮ 


ভাষায় একথা বল। হয় যে গভর্নমেন্টই মুসলমানদের হিন্দুদের উপর লেলিয়ে 
দিয়েছে । এদেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে যুগান্তর পত্রিকা বলে যে তার। মাস্থষ 
ন। দানব । যুগান্তরের বিরুদ্ধে রাজভ্রোহের অভিযোগ আনা হয়-_গভনমেন্টকে 
লোকচক্ষে হেয় কর! হয়েছে, এই অভিযোগ আনা হয়। ম্বামী বিবেকানন্দের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত1 ভূপেন্দ্রনাঁথ দত্ত ছিলেন যুগান্তরের মম্পাদক-সংঘের অন্যতম সভ্য। 
শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে তিনি গ্রবন্ধ ছুটি লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আদালতে 
মামলা উঠলে তিনি বলেন এঁ মোকদ্দমায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না১ 
কারণ তিনি ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিচারালয়কে মানেন না। ১৯*৭ দনের 
২৪শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের এক বছরের জন্য জেল হয়। 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ 

যুগাস্তর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামল! দায়ের হবার অল্প পরে ১৯*৬ সনের ১৬ই 
আগস্ট তারিখে গভনমেন্ট বন্দেমীতরম্‌ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাঁজপ্রোহের অভিযোগ 
আনে, এবং বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদক হিনাবে শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত হন। 
অভিযোগের উপলক্ষ্য বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় যুগাস্তরের দুটি আপতিজনক 
প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ; তবে গভমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দকে দোষী প্রমাণ 
করার জন্য এ দুটি প্রবন্ধ কোন কাজে লাগায় নি। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রধান 
অভিষে।গ তিনি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় অপরের লিখিত একখান রাজদ্রোহকর 
চিঠি প্রকাশ করেছেন । চিঠিখানার শিরোনাম ছিল “ভারত ভারতীয়দের 
জন্য” । এই রাজদ্রোহকর চিঠি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রাজপ্রোহের অপরাধে অপরাধী-__এই ছিল 
গভনমেণ্টের প্রধান অভিযোগ । 

এখানে একটা কথা বল। দরকার । শ্রীঅরবিন্দ ও" তাঁর সহযোগীত্রয় এমন 
স্থকৌশলে পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধগুলি লিখতেন ষে প্রবন্ধগুলিতে গভর্নমেন্টের 
তীত্র সমালোচনা কর। হলেও, খোলাখুলি স্বাধীনতাই যে ভারতের লক্ষ্য একথা 
বলা হলেও, প্রবন্গগুলি আইনের চোখে নির্দোষ ছিল এবং প্রবন্ধগুলির জন্য 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কাউকেও ধরা-ছৌয়া সম্ভব হতো! না। এ প্রসঙ্গে কলকাতার 
56865509872 পত্তিকা যা! লিখেছিল তা৷ এই £ “নু365 216 €00 11801159115 
০15৮2) 08100060091] 06 5601601) 6062 006 11565) ৮0 
4682115 17800901581016 ০6০৪05৫ 0£ 05 59101] 0: 120£258০১ অর্থাৎ 
প্রবন্ধগুলি এমন স্কৌশলে লিখিত যে তাঁদের অস্তনিহিত অর্থ সুম্পষ্ট রাজ- 


 বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার মামলার পটভূমিক] হ্ঠ ও 
ত্রোহাত্মক হলেও আইনের চোখে লেখাগুলির বিরুদ্ধে আঁপতি করবার কিছু ছিল 
না। শ্রীঅরবিন্দ ও তার সহযোগীর! জেলে যেতে চান নি, কিংবা তাদের, জেল 
দেবার কোন সুযোগ গভনমেণ্টকে দিতে চান নি। শ্রীঅরবিন্দের প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল দেশের লোকদের নিকট স্বাধীনতার বাণী প্রচ্গার করা, তাদের মনে 
স্বাধীনতার আকাজ্ষ। জাগানে] ৷ অপাবধানে লিখে আইনের খর্পরে পড়লে, কিংব! 
গভর্নমেন্ট য্দি পত্রিক। বন্ধ করবার স্থযোগ পায় তা হলে, শ্রঅরবিন্দের এ গ্রধান 
উদ্দেশ্ঠই পণ্ড হবে। শ্রীঅরবিন্দ তা হতে দিতে চান নি। এই মামলার জন্য 
তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী হলো; পুলিসকে তিনি গ্রেপ্তার 
করবার সুযোগ দেন নি; তিনি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন এবং 
জামিনের বলে খালাস হয়ে আসেন । মোটকথা! তিনি রাজ-অতিথি হওয়। 
অর্থাৎ জেলে যাওয়া আদৌ পছন্দ করতেন না; কারণ তা৷ হলে যে তিনি তার 
নির্দি্ই কাজ করতে পারবেন না। 

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাঁজদ্রোহের মামল! দায়ের হলে দেশে তার কী 
প্রতিক্রিয়া হয় তার একটু উল্লেখ এখানে করা যাঁক। [5৪ 71005 ৪0106 
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রবীজ্্রনাথের অরবিন্দ-প্রশস্তি 

বন্দেমাতরমূ্‌ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়। 
হলে। রবীন্দ্রনাথের । এই সময় তিনি তার বিখ্যাত অরবিন্দ-প্রশন্তি কবিতাটি 
রচন। করেন। কবিতাটি বাংল। সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে । শ্রীঅরবিন্দের 
ত্যাগ, পাণ্তিত্য, প্রতিভা ও নিভীঁকতা রবীন্দ্রনাথকে বিম্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত 
করে। কবিতার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত কর গেল। তিনি শ্রীঅরবিন্দের 
উদ্দেশ্তে রচিত প্রশস্তিটি আরম্ভ করেন এই বলে £ 

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার ।” 


পট ৮ ভ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


যববীন্দ্রনাথ তার কবিদৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছিলেন "শ্থদেশ-আত্মার বাধী- 
মুত্তিত রূপে । 
& প্রশস্তিতে শ্রীমরবিন্দকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“তোম। লাগি নহে মান, 
নহে ধন, নহে স্থথ॥” 
রবীন্দ্রনাথের মতে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান হলো 
“আপনার পুর-অধিকার:**-*" 
চিরদিন মহতম মানবগণ বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ দানের জন্তে তপস্যা করেছেন__. 
দুঃখ-বরণ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
“ঘার লাগি কবি বজ্রবে 
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে 
গিয়াছেন সঙ্কট-যাত্রায়” 
প্রীঅরবিন্দ সেই মহৎ অধিকারই চেয়েছেন 
| “দেশের হয়ে অকু্ আশায়, 
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীঞ্ত ভাষায় 
| অথণ্ড বিশ্বাসে |” 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিধাতা আজ শ্রীঅরবিন্দের প্রার্থনা শুনেছেন, এবং 
শ্রীঅরবিন্দের 


তাই দিলেন আজি কঠোর আদরে 

ছুঃখের দারুণ দীপ ?” 
রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রীঅরবিন্দকে বাধ! দেবে এমন শক্তিমান কে? 
“দেবতার দীপ হস্তে যে আল ভবে 
সেই রুত্ দূতে, বলো, কোন্‌ রাজা কবে 
পারে শাস্তি দিতে ?% 
শাস্তি তো কেবল সেই ভীরুদের জন্ত 

“যে নপুংস কোনোদিন 

চাহিয়। ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন 


সেই ভীরু নতশির, চিরশান্তি তারে 
রাজকাঁর! বাহিরেতে নিত্য কারাগারে ।” 


বন্দেমাতরম্‌ পজিকার মামলার পটভূমিক! ূ ক 
তাই ববি প্রীঅরবিন্দের এই গীড়নে কো দুঃখের কারণ দেখছেন না) বরং 
“বন্ধন পীড়ন ছুঃখ, অসম্মান মাঝে 
হেরিয়া তোমার মুতি, কর্ণে মোর বাজে 
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান।” | 
উপপংহারে কবি সেই বিধাতাকে নমস্কার করছেন 


গড়েন নৃতন ৃষ্টি প্রলয় অনলে, 
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে 
সম্পর্দেরে করেন. লালন, হাসিমুখে 
| ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কাস্তারে।” 
তি শেষ কথা র্ যে বিধাতা 

“নান। কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে, 

সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে, 

সকল চরম লাভে, “ছুঃখ কিছু নয় 

ক্ষত মিথ্য। ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্য| সর্ব ভয় ।*” 
এই সুন্দর প্রশস্তিটিতে আমরা পেলাম শ্রীঅরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর 
শ্রদ্ধার নিদ্শন। আর তীর লেখায় নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন-__ 
ছুঃখ ব্যতীত কোন মহৎ্কর্ম ই করা যায় না, সকল মহা লাভের জন্যই দাম 
দিতে হয়, এবং নিভাঁক স্বাধীন আত্মার নিকট কোন দুঃখই অসহনীয় নয়, 
সে কথাগুলিও এখানে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে । 
পরিবদের অধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ ও ছাত্রঙ্গের অভিনন্দন 

১৯৯৭ সনের আগষ্ট মাসে যখন শ্রীঅরবিন্দ রাজক্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত 

হয়ে বিচারের প্রতীক্ষায় জামিনে মুক্ত, তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের 
অধ্যক্ষপদে ইন্তাফা দেন। তীর রাজনৈতিক কর্মের জন্য যেন পরিষদের কোন 
ক্ষতি না হয়-__এটাই ছিল তার পদত্যাগের কারণ। তবে একথাও ঠিক যে 
পরিষদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ নিয়েও তাঁর মতবিরোধ ছিল। 
তার শিক্ষার আদর্শ ছিল এই, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ছাত্রগণ জাতীয় 
ভাবের দ্বারা উদ্ধদ্ধ হবে, দেশের জন্য কাজ করবে। কিন্তু রাজনীতিতে 
পরিষদের ছাত্রগণ যোগ দেয়, পরিষদের কর্তৃপক্ষ এট৷ পছন্দ করতেন ন1; তাদের 
ভয় ছিল তাতে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে পরিষদের উপর নিরধাতনের সভাবন। 


১ 


্হ শ্রীমরবিন্দের জীবন-কথ। 


ঘটবে। তাঁর এই বিপদ এড়িয়ে চলতে চাইতেন। শ্রীঅরবিন্দ পরিষর্দের এই 
নীতি সমর্থন করতে পারতেন ন]। 

শিক্ষা পরিষদের ছাত্রগণ যে তাদের ভক্তি-ভাজন অধ্যক্ষের পদত্যাগে বিশেষ 
কষপ্ন হবে তা1 বলাই বাহুল্য। তার। ২১শে আগ তারিখে এক সভায় সমবেত হয়ে 
প্রীঅরবিন্দকে বিদায়-অভিনন্দন জানায়। এই অভিনন্দন পত্রে ছাত্রগণ 
শ্রীঅরবিনের ত্যাগ, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রশংসা করে ; এবং তার বিপদে 
অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগের জন্ত, তার] শ্রীঅরবিন্দের প্রতি 
তাদের আস্তরিক সমবেদন। জ্ঞাপন করে । অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যা বলেন 
তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে । তিনি বলেন, তিনি বিপদে পড়েছেন একথা বলার 
কোঁন কারণ নেই, কিংব! তাঁর প্রতি সমবেদন] প্রকাশ করবারও কোন কারণ 
ঘটে নি। তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত একথ] সত্য | কিন্ত ছেলেবেল। থেকেই তিনি 
জীবনে ঘে ব্রত গ্রহণ করেছেন তার ফল যে এ-ই হবে তা তিনি জানেন ; এবং 
প্রসন্নচিত্তেই তিনি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে প্রস্তত আছেন। তবে 
তিনি আশা করবেন তিনি যে ব্রত গ্রহণ করে, ছাত্রদের ভাষায়, বিপন্ন হয়েছেন 
সেই ব্রতের প্রতি ছাত্রদের চিরদিন সহানুভূতি থকবে। তারপর ছাঁজ্র্দের 
উদ্দেশ করে যেকথা কয়টি তিনি বলেন ত1। ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য । 
তিনি ছাত্রদের বলেছিলেন ঃ ভারতকে তোমর1 বড় করে।। একদিন ভাঁরত 
ছিল জগতের গুরু; তখন জগৎ ভ।রতের জ্ঞানের প্রতীক্ষায় থাকতো! । আবার 
যেন ভারত আগের স্ায় মাঁথা উন্নত করে জগৎ-সভায় দাঁড়াতে পারে। জাতীয় 
বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ত ছাত্রদের শুধু জ্ঞানদান নয়, কিংবা! জীবিকা অর্জনের জন্য 
ছাত্রদের যোগ্য করে তোলা নয়। তাঁর মাতৃভূমির জন্য কাঁজ করবে, 
দরকার হলে দুঃখ বরণ করবে-__এমন সব মায়ের সন্তান তৈরী করাই জাতীয় 
শিক্ষার লক্ষ্য । দেশের ইতিহাসে এমন এক এক সময় আসে যখন দেশের সম্মুখে 
ভগবান একটিমাত্র কর্মের আদর্শ তুলে ধরেন_-সে হলে! দেশ-সেবার আদর্শ । 
তখন দেশ-সেবাঁর কাছে জীবনের সকল কাজ তুচ্ছ। তোমাদের সম্মুখে আজ 
সেই সময় এসেছে । তোমরা দেশের জন্য কাজ করে]; দরকার হলে ছুঃখ বরণ 
করো, যেন তোমাদের ছুঃখবরণ দ্বার! তোমাদের জন্মভূমি হুখী হতে পারে । 

প্রসঙক্রমে উল্লেখ কর1 যেতে পারে যে স্বামী বিবেকানন্দও একদিন 
দেশের যুবকর্দের অনুরূপ কথা শুনিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সনে আমেরিক! থেকে 
ফিরে এসে মান্রীজে এক বক্তৃতায় দেশের যুবকদের লক্ষ্য করে ভিনি বলেছিলেন £ 


বন্দেমারম্‌ পত্রিকার মামলার পটতৃমিকা ডি 


“আগামী পর্চাশৎ বর্ষ ধরিয়। সেই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোযাদের আরাধ্য 
দেবী হন। অন্ান্ত অকেজে। দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভূলিলে কোন ক্ষতি 
নাই।” ১৯০৭ সনে শ্রীঅরবিন্দ ষেন শিক্ষা পরিষদের ছাত্রদের কাছে স্বামী 
বিবেকানন্দের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেন। 
মামলার প্রত্যক্ষ ফল 

কলকাতার প্রেনিডেন্সি ম্যাজিষ্রেটি কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে 
বন্দেমাতরম্‌ মামলা ওঠে । বিচার্ধয বিষয় দুটি-_প্রথমত পত্রিকায় আপত্তিজনক 
চিঠি “ভারত ভারতীয়দের জন্য” প্রকাশের দায়িত্ব কার। দ্বিতীয়ত বন্দেমাতরম 
পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রাঁজনদ্রোহকর কিনা । যদি রাজগ্রোহকর হয়, 
তবে গভর্ণমেণ্ট আইনান্সারে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা বন্ধ করে দিতে পারবেন। 
কিংসফোর্ড সাহেব কড়া বিচারক ) স্বদেশী মামলায় লঘু পাঁপে গুরু দণ্ড দেন বলে 
তার কুখ্যাতি ছিল । শ্রীমরবিন্দ আর্দালতে এই বলে জবাব দ্বিলেন যে তিনি 
বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার অন্যতম প্রবন্ধ লেখক মাত্র । পত্রিকার সম্পাদক তিনি 
নন 3 এবং পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পত্রিকায় কোন্‌ 
চিঠি প্রকাশিত হতো বা! না-হতে৷ সে সম্বন্ধে তিনি কিছু জানতেন না। তিনি 
নির্দৌব। তখন শ্রীঅরবিন্দই যে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদক তা প্রমাণ 
করবার ভার পড়লে সরকার পক্ষের উপর; এবং বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার 
সম্পাদক কে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিপিনচন্দ্র 
পাল মশাইকে তলব করা হলো । আজকের ন্যায় সেকালে পত্রিকার সম্পাদক 
কে, তা পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় উল্লেখ থাকতো৷ না। পরে গভর্ণমেণ্ট আইন 
করে এরূপ উল্লেখ আবশ্তিক করেছেন। আমর দেখেছি বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় 
মাত্র একদিনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের নাম সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল; 
দ্বিতীয় বার আর প্রকাশিত হয় নি। 

এই মামলায় বিপিনবাৰু দেঁশে নতুন ইতিহাস হ্ষ্টি করলেন। আদালতের 
আদেশ শিরোধার্ধ করে বিপিনবাৰু আদালতে উপস্থিত হলেন। যখন বিচারক 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পাদক কে, তখন বিপিনবাবু 
বিচারককে যথারীতি অভিবাদন করে বললেন ষে বিবেকের অঙ্থরোধে উপস্থিত 
মোকদ্বমায় কোন অংশ গ্রহণ করতে, বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি 
অক্ষম। তিনি আরে বললেন তাঁর কাজে যদ্দি আদালতের অবযানন] করা 
হয়ে থাঁকে-_সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়া আদালতের অবমাননা-_- 


৮৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


তবে তিনি দুঃখিত এবং সেজন্ত আদালত তাঁকে যে শাস্তি দেবেন তা 
তিনি মাথায় পেতে নেবেন। আদালত অবমাননার জন্ত বিপিনবাবুর ছয় মাস 
জেল হলে। | কিন্তু বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সম্পার্দক যে শ্রীঅরবিন্ন সে সম্বন্ধে 
সরকার পক্ষ কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলেন না। ফলে শ্রীঅরবিন্ 
খালা পেলেন । আর কিংসফোর্ড সাহ্বকেও স্বীকার করতে হলে বন্দেমাতরম্‌ 
পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রাঁজদ্রোহকর নয়। সেগুলি যে অতি স্থকৌশলে 
লিখিত তা আমরা দেখেছি। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা আইনের খর্পরে পড়ে বন্ধ 
হলে! না । দেশে বিপিনবাঁবুর কাজে নতুন নজির স্থষ্টি হলে! । পরে গান্ধীজীর 
আমলে আদালতের কাজে কোন অংশ গ্রহণ না করার বছ দৃষ্টান্ত দেখা 
গিয়েছিল। কিন্ত বিপিনবাবুই তার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 
মাষলার পরোক্ষ কল 

একদিক থেকে বন্দেমাতরম্‌* পত্রিকার মামলার ফল বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 
জ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ ও প্রতিভার কথ। ধারা জানতেন তারাই তার প্রতি অসীম 
্রদ্ধাবান ছিলেন। কিন্ত এতকাল তিনি সাধারণের নিকট স্থপরিচিত ছিলেন 
না; আড়ালে থেকেই তিনি কাঁজ করতেন। খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভ তার 
কোন দিনই ছিল না। কিন্ত এই মামলার সময় স্বভাবতই সমস্ত দেশের দৃটি 
তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়। আসামীর কাঠগড়ায় ঠাঁকে দাড় করিয়ে গভর্ণমেণ্টই 
তাঁকে র্বভারতের অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতারূপে বিখ্যাত করে 
তোলে । এর পর আর আড়াল থেকে কাজ কর! তার পক্ষে সম্ভব রইলো না। 
এখন থেকে সভা-সমি তিতে তাঁকে প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করতে হতো। তিনি 
স্থরেন্দ্রনাথ ব1 বিপিনচন্দ্রের স্তায় বাগ্ী ছিলেন না। বাংলায় বক্তৃতা! দিতে তিনি 
পারতেন না) এবং বাঙালী শ্রোতাদের নিকট ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে হতো! 
বলে তাঁর মনে যথেষ্ট কু! ছিল। শাস্তভাবে অকাট্য যুক্তির সাহায্যে তিনি 
সভ। সমিতিতে ইংরেজীতে যা বলতেন তা শ্রোতার্দের একেবারে হৃদয় স্পশ 
করতো । বস্তত এই মামলার পর তীর রাজনৈতিক জীবনে যেন এক নতুন 
অধ্যায়ের স্থচন] হয়। তিনি প্রকাশ্তে অন্যতম জাতীয়বাদী নেতার আসন 
গ্রহণ করেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেষ 
মেদিনীপুন্র প্রাচদশিক কনফারেন্স 


আমর! দেখেছি ভারতে রাঁজনীতিকগণ মভারেট ও জাতীয়তাবাদী এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ছুই দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে 
এত গ্রবল মতভেদ দেখ! দেয় যে ছুদলের পক্ষে একযোগে কাজ করা অসম্ভব 
হয়ে ওঠে। ১৯*৭ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে মেদিনীপুর বঙীয় 
গ্রাদেশিক কনফারেন্স, এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে স্থরাট কংগ্রেসে ছুই 
দলের এই বিরোধ চরমে ওঠে । মের্দিনীপুরে ছুইদল একযোগে কাজ কর! 
অসম্ভব দেখে প্রত্যেক দলই ব্বতন্ত্র সভায় মিলিত হয়; আর স্থরাঁটে ছিতীয় 
কংগ্রেস ভেঙে যায়, এবং কয়েক বছরের জন্ত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পায়। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে 
যে বিরোধ দেখা দেয় তা স্থরাট কংগ্রেসের বিরোধেরই যেন পুর্বাভাস। 
মেদদিনীপুরে কি ঘটেছিল দেখা যাঁক্‌। 

কলকাতা থেকে মডারেটগণ স্থরেন্রনাথের নেতৃত্বে আর জাতীয়বাদীগণ 
শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে মেদিনীপুর কনফারেন্দে যৌগ দেন। মেদিনীপুর ছিল 
জাতীয়তাবাদীর্দের একটি প্রধান কেন্দ্র; তবে সেখানে মডারেটদের সংখ্যাও 
নিতান্ত সামান্ত ছিল না। কনফারেছ্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন 
একজন স্থানীয় প্রধান মডারেট নেতা । মেদিনীপুরে মভারেটদের আচরণে 
জাতীয়তাবাদীরা বিশেষ অমন্তষ্ট হন। মডাঁরেট নেতাদের ইঙ্গিতে নাকি 
পুলিন কয়েকজন জাতীয়তাবাদীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে তারা সেই 
সময় কোন সভা-সমিতি বা মিছিলে যোগ দিতে পারবেন না। আর 
কনফারেন্সের প্রকাশ্য অধিবেশনে মডারেটগণের আমন্ত্রণে মেদিনীপুরের পুলিশ 
স্থপার মঞ্চোপরি প্রেসিডেণ্ট ও স্ুরেন্দ্রনাথের মধ্যস্থলে আমন গ্রহণ করেন। 
সভাতে জনগণের অপ্রিয় বিদেশীয় সরকারের পুলিশের উপস্থিতিতে জাতীয়তা- 
বাদীদের বিরক্তির সীমা রইলো না। তারপর গোল বাধলে বিষয়-নির্বাচনী 
কষিটির সভ্া-নির্বাচন নিয়ে। জাতীয়তাবাদীগণের প্রস্তাব ছিল সভায় ভোট 
দ্বারা সভ্যগণ নির্বাচিত হবেন। মভারেট গ্রেপিডেন্ট সেই প্রস্তাব অগ্রাহথ করে 
মডারেটদের মনোমত কমিটির সভ্যগণের এক নামের তালিকা সভায় পেশ 
করেন, এবং এ তালিকা সমগ্রভাবে বিবেচনার জন্য জিদ করতে থাকেন। 


৮৬ | শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


তখন এই কনফারেন্স জাতীয় কনফারেন্সই নয়, পুলিশের সাহায্যে জাতীয়তা- 
বাদীদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য মডারেটদ্ের এক ঘরোয়া সভা। মাত্র--একথ। 
বলে জাতীয়তা বাঁদীগণ একযোগে সভা ত্যাগ করেন। এর পর সভামগ্ডপে 
মভারেটগণ বিনা বাধায় তার্দের সভার কাঁজ শেষ করেন । সভায় ১৯০৫ সনের 
কলকাতা কংগ্রেসের গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি 
প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন কর] হয়; তবে ম্বরাঁজের অর্থ পুর্ণ-শ্বাধীনত। 
একথা বলতে মডারেটগণ সাহস করলেন না; গুপনিবেশিক স্থায়ত্ব-শীপন 
অর্থেই স্বরাজ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এদ্দিকে জাতীয়বাদীগণ মেদদিনীপুরে এক 
সভায় তীর্দের সভাত্যাগের কারণ বিবৃত করেন। এই সভায় পুর্ণ-স্বাধীনতা 
অর্থেই স্বরাজ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এইরূপে মেদ্িনীপুরে মডারেট ও 
জাঁতীয়তাবাদীগণের পক্ষে একষোঁগে কাঁজ কর] সম্ভব হলো ন]। 
ুরাট কংগ্রেস 

জাতীয়তাবাদীগণ ও মডাঁরেটগণ বুঝলেন স্্রাট কংগ্রেসে ছুই দলের মধ্যে 
শক্কি-পরীক্ষা! হবে । ছুই দলই শক্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। কলকাতা 
কংগ্রেসে গৃহীত হ্বরাঁজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব- 
গুলির শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ জাতীয়তাবাঁদীগণের ব্যাখ্যা বোম্বাইয়ের ফিরোজশ। 
মেহতা প্রভৃতি মডারেটদের আদৌ মনঃপুত ছিল না; এবং এই মভারেট 
নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল স্থরাঁটে কংগ্রেস-অধিবেশনে এঁ প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন- 
সাধন। এজন্তে তার। নানা তোড়জোড় ও নান। কুটপস্থা অবলম্বন করেছিলেন । 
প্রথমে স্থির ছিল সে বছরের কংগ্রেসের অধিবেশন হবে নাগপুরে । কিন্ত 
নাগপুরে মারাঠ! জাতীয়তাবাদীর] প্রবল; তাই ফিরোজশ। মেহতা প্রভৃতি 
মডারেট নেতাদের চেষ্টায় স্থরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে স্থির হয়। 
গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর অবশ্য গুজরাট জাতীয়তাবাদের এক প্রধান কেন্দ্র 
হয়ে ওঠে; কিন্তু সেকালে গুজরাটের একটি অপ্রধান নগরী স্রাট ছিল 
জাতীয়তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; এবং সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন 
ঘটানোর এই ছিল মডারেটগণের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ | স্থুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের 
পুর্বে বোদ্বাইয়ে যে প্রাদেশিক কনফারেন্স হয়, সেই কনফারেম্নে নিতাস্ত 
ন্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়ে নাকি ফিরোজশা মেহতা কলকাতা কংগ্রেসে 
গৃহীত বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ছুটি ছেটে ফেলেছিলেন ; এবং 
জাতীয়তাবাদীগণ তা লক্ষ্য করে স্বভ[বতই উদ্ছিগ্ন হয়েছিলেন । 


মেদিনীপুরে প্রীদেশিক কনফারেন্স ৭ 
বাংলা থেকে. ছুই পক্ষই সালবলে স্থরাঁট রওয়ানা হজেন। বন্দেমাতরম্‌ 
মামলার ফলে শ্রীঅরবিন্ম তখন সর্ব ভারতে বিখ্যাত । তার স্থরাট-যান্! খেন 
এক বিজয়-যাত্র! হয়েছিল৷ তাঁকে দেখবার জঙ্য প্রত্যেক ষ্টেশনেই অসভ্ভব 
ভিড় হয়। বারীন্দ্রকুমারও একজন ডেলিগেট হিসাবে শ্ীনরবিনের সঙ্গে 
একই গাড়ীতে স্থরাট যান; এবং বারীন্দ্রকুমারের লেখা ও কথ! থেকে স্ুরাট 
কংগ্রেস এবং সেখানে শ্রীঅরবিন্দের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক কথ জান যাঁ়। 
বারীন্ত্রকুমার লিখেছেন স্থুরটি যাত্রা-পথে ফুলের মালায় ও নান! প্রকার খাচ্ধ 
দ্রব্যে রেলের কামরা ভন্তি হয়ে গেল। অনেকে আবার শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে 
এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যান। জাতীয়তাবাদীদের আধিক স্বচ্ছলতা ছিল না। 
শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা৷ থেকে স্থরাট যান তৃতীয় শ্রেণীর কাঁমরায়। তাঁর মতন 
বিখ্যাত ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রথম ব| দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করবেন_-অনেকেরই 
ছিল এ ধারণা । তাই ষ্টেশনে গাড়ী থামলে তার] প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই 
শ্ীঅরবিন্নকে খুঁজতে থাকে । এদিকে গাড়ীর সময় হওয়াতে গাঁড়ী ছেড়ে দেয়; 
তাদের আর শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাঁভ হলে! না। স্ুরাটে ফিরোজশ] মেহতা, 
স্বরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মডাঁরেট নেতাদের জন্য সকল প্রকার আরামের উপকরণসহ্‌ 
স্বসজ্জিত তাবুর ব্যবস্থা ছিল; অপরদিকে তিলক ও অরবিন্দের স্থান হয়েছিল 
একটি মন্দির-সংলগ্ন ছুটি অনাড়ম্বর গৃহে; এবং সেখানকার ব্যবস্থাও ছিল 
সাধাসিধা । 

১৯০৬ সনের পুর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতির পদ্দের জন্য প্রতিযোগিতা 
হতো! না; অভার্থন। কমিটি ধাঁকে সভাপতি নির্বাচন করতে। তিনিই কংগ্রেসের ' 
সভাপতি হতেন। তবে নিয়ম ছিল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে, অভ্যর্থন।, 
কমিটির নির্বাচিত সভাপতির নাম উপস্থিত সভ্যগণের অন্মতির জন্য প্রস্তাব 
করা হতো । স্থরাট কংগ্রেসের প্রেমিডেশ্টের পর্দের জন্তে অভ্যর্থনা কমিটি 
কলকাত! হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইনজীবী ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রত্তাব 
করেছিল। জাতীয়তাবাদীগণের ইচ্ছা লালা লজপৎ রায় কিংবা! তিলককে 
প্রেসিডেন্ট কর] হউক। ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন স্থির 
হয়েছিল। বাংলার ও মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদীগণ কংগ্রেসের নিরিষ্ট দিনের 
পুর্বেই স্থরাটে উপস্থিত হয়েছিলেন । 

২৪শে ডিসেম্বর তারিখে স্ুরাটের এক জনসভায় শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা 
কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ স্বদেশী প্রভৃতি প্রস্তাব চারটি যাতে অব্যাহত থাকে দে 


৮৮ শ্রীঅ়বিদ্দের জীবন-কথ। 

বিষয়ে সতর্ক থাকতে জাতীয়তাবাদীগণকে অনুরোধ করেন। সভাতে খুব 
উৎসাহের সঞ্চার হয়। শ্রীঅরবিন্দ সভার সভাপতিরূপে মডারেট নেতাদের পঙ্ধ 
দিয়ে জানালেন কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত এ চারটি প্রস্তাব বদি হুরাট কংগ্রেসে 
বাদ দেওয়া হয় কিংবা! প্রস্তাবগুলির রদ্দ-ব্দলের চেষ্টা হয় তবে গোড়া থেকেই 
অর্ধাৎ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য কংগ্রেসে প্রস্তাব আনয়নের সঙ্গে 
সঙ্গেই জাতীয়তাঁবাদীগণ বাধা দেবেন। শ্রীঅরবিন্দের এ পত্রের উত্তরে 
মডারেট নেতাদের পক্ষ থেকে জানানে। হয় যে কংগ্রেসের আলোচ্য কর্মস্চীতে 
এ প্রস্তাবগুলি রয়েছে । পত্র লেখক মোহনদাস করমটাদ গান্ধি। গান্ধীজীকে 
সেকালে ভারতবর্ষে বেশী লোক জানতো! না। তিনি সেবার দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের ও ভারতী নেতাদের সমর্থন লাভের আশায় 
ভারতে এসেছিলেন। স্থরাট কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
কংগ্রেসের কোন একটি কাজে সাহায্য করবার অধিকার প্রার্থনা করেন ; এবং 
ত্বাকে কংগ্রেস সেক্রেটারীর অন্যতম সহকারীরূপে কাজ করতে দেওয়৷ হয়। 
তাই গান্ধিজী শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত পত্রের জবাব দেন। জাতীয়তাবাদীগণ 
নাকি কংগ্রেসের তরফে তৎকালে অজ্ঞাত অখ্যাত লোকটির জবাব পেয়ে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর এক জনসভায় তিলক 
বললেন যদি উপরোক্ত প্রস্তাব চারটি অপরিবতিত অবস্থায় কংগ্রেসের কর্মস্চী 
থেকে বাদ দেওয়া ন! হয়, তবে জাতীয়তাঁবাদীগণ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের 
কংগ্রেসের সভাঁপতিরূপে নির্বাচনে বাধা দেবেন না । 


স্ুরাট কংগ্রেসের দক্ষ-যজ্ঞ 

| ২৬শে ডিসেম্বর বেল] আড়াইটার সময় কংগ্রেসের প্রথম প্রকাশ অধিবেশন 
আরভ হলো। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি ত্রিভূধন দাস মালবী তার 
অভিভাঁষণ পাঠ করতে লাগলেন । সভাতে নেতৃগণ মঞ্চে উপবিষ্ট । গোখলে 
স্বহন্তে তিলকের হাতে কংগ্রেদের আলোচ্য প্রস্তাব সমূহের তালিকার এক কপি 
দিলেন। দেখা গেল কলকাতা! কংগ্রেসের প্রস্তাব চারটি তালিকায় রয়েছে 
রয়েছে সত্য ; কিন্তু প্রস্তাবগুলি কলকাত] কংগ্রেসে যে আকারে পাস হয়েছিল 
তার পরিবর্তন করা হয়েছে । জাঁতীয়তাবাদীগণের অসন্তোষের সীমা রইলে। 
না। তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ স্থির করেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিপদে 
নির্বাচনে বাঁধা দেওয়া হবে। 


মেদিনীপুরে ্রাদেশিক কনঞ্চায়েব্স ৮৪৯ 


যতক্ষণ নির্বাচিত সভাপতি আসন গ্রহণ না করেন ততক্ষণ 'অভ্যর্থনা- 
কমিটির সভাপতিকেই সভার কাজ চলাঁতে হয়। এইবার যথাবিধি সভাপতি 
নির্বাচনের পাল এলো! ৷ হ্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ভা: রাসবিহারী ঘোষ 
মশাইয়ের নাম প্রস্তাব করবার জন্য দীড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী 
ডেলিগেটগণ চারিদিক থেকে চীৎকার করে বলতে লাগলেন £ চ২০7917027 
11101591082) 1২600670061 23880011 গোলমাল আর থামে না। 
স্ুরেন্্রনাথের জোরালো কও গোঁলমালে চাপা পড়ে গেল। ত্রিতৃবন দাস 
মালবী গোলমাল থামাবার জন্য বারবার ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন; কিন্ত 
তাতেও কোন ফল হলো! না। শেষে মালবী মশাই ঘোগণা করলেন কংগ্রেসের 
অধিবেশন সেদিনকার মতন ওখানেই শেষ হলো, এবং পরদিনের জন্য অধিবেশন 
স্থগিত রাখ! হলে! । 

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশন স্থুরু হলো। ইতিমধ্যে 
তিলক জানিয়েছিলেন তিনি সভাপতি নির্বাচন-প্রস্তাবের এক সংশোধন-প্রস্তাব 
আনয়ন করবেন। কিন্ত মালবী মশাই তা-তে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে 
করলেন না। তিনি এবং অন্যান্ত মডারেট নেতার! ধরে নিলেন ভাঃ রাসবিহারী 
ঘোষ যথাবিধি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ; এবং অধিবেশন আর হুলে 
ডাঁঃ ঘোষ তার ছাপানো সভাপতির অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করলেন; কিস্ত 
বেশীদূর অগ্রসর হবার স্থযোগ তিনি পেলেন না। তিনি সবেমাত্র বলেছেন 
87000: 0616590659১) 1901259 210 £০00161061, এমন সময় তিলক 
গল্ভীরমুখে কিছু বলবার জন্য এগিয়ে এলেন । মালবী মশাই তিলককে বললেন, 
[ 06০19:6 5০০ ০ 01 0:51 (অর্থাৎ আপনার কাজ অবৈধ)। তিলক 
বললেন, 1 151) 10 170৮6 21 21061700061) 00 006 616০0101 01 
[2151000 (আমি সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে এক সংশোধন-প্রস্তাব আনতে 
চাই )। ডাঃ রাঁসবিহারী ঘোষ মশাই বললেন, 0601515 5০0 ০5৫ ০৫ 
0:06: | তিলক বললেন, ০০ 108৮০ 700 0৩০) 61০০66এ. [ 2700681 
0০ 0১৫ 0615£80৪ (আপনি এখনও সভাপতি নির্বাচিত হন নি; আমি 
উপস্থিত ডেলিগেটদের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করি )। তারপর স্থরু হলো 
তাগ্ব। 

গঁজরাটা এক ডেলিগেট নাকি একটা চেয়ার দ্বারা তিলককে আঘাত করতে 
উদ্যত হলে একটা মারাঠ! চটি ধা করে ছুটে এলো । চটিট। নাকি সুরেন্্রনাথের 


৯* শ্রীঅরবিন্দেযর জীবন-কথা 


ঘাঁড়ের উপর পড়ে ছিটকিয়ে মেহতার গাঁয়ে পড়ে । তখন শ্রীঅরবিন্দের 
ইঙ্গিতে যুবক মারাঠা৷ ডেলিগেটগণ নেতাদের মঞ্চের উপর চড়াও হয়। নেতারা 
সব মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন-__ন্রাট কংগ্রেসের এখানেই শেষ হলে] । স্থরাটের 
দক্ষ-ঘজ্ঞ বাঁপারে প্রীমরবিন্দ কী অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যাঁয় তাঁরই 
নজের কথায় “৮6: 1০৮ 76০001৬ [707 1126 10 দা251 (1000 
50251110178271151-) 1১০ £৪,৮2 610০ 01902 0750160 10 0106 ০1581178 
06 0155 (00061555210 785 12510105101 101 01)6 16052] 00 101 
615০ 196০5-192158120 110027906 00152176101) 71911) 21০ 06 ০ 
06015152 1)98191921010365 20 :90180, (51 4১121901050 018 [71005616 
8100. 02 0172 1৬000021 0.-81 ), 

স্থরাটে কংগ্রেস ভেঙে গেলে জাতীয়তাবাদী ও মডারেট উভয় দলই 
ীনজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা! স্থির করবাঁর জন্য স্বতন্ত্র ভাবে সমবেত হন । পুর্বোক্ত 
নেভিনপন সাহেব স্ুরাঁট কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন । জাতীয়বাদীগণ স্ুরাটে ষে 
বৃহৎ সভায় সমবেত হন মে সভার সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ আর তিলক 
ছিলেন বক্তা । পেই সভায়ও নেভিনসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
তার নতুন পুত্তকে (17175 টি 91010 10 10019 0 সেই সভার যে বিবরণ 
দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে তা মূল্যবান। সেই পুস্তকে তিনি 
লিখেছিলেন £হ 185 870 91160 10006 5851756 8. 51108]16 ৫০1৫ 
140, /&010901000 (10956 0০০৮. 002 01811 8100 58৪, 0101000%20 ড/102 
187-06 ০565 23 0106 ড/1)0 68255 2.0 11101117165. [1 01091 51901 
82100621005 10000 2100 061)06 01 109551017 111. 111815 ৪0০৮০ 0111 
002 56815 51)0136, 200 5010)60106 151100120 2. 187)12118 2.0 1119 5106. 
সম্পর্দে বিপদে সকল অবস্থায় এই যে প্রশাস্তি তা-ই শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য । স্থুরাটের কংগ্রেঘ সভার এঁ তাগুবের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ 
ছিলেন সম্পূর্ণ নিবিকাঁর-_-শ্ীঅরবিন্দের এক জন্মদিনে কলকাতা ইউনিভাসিটি 
ইনষ্রিটিউটের সভায় বারীন্দ্রকুমার একথা বলেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মতন 
অল্পভাষধী লোক বিরল। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনায় তার কথা ছিল সরস; এবং হাঁসি-তাঁমাসাও তিনি বেশ করতেন । 

এদিকে মডাঁরেটগণও তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা! স্বির করেন। তারা মনে 
করলেন কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা পরিষ্কারভাবে নির্ণীত হওয়া দরকার । 


মেদিনীপুরে প্রাদেশিক' কনফারেন্স ৯৯ 


এবং প্রতোক সভাকে এক অঙ্গীকার-পত্রে সই করে সেই লক্ষ্য ও কর্মপন্থা গ্রহণ 
করতে হবে; অঙ্গীকাঁর-পত্রে সই না করলে কেউ কংগ্রেনের সভ্য 'হতে পারবে 
না। বলা বাল্য এঁ অঙ্গীকার-পত্রে বণিত লক্ষ্য ও কর্মপন্থা জাঁতীয়তাবাদীদের 
লক্ষ্য ও কর্মপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ; পুর্ণ-স্বাধীনতার কথা মুখেও আঁন1 চলবে না ; 
ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাঁসনই ( তৎকাল প্রচলিত ) হবে কংগ্রেলের স্থির লক্ষা; 
আইন অমান্তের কথ! ভাবাও চলবে না; বৈধ উপায়ে আন্দৌলন অর্থাৎ আবেদন 
নিবেদনই হবে কংগ্রেসের একমাত্র কর্মপন্থা । 
গাভর্নমেণ্টের তুমুখো! নীতি ও জাতীয়তাবাদীদের সমন্তা৷ 

গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস ভেঙে যাওয়াতে বিশেষ খুশী হলো, এবং উগ্র জাতীদ্বতা- 
বাদীদের নিপ্পিষ্ট করার সুবর্ণ সুযোগ পাঁওয়া গেল ভেবে উল্লসিত হলো । 
গভর্নমেণ্ট এখন ছুমুখো! নীতি গ্রহণ করা স্থির করলো৷-__সামান্ত কিছু শাঁসন- 
সংস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে মডারেটদের নিজের দলে টানা, আর জাতীয়তা- 
বাদীদের, ভারতের স্বাধীনতা কমীদের, চিরদিনের জন্য বিনাশ কর1। লালা 
লজপত রায় নির্বাসন থেকে সন্ত মুক্ত হয়ে স্থরাঁট কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন । 
তিনি তিলক ও শ্রীঅরবিন্দকে বললেন যে নির্ভরযোগ্য স্তরে তিনি জানতে 
পেরেছেন জাতীয়তাবাদীদের বিনাশ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিলোপ 
গভর্নমেণ্টের স্থির সংকল্প । ইতিপুর্বেই ছাত্র-বিতাড়ন, সংবাদপত্র দলন, 
বিনাবিচারে নির্বাসন প্রভৃতি নির্ধাতননীতি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছে ; এখন 
কংগ্রেসের এঁকানাশের স্থযোগে নির্যাতনের মাত্র! ভীষণভাবে বৃদ্ধি করার নীতিই 
গভর্নমেন্ট গ্রহণ করবে। এ অবস্থায় জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য কী, তা ভাল 
করে ভেবে দেখ দরকার । কঠোরতর নিাতনের ফল দেশের উপর কী হবে? 
দেশ কী তা সহ করতে পারবে, না নিধাতনের ফলে আন্দোলনই দেশ থেকে 
বিলুপ্ত হবে? জাতীয়তাবাদীদের সম্মুখে এই সমস্যা দেখা দিল। 

শ্রীঅরবিন্দ বললেন আস্ৃক নির্যাতন ; দেশ তা মাথায় পেতে নেবে এবং 
তার ফলে আন্দোলনের শক্তি বুদ্ধি হবে। পরে এক বক্তৃতায় শ্রাঅরবিন্দ বলে- 
ছিলেন, সরকারের নির্যাতন হোল €1)০ 17810102£ 0 30--হাতুড়ির ঘায়ে 
যেমন নরম লোহাঁকে শক্ত করা হয় তেমনি নির্যাতনের সম্মুখীন করে ভগবান 
দুর্বল মানুষকে পিটিয়ে খজু করে তোলেন। তিলক প্রথমে শ্রীঅরবিন্বের সঙ্গে 
একমত হতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন ছুঃসহ নিধাতন সহা করবার 
মতন মনোবল দেশের লোকের নেই ; নির্যাতনের মাত্র! অতিরিক্ত হলে দেশ 


৯২. প্রীঘরবিন্দের জীবন-কখা 


থেকে আন্দোলনই লোপ পাবে । তাই তিলকেন্স প্রন্তাব দেশের এই সংকটে 
দেশের এঁক্যনাশ হতে দেওয়! ঠিক হবে না । তিনি বললেন জাতীয়তাবাদীদের 
উচিত হবে মডারেটদের প্রস্তাবিত অঙ্গীকার-পত্রে সই করে কংগ্রেসে প্রবেশ 
করা, দেশে জাতীয়তাবাদীদের সংখ্য। দিন দিন বাড়ছে ; এবং সংখ্যাধিক্যোর 
জোরে ক্রমে জাতীয়তাঁবা দীদের হাতেই কংগ্রেসের কর্তৃত্ব আসতে বাধ্য । কিন্ত 
জাতীয়তা-বিরোঁধী অলীকার-পত্রে সই করতে শ্রীঅরবিদ্দ রাজী হলেন না'। 
একবার যে আদর্শ__-উপনিবেশিক স্বায়ত-শাঁসন নয়, পুর্ণ-স্বাধীনতা-- গ্রহণ কর] 
হয়েছে তার অন্যথা কিছুতেই করা নয়_-এই হলে! শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য । শেষে 
তিলক শ্রীঅরবিন্দের মতই গ্রহণ করলেন ১ এবং জাতীয়তাবাদীর] মভারেটদের 
থেকে পৃথক পথে চলাই স্থির করলেন। 

এখাঁনে একট] কথা বল অপ্রাসঙঞ্জিক হবে না। নেভিনসন সাহেব বলেছেন 
তিলকের বৈশিষ্ট্য তার রাজনৈতিক চাতুর্ব, আর শ্রীঅরবিন্দের বৈশিষ্ট্য তার 
ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস। কথাটা ঠিকই, ছুই বন্ধুর মধ্যে গভীর মিল থাকা সত্বেও 
অমিলও কিছু ছিল। ছুজনই অসাধারণ পণ্ডিত; উভয়েই গীতাবাধী। 
তিলকের গীতার ব্যাখ্যাও__“শ্রীমন্তগবদগীতা রহশ্য অথবা কর্মষোগশান্ত্র”_ 
গাঁদ্ধিজীর মতে জ্ঞানের অনস্ত ভাণ্ডার । শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়াঁর বক্তৃতায় 
তিলককে উদ্দেশ করে বলেছিলেন “0776 ৬1১0 215855 58 0 2 5106 
8180 25 85500186501 0) ৮৮01] ৪৮০.৮ | দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে 
এই দুই বন্ধুর পুর্ণ সহযোগিতার পাঁল। সাঙ্গ হয় যখন শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরও তিলক চেষ্টা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে 
রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আর ফেরেন নি। ভারতের 
স্বাধীনতা অপেক্ষ। বৃহত্তর ও মহত্বর কর্ষের সন্ধান তিনি তখন পেয়ে গেছেন। 
শুরাটের পর কংগ্রেস 

স্থুরাটের বিপর্যয়ের পর কংগ্রেস নামে রইলো মডারেটদের অধিকার । 
মডারেটগণ আবার কংগ্রেস নাম পরিবর্তন করে 21016:866 007 87)010 
এই “৪%/-641716” বা নবকল্পিত অসার নাম চালাবার চেষ্ট করেন, কিন্ত 
কংগ্রেস নামই শেষ পর্যস্ত বহাল থাকে । ১৯০৮ সনের ডিসেম্বরে অর্থাৎ 
স্থরাট বিপর্যয়ের পরের বছর মডারেটগণ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন 
আহ্বান করেন। জাতীয়তাবাদীগণ অবশ্য অঙ্গীকার-পত্রে সই না করায় সেই 
কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নি। অল্প লোকই লাহোরের এঁ কংগ্রেসে যোগ 
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দিয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদীগণ উপহাস করে এঁ কংগ্রেসের নাম দিয়েছিলেন 
“মেহতা মজলিস” । শ্রাঅরবিন্দ তখন আলিপুর জেলে এবং তিলক রাজস্রোহের 
অভিযোগে মান্দালয়ের জেলে সাড়ে ছয় বছরের জন্ত্ে কারাবন্ধ। কয়েক বছর 
জাতীয়তাবার্দীদের কংগ্রেসে স্থান ছিল না । শেষে ১৯১৬ সনে প্রধানত তিলক 
ও থিয়োসফিষ্ট সোসাইটির নেতৃ এনি বেশাস্ত মহাশিয়ার চেষ্টায় জাতীয়তাবাদী- 
গণ আবার কংগ্রেসে যোগ দেন। ততর্দিন দেশের লোক মভারেট আদরের 
প্রতি আস্থা! হারিয়ে জাতীয়তার আদর্শ দ্বারা উদ্ধদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে। 
মডারেট মতবাদ দেশ থেকে লোপ পেতে থাকে । শেষে আর একবার লাহোরে 
কংগ্রেসে ১৯২৯ সনে স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য, কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ যে পুর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ প্রথম 
প্রচার করেন এতদিনে কংগ্রেস তাকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ 
করে। অবশ্য তখন শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে পণ্ডিচেরীতে 
সাধনায় নিমগ্র। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
যোগী বিষুও ভ্াাক্ষক্স হলঢেলব্ব নিকট শিক্ষা 

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধন! এক সঙ্গে চলতে ।। 
এখন শ্রাঅরবিন্দের সাধন] সন্বদ্ধে কিছু বল! দরকার । প্রাণায়ামের দ্বারা তার 
সাধন! স্থুরু হয়। কয়েক বছর প্রাণায়াম অভ্যাসের পর শ্রঅরবিন্দ অনুভব 
করলেন সাঁধন-পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য একজন সাধক গুরুর উপদেশ প্রয়োজন। 
বারীন্দ্রকুমার সেকালের একজন প্রসিদ্ধ যোগীকে জানতেন। এই ষোগীর নাম 
বিষণ ভাস্কর লেলে। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রের একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ। 
লেলে মহারাজ ছিলেন একজন গৃহস্থ যোগী অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন ' না, 
তার বিবাহিতা পত্বী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে বারীন্দ্রকুমার লেলে 
মহারাজকে বরোদীয় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা! করতে অনুরোধ করেন। স্থ্রাট 
থেকে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় যাঁন; এবং সেখানে ১৯*৭ সনের ডিসেম্বর মাসের 
শেষের দিকে, ২৮শে ও ৩*শে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কোন সময়ে বরোদায় 

লেলে মহারাজের সংগে শ্রীঅরবিন্দের দেখ হয়। 


৯৪ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


নুরাট কংগ্রেসের পর শ্রীঅরবিন্দের বরোঁদা যাওয়! প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি 
উল্লেখযোগ্য । শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় আসছেন শুনে বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ 
এই হুকুম জারী করেছিলেন ঘে শ্ীঅরবিন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত; তাই কলেজের ছেলের! যেন তাকে কোন প্রকার সম্বর্ধনা! না৷ জানায়। 
অধ্যক্ষের এই আদেশ ছেলের! গ্রসন্নচিত্তে গ্রহণ ঘষে করেনি তার প্রমাণ 
পাঁওয়া গেল যখন শ্রীঅরবিন্দের গাঁড়ি কলেজের নিকট পৌছাল। কলেজের 
ছেলের। অধ্যক্ষের আদেশ অমান্ত করে কলেজ থেকে বের হয়ে এলো, এবং 
গাঁড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজের! তাদের প্রিয় অধ্যাপকের গাড়ি টেনে নিয়ে 
চললো । 

বরোদীঁয় শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি শহরে চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে। শহর-ন্থদ্ধ 
লোঁক তাকে দেখবার জন্য, তার মুখের কথা শুনবাঁর জন্য ব্যাকুল হলো। 
শ্রীঅরবিন্দ একদ্দিন মহারাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করলেন; এক প্রকাশ্ঠ 
সভায় নাকি তাকে একবার দেখা গেল। তারপর আর কেউ তার খোঁজ পেল 
না। তিনি তখন বরোদাঁয় এক নির্জন গৃহে যোগী লেলের সংগে ধ্যানে মগ্র। 

লেলে মহাঁরাঁজ জানতে চাইলেন শ্রীঅরবিন্দ কী উদ্দেস্টে যোগ-পথে অগ্রসর 
হতে চাঁন এবং সে পথে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীমরবিন্দ বলেন, 
“0010. 1010) 010961 81020 00 ৫0 9098. 101 0210, 9] 2001019, 
106 001 90101858528. 8120 11:৬9100---1006 20021 ৮2815 01 30111108] 
৪০16 ]1780 1651160 00 2190 011০ ৪.5 280. 10 89:01 0086 1 1790 
8510650 00 10260 17110] 17015 506 20576] %/2.5১ 10 ৮৮001 00 239 
£0: 500 25 5০0 21০ ৪ 00০6. (511 £010010009 02 17100561 
0.-294)1 এ পুস্তকের ১২৬ পৃষ্ঠায় লেলে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পুর্ব 
পর্যস্ত শ্রীঅরবিন্দ তার সাধনায় কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন মে কথাও বলেছেন। 
তার কথা £ “4১661 000 55815 01 [18295210810 00361 798 001585 
01005 ০৬/0, 1010 1)0 00106115501 0010 215 10701258560 1169101) 20 
০০-8০% 06 606165) ৪, £2৪৮ ০০৮-10ত7 ০ 0092010 ০2680100১ ৪ 
11708050900 9£ 5806 51816 (690305055 786051085 2100 98053 
৩0০,) 10050] আ100 00০ আ৪1011)6 556১] 1180 8. ০01011666 ৪650 2150 
আও ৪ & 1055.” আর লেলে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক মাস আগে 
১৯*৭ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীঅরবিন্দ মুণালিনী দেবীকে যে পঞ্জ 
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লেখেন তা থেকেও শ্রীঅরবিন্দের তখনকার মনের অবস্থার, সাধনার অবস্থা 
জানতে পার! যাঁয়। এ পত্রে তিনি লিখেছিলেন, “৮ই জাঙ্ছয়ারী আমিবার কথা 
ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয় 
গিয়াছেন, সেইখানে যাইতে হুইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, 
তাহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, 
সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এসো, তখন যাহা বলিবার 
আছে তাহা বলিব; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হুইল যে, এর পরে আমি 
আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া ধাইবেন সেইখানেই 
পুতুলের মত যাইতে হবে 3 যাহা করাইবেন তাহা! পুতুলের মত করিতে হইবে ।” 
অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ ভগবানের ঘন্্ব্ূপ হয়ে উঠছিলেন। আমর! দেখব তাঁর 
সাধনমার্গ হলো আত্মসমর্পণ-মার্গ। সেই পথে ইতিমধ্যেই তিনি চল্ছিলেন। 
শ্রীঅরবিন্দের কথ শুনে লেলে মহারাজ শ্রীঅরবিন্দকে নিজের বিশেষ সাঁধন- 
মার্গ শিক্ষ/ দিতে রাজী হলেন, কিন্তু একটি সর্ভে। সর্তটি এই যে কিছুকাল 
শ্রীঅরবিন্দকে নির্জনে তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন। 
লেলে মহারাজ বরোদার একট] বড় নির্জন বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গেলেন । 
সেই বাড়িতে রইলেন কেবল লেলে মহারাজ ও তীর স্ত্রী আর শ্রীঅরবিন্দ ও 
বাবীন্দ্রকুমার। লেলে মহারাজের তত্র রান্না করেন। আহারাদির জন্ত 
গরয়োজনীয় সময় ব্যতীত অন্য সব সময় শ্রীঅরবিন্দ লেলে মহারাজের সন্মুখে বসে 
ধ্যান করেন। বরোদায় লেলে মহারাজের সম্মুখে বসে শ্রীঅরবিন্দ কী করতেন 
এবং তার ফল কী হয়েছিল তা জানা যাঁয় দিলীপকুমার রাঁয় মশাইকে লেখ! 
শ্রীঅরবিন্দের এক পত্র থেকে । এ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ ষা লিখেছিলেন তার মর্ম 
এই £ আমরা ছুজনে মুখামুখি বলতাম । তিনি আমাকে সে নির্দেশ দিতেন 
তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। তিনি যে আমাকে কোথায় নিয়ে 
যাচ্ছেন, আমি কোথায় যাচ্ছি তা বুঝলাম না। এইরূপে তিন দিন কাটলে! । 
তারপর আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো । অছৈত বেদীস্তের দেশকালের 
অতীত নিবিশেষ (অর্থাৎ ধার কোন গুণ বা লক্ষণ নাই বলে ধার সম্বন্ধে কিছু 
বলা যায় না) নিশ্চল, নীরব ব্রদ্ধের অনুভূতি আমার লাভ হলো । আমার 
এই উপলব্ধি হলে সে এক অনির্বচনীয় ব্রক্মই কেবল আছেন; সমস্ত জগৎ যেন 
তার অম্পষ্ট ছাঁয়। মাত্র। আমার দেহ ভার দর্শন, স্পর্শন, চলন, বলন প্রভৃতি 
নিয়মিত কর্ম করে যেতো, কিন্তু সব কিছুই যেন ছিল এক অচেতন যন্ত্রের কাজ। 


৯৬ | শ্ীঅরবিন্োর জীবন-কথা 


আর আমার মনও যেন সম্পূর্ণ শূন্য বোধ হলো । সঙ্গে সঙ্গে এক বিপুল আনন্দে 
আমার মন ভরে গেল । 

লেলে মহারাজের প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ অন্যত্র (911 £00:91000 02 
1710956]1£ .-132 ) যা! বলেছেন তার মর্ম ঃ লেলের কাছে আমার এই মহ! 
খণ। কী করে মনকে শূন্য করতে হয় চিত্তের সকল বৃত্তি নিরোধ করতে হয় 
তাঁর এক উপায় তিনি আমাকে শেখান । তিনি আমাকে ধ্যান করতে বললেন £ 
কোন কিছুর চিন্তা ন। করে (গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৫শ ক্লোকের “ন কিঞ্িদপি 
চিন্তয়েৎ” ) মনের দিকে তাকাতে বললেন। তিনি বললেন মনের দিকে 
তাকালে দেখা যাবে বাইরে থেকে চিস্কাগুলি একটার পর একটা মনের ভিতর 
এসে থাকে। সেই চিস্তাগুলিকে আসতে না দিলে এবং এই অভ্যাস দৃঢ় হলে 
মন শৃন্ত হয়। সাধারণত ধ্যানযোগে কোন একটি বিষয়ের ধ্যান করতে হয়। 
লেলে মহারাজ শেখালেন কী করে মন শূন্য করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা £ 
£[ 1380 0656 1)6210 061015 0£ 01900810605 501011006 ৮151৮151000 
006 10100 £07) 009106 ) 100৫0 010 2506 011510 610061 01 
006550101511)6 00০ 000) 01: 006 20959510111 7 1 51001 580 00 
8150. 010 10.++:105 1310 06০8005 5112106"" 7 1 5৪৬7 ০0০ 000708176 
2180 01021) ৪81001021 001281176 17) ৪ ০0100016506 25 0707) 0005106 ) হু 
000105 08600 আস 17066912092 ০০৪10 60621) 1 0395 08:53 
1 2.9 (6০.৮ (911 ১0109159002 চ10056]6 0,133 )। আ্ীঅরবিন্দ 
অবশ্য এ কথাও বলেন, 1015 2806 00 585 01926 ০৮61510০0৫5 ০82 00 1 
1) 076 ৪5 ][ 010. যাক লেলে মহারাজের প্রদ্শিত উপায়ে শ্রীঅরবিন্দের 
মন শূন্য হলে! এবং তীর প্রথম অন্ভূতি-__নিবিশেষ ব্রদ্ষের অনুভূতি লান্দ 
হলো। শ্রীঅরবিন্দ বলেন আকশ্মিক ভাবে এবং অনভিপ্রেত ভাবেই তার এই 
অনুভূতি হয়-__অর্থাৎ এই অন্ভৃতির জন্ত তিনি প্রস্তত ছিলেন না৷ তবু তার 
এই অনুভূতি হয়েছিল । এই অনুভূতির অস্তিত্ব কিছুকাল ধরেই ছিল। লেলে 
মহারাজ ছিলেন ভক্তিপন্থী ১ শ্রীঅরবিন্দের এই অদ্ৈতান্ভৃতি তার নিকট 
হুর্বোধ্য ছিল। 

প্রীঅরবিন্দ গোড়াতেই লেলে মহারাঁজকে বলেছিলেন তাঁর যোগ সাধনার 
লক্ষ্য অধিকতর কর্মশক্তি লাভ করে কর্ম করা। কিন্তু শূন্ত মন নিয়ে তো৷ কোন 
কাজ করা যাঁয় না। অথচ ইতিপুর্বেই স্থির হয়ে আছে কলকাতায় ফেরবার 


যোগী বিষ ভাক্ধর জেলের নিকট শিক্ষা! ৪. 


পথে ভ্রীজয়বিন্দকে পুপা, বোদ্বাই, অমরাঁবতী প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিতে হবে । . 
তক ঘনের এই শুন্ত অবস্থায় কী করে তার পক্ষে বক়ৃত| দেওয়া সম্ভব রেস. 
এই হুল শ্রীঅরবিদ্দের লমশ্ত! । জেলে মহারাজ বরো! থেকে পুণায় শ্রীঅরবিন্দের 
লে যান। শ্রীঅরবিদ্দ লেলে মহারাজকে এই নমন্যার কথা বলে তীর পরামর্শ 
চাইলেন । জেলে মহারাজ ভ্ীঅরবিন্দকে কী করতে হবে দে লম্বদ্ধে কিছু 
বলতে গিয়ে থেমে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যে বাণীর 
আবির্ভাব তিনি অনুভব করেন (যার কথ! শ্রীঅরবিন্দ যুণালিনীদেবীর নিকট 
লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন) এবং যার নির্দেশে শ্ীঅরবিন্দ পুতুলের মত কাজ 
করে থাকেন, সেই বাণীর উপর প্রঅরবিন্দ কি ল্পূর্ণ নির্ভর করতে পারবেন? 
শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তা তিনি পারবেন। তখন লেলে মহারাজ বললেন, 
"তা হলে সভা-দমিতিতে কী বলবে ত। নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। লভাতে 
শ্রোতাদের সম্মুখে নমস্কার করে দাড়িয়ে অপেক্ষা! করো। যখন য। বলতে 
হবে তা আপনিই মনের উধ্বতর স্তর থেকে তোমার মুখ থেকে বের হয়ে 
আসবে ।* ত্বভাবতই এধানে রবীন্দ্রনাথের গানের এই কলিটি মনে পড়ে ঃ 
"শৃন্ত করে রাখ তোমার বাশি। 
বাজাবার যিনি বাজাবেন আমি ॥” 

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা গেল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে তার সম্বন্ধে শ্রাঅরবিন্দের একটি মন্তব্য মনে পড়ে। মন্তব্যটি 
লেখক শুনেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের এক শ্অরবিন্দভক্ত কর্মার 
নিকট । শ্রীমরবিন্দের মন্তব্যটি এই £ “রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের পথের 
পথিক ।” তাই রবীন্দ্রনাথের ও শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতি যে অনুরূপ হুবে তাতে 
বিশ্মিত হবার কিছু নেই। জড়জগতে যেমন নিয়মের রাজত্ব, অধ্যাত্মজগতেও 
তেমনি নিয়মের রাজত্ব বিষ্কমান। সকল বৈজ্ঞানিক একই ত্য পিদ্ধান্তে উপনীত 
হন) অধ্যাত্ম পথেও দকল দাধকের অন্ভূতির মধ্যে লাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 

লেলে মহারাজ যা বলেছিলেন তা-ই শ্রাঅরাবিন্দের কর্ণের মুলুক্্র। 
ভ্রীঅরবিদ্দ তার বিখ্যাত উত্তরপাড়ার বক্তৃতার আরস্তে বলেছিলেন যে লেই 
সভায় তিনি সভার পূর্ব-নিদিষ্ট আলোচ্য বিষয় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলবেন বলে 
প্রথমে স্থির করেছিলেন; কিন্ত তা আর হলো! না। ভার কথা; ৪5 ] 5৪ 
0576, 10626 09706 1060 205 1001710 ৪. ০0 (026 ] 1955 (০ 57980 
€9 598; এবং শ্রীঅরবিদ্ফের ভিতরে ষে বাণী এলে। তা-ই তার মুখ থেকে বের 


৯৮ . _ শ্ীঅন্ববিদ্দের জীবন-কথা | 
হলো। এ হলে! 15801:8002. বা অস্কুপ্রেরণা । য! বাইযে থেকে ভিতয়ে 
এনে থাকে । বস্তত এর পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের মস্ত কাজই যন্ত্ররপে, 
পুতুলরূপে, তার ছার! সম্পন্ন হতো। লাবিত্রী কাব্য রচনার সময় তিনি ছন্ছভব 
করতেন কবিতাগুলি তিনি রচনা করেন না, কবিতাগুলি আপনিই আলে । 
কথিত 'আছে ম্বামী বিবেকানন্দ তার বিখ্যাত চিকাগে। বক্তুৃতাও এইরূপে 
1081:50 হয়ে দিয়েছিলেন । আর রামকৃষ্ণ পরমহুংসদ্দেব বলতেন যে, মা. যা 
বলান তা-ই তিনি বলেন। তাঁর সহজ সরল ভাষায় তিনি এই উপমাটি দিতেন 
যে, তার দেশে ধান মাপবার সমর একজন ধানের রাশি থেকে ঠেলে ঠেলে ধান 
মাপবার পাত্রে ভরে দেন এবং অপর একজন ধান মাপে । তাঁর কথা £ তেমনি 
য! বলতে হবে মা-ই তাকে ধুগিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারের কোন বৈজ্ঞ/নিক 
ব্যাখ্যা হয়ত নেই; কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বন্থ মশাই অঙ্থরূপ 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন ১৯*১ সনে লেখা তাঁর রবীন্দ্রনাথের নিকট এক 
চিঠিতে । ১৯০১ সনের মে মাসে তিনি তার আবিষ্কৃত উত্ভিদ, মানব ও জড়ের 
সাড়ার এঁক্য সন্বস্ধে বিলাতের বৈজ্ঞানিকদের নিকট বক্তৃতা দেবার জন্ত প্রস্তত 
হয়েছিলেন। তার কথা £ "বক্তার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কী বলিব 
স্থির করিতে পারি নাই।-.....বৃহম্পতিবার ছুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুস্তম 
হয়ে শয়ন করিয়াছিলাম '*.* এমন সময় এক আশ্চর্য 125016:16150 ঘটনা 
ঘটিল। .....তারপর কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাছাও 
আর ভাবিলাম না। তার পরদিন যখন শ্রোতৃমগ্লীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম 
তখন কিয়ৎক্ষণ মান্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হুইয়াছিলাম, তারপরই যেন 
দমন্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল; কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না; 
যাছা পূর্বে ভাধি নাই তাহা মৃহূর্তে পরিষ্ফুট হইল।” (বিশ্বভারতী পত্রিকা, 
কার্তিক-পৌষ ১৮৮ শক )। 

এইক্ধপে তার জীবনের লাধনার মূলনীতি যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা, তা 
শ্রীঅরবিদ্দ লাভ করেছিলেন। এই মূলনীতি অন্সারেই তিনি চলতেন। 
বন্তত সাধনপথে অন্তর্ধামী গুরুর নির্দেশই ছিল তার পথ-প্রদর্শক। লেলে 
মহারাজের সঙ্গেও তার গুরু-শিষ্য সম্পর্কের অবসান হয়। বরোদার নির্জন 
লাধনার মান ছুই পরে ১৯*৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাপে বারীজ্রকুমারের আহ্বানে 
লেলে মহারাজ কলকাতায় আদেন। শ্রীঅরবিদ্দের দক্গে দেধা হলো । তিনি 
্ীঅরবিন্দকে তার সাধন! লন্বদ্ধে জিজালাবাদ করেন। প্রীজ্রবিন্দের মনে 


যোগী বিধু, ভাক্কর লেলের নিকট শিক্ষা ৯৪ 


অধৈতাচ্ছভূতির লত্যত। সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল ন1; কিন্ত ভক্যোগী লেলে 
মহারাজ উপান্ত ও উপাপকের ভেদ স্বীকার করতেন ? এবং দাধনার তাই 
ছিল মুলনীতি । তাই তার মনে ছলো। ভ্রীঅরবিন্দ তুল পথে চলেছেন 'ভিনি 
ভ্রীঅরবিন্দকফে বললেন ও পথ ত্যাগ না করলে তিনি আর তার মাধনার কোন 
দ্বায়িত্ব নিতে পারবেন না শ্রীঅরবিদ্দও লেলে মছারাঁজকে দায়-মুক্ত করলেন। 
ফোন মানব-গুরুর। কোন শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ না করে প্রঅরবিদ্দ তার 
অন্তর্ধামীর নির্দেশেই সাধন-পথে অগ্রসর ছতেন। তবে তিনি লেলে মহারাজের 
খণ ত্বীকার করতেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই তার কথা উল্লেখ করতেন। 
বোন্বাইয়ের বন্তৃতা 
বরোদ। থেকে কলকাতা ফেরার পথে বিভিন্ন স্থানে প্রীঅরবিন্দ কয়েকটি 

বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে বোস্বাইয়ে “দেশের বর্তমান অবস্থা” 
(756 0165606 51189000 ) সদ্ঘদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন ত নানা কারণে 
উল্লেখযোগ্য । এই বক্তৃতার প্রথমে গ্রীঅরবিন্দ সরকার কর্তৃক জাতীয়তাবাদী 
পঞ্জিকা যুগান্তর ও নবশক্তির উপর নির্যাতনের উল্লেখ করে, জাতীয়তা ও 
জাতীয়তাবাদী কথ ছুটির সুন্দর ব্যাখ্যা! করেন। জাতীমতা কী, এই প্রশ্থের 
উত্তরে তিনি বজেন, জাতীয়তাবাদ কেবল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মপন্থা 
নয়- কেবল স্বরাজ, ব্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা! প্রভৃতি কর্মপন্থ। গ্রহণই 
জাতীয়ত! নয়। জাতীদ্তা তার অপেক্ষা অনেক বড় জিনিদ- জাতীয়তা ধম, 
বিখি-নি্দিষ্ট কর্মপন্থা । ঈশ্বরের নিকট থেকে এই ধর্ম এসেছে; এবং ঈশ্বরের 
আদেশ ব'লে ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করতে হবে। গভর্নমেণ্ট 
নির্যাতন দ্বারা জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করতে চেষ্টা করছে? কিন্তু তা সম্ভব 
হবে না।--কারণ জাতীয় আন্দোলনের মূলে রয়েছে ঈশ্বরের স্পষ্ট অভিগায় ; 
এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে কে বাধা দিতে পারবে? বাঙালী জাতীয় 
আন্দোলনের নেতা বলে গভর্নমেন্ট বাঙালীর উপর নির্যাতন শুরু করেছে। 
কিন্ত বাঙালী যে দমে নাই তার কারণ বাঙালী বিশ্বাস করে জাতীয় 
আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ভগবানের স্থম্পষ্ট অভিপ্রায়। 

তারপর শ্রীঅন্বিন্দ জাতীয়তাবাদীর লক্ষণ, জাতীয়তাবাদী হতে হলে কী কী 
গুণ থাক চাই, তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই গুণগুলি হলো! গভীর 
বিশ্বান, সম্পূর্ণ নিংস্বার্থত! ও অটল সাহস। কেবল বুদ্ধির দিক থেকে বিচার 
করলে দেখা যাবে জাতীয়ত। আন্দোলনের অবস্তস্তাবী ফল রাজরো ও ছুঃসহ 


১৯% শ্রঅরবিদ্দের জীবন-কথ| . 


নির্যাতন । ॥ তাই বৃদ্ধির বিচারে মনে হবে জাতীয় আন্দোলন দিযে যাওয়া 
নিবদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। ভারতের জাতীয়তাবাদীর এমন 
কী শ্তি আছে য! নিয়ে তিনি ইংরেজ দাত্রাজোর প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে 
দাড়াতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর শ্ীঅরবিন্ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 
জাতীয়তাবাদী তে! শুধু বিচার-বুদ্ধির হবার চালিত হয় ন17 তিনি চলেন 
বিশেষভাবে তার হৃনয়ের নির্দেশে, তার বিশ্বাসের জোরে । হাদয়েই ভগবানের 
বাণী শোনা যায়, বোঝা। যায়, বুদ্ধিতে নয়। জাতীয়তাবাদী বিশ্বাম করেন 
তার ভিতর দিয়ে ভগবান নিজের কাজ করছেন। তাই ভগবানের অভিপ্রায় 
বলে জাতীয়তাবাদী যা অন্তরে অন্তরে অস্থভব করেন তার বার তিনি চালিত 
হন। সে পথে চলতে গিয়ে তাকে যদি ছুঃখভোগ করতে হয় তবে হালিমুখেই 
তিনি সে ছখ বরণ করবেন। জাতীদ্তাবাদীর শক্তি তো এখানেই যে তিনি 
হাসিমুখে দুঃখ সহ করতে প্রস্তত। এখানে তিনি অজেয়, এবং গভর্নমেন্টের 
সকল বিরুদ্ধ শক্তি এখানে ব্যর্থ । 

জাতীয়তাবাদী নিঃম্বার্থ; তাই তিনি হাপিমুখে দেশের জন্ত, দশের জন্ত 
গভর্নমেণ্টের নির্যাতন মাথায় পেতে নেন। আর সাহসে জাতীয়তাবাদী অটল, 
কারণ তিনি জানেন তিনি ভগবানের যন্ত্র; তাঁর ভিতর দিয়ে ভগবান নিজের 
কাজ করছেন। আর একথাও তিনি জানেন ধে ভগবানের কাজ রোধ করে 
এমন শক্তি কারে! নেই। তাই জাতীয়তাবাদী কখনও ভয়ে অভিস্ভুত 
হন না। 

শেষে শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় ও ইউরোপের জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্যের 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইউরোপীয় জাতীয়তার প্রধান লক্ষা ৫বষয়িক 
উন্নতি; তাই: শক্তি লাভ করে পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলিকে পদানত করতে 
ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদীর দ্বিধা হয় না। কিন্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের 
লক্ষ্য ক্বতন্্র। আমর! শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজ কথার ব্যাখ্যা প্রনঙ্গে দেখেছি যে 
তার মতে ভারতবাসী স্বাধীন হয়ে দুর্বলতর জাতিগুলিকে উতপীড়িত করবে 
না।: স্বাধীন ভারতের খধিদের উপলব্ধ সত্যসমূছ অমূল্য ও পরম কল্যাণকর; 
এবং এ সত্যসমূছের প্রচারের দ্বারা সর্জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্তই 
ভগবান ভারতে জাতীয় আন্দোলন এনেছেন । আজ দেশে ভগবানের শক্তি 
অবতীর্ণ হয়েছে; এবং লে শক্তিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। ভারত-. 
বাসীকে বুঝতে হবে যে তার কাছে যে কাজের আহ্বান এলেছে তার 


যোগী বিষু। ভাত্কর লেলৈর নিকট শিক্ষা. ১৯১ 
লক্ষ্য কেবল ভারতের মুক্তি নয়, সর্বজগতের কল্যাণ। ভগবান ভারতবালীর 
দ্বারা তার নিজের কাঁজ করিয়ে নিচ্ছেন, ভাতবানীকেও তাঁর জীবন 
উগবানের কাক করবার উপযুক্ত করে গঠন 'করতে হবে। শ্রীঅরবিদের 
বোশ্বাইয়ের এই বক্তৃতা লোকে যুদ্ধ হয়ে শুনেছিল। * 

কেউ কেউ হয়ত বলবেন প্রীঅরবিন্দের এই বক্তৃতা উপানন1-যেদী 
থেকে কোন ধর্ম-উপদেষ্টার ভাষণের মতন শোনাচ্ছে। রাজনৈতিক বক্তৃতা- 
মঞ্চের উপযোগী অভিভাষণ এ নয়। কিন্ত স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঘরবিদ্দ 
একজন 815561০ ; এবং একজন 1155010 জগতের সকল ব্যাপারের মূলে, 
হুখে-ছুঃখে, লম্পদে-বিপদে ঈশ্বরের হাত দেখতে পাঁন। তাই শ্রীঅরবিদ্দের 
পক্ষে এরূপ বক্তৃতা দেওয়াই শ্বাভাবিক। বন্তত তাঁর সকল প্রধান বক্তৃতারই 
একটি মূল স্থর ছিল এই যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূলে রয়েছে 
ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার জয় হবেই হবে; তবে আন্দোলন সফল হতে 
হলে ভারতবাসীকে ছুঃখ দইবার জন্ত প্রস্তত থাকতে হুবে। আর প্রীঅরবিদ্দের 
রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলি সঙ্ত্ধে একথাটাও উল্লেখযোগা যে এ লব বক্তৃতায় 
প্রঅরবিন্দ কেবল ধর্মের কথাই বলেন নি, কাজের কথাও বলেছেন। অর্থাৎ 
শ্রঅরবিদ্দের রাজনৈতিক দুরঘৃষ্টি ছিল অনামান্ত, এবং বক্তৃতা গুলিতে শ্রীঅরবিন্দ 
দেশের মংকটে দেশবাপীর বর্তব্য সম্বন্ধে যথার্থ পথনির্দেশও করেছিলেন। 
এঁক্যবদ্ধ কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্ৰ 

স্থরাটের বিপর্যয়ের পর দেশের সম্মুখে যে এক সংকট দেখা দিয়েছিল, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্থিরবুদ্ধি লোকের! বুঝলেন জাতীয় আন্দোলন 
সফল হতে হলে কংগ্রেসের অন্থরূপ কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব 
প্রয়োজন; কোন দলীয় প্রতিষ্ঠ।নের দ্বার! জাতীয় আন্দোলনের সফল পরিণতি 
সম্ভব নয়। নানা সভা-সমিতিতে দেশবাসীরা এই অভিপ্রান্ই ব্যক্ত করে? 
এবং শ্রীঅরবিন্দও জাতীয়তাবাদীদের এই পরামর্শ ই দেন যে তাদের কর্তব্য 
নিজেদের মূলনীতিতে ও লক্ষ্যে অটল থেকে সর্বপ্রত্বে ভাঙ্গা কংগ্রে জোড়া 
দেবার চেষ্টা করা। আমরা দেখবো এই ছিল তীর দেশবালীর প্রি 
শ্রীঅবাঁধিন্দের শেষ নির্দেশ। 

স্থরাট থেকে ফিরে এসে মাত্র ৪ মাস কাল তিনি দেশের কাজে ব্যাপৃত 
থাকেন। তারপর পুরা এক বছর ফাল তাঁকে আলিপুর জেলে বন্দীদশায় 
কাটাতে হয়। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত ছবে। এই চার মাস ফাল 


১৫২ প্রঅরবিনেোর জীবন-কথ 


গাঁকে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার কাঙ্জ, প্রকাশ্ট লভায় বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়ে সর্বদাই 
ব্যস্ত থাকতে হতে! ঃ এক মৃহূর্তের জন্ত তাঁর বিশ্রাম ছিল না। এই লমস্থে 
তার দেওয়া কয়েকটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯*৮ লনের 
১০ই এপ্রিল ারিখে ক্ললকাতার দেকালে “পাস্তির মাঠ" নামে খ্যাত স্থানে 
কলকাভাবাসীর1 এক বৃহৎ লভায় সমবেত হয়েছিল । লভার আলোচ্য বিষয় ছিল 
ফী করে ভাঙ। কংগ্রেস জোড়া দেওয়া সম্ভব হবে। সভায় শ্মরবিন্দ ছিলেন 
একজন প্রধান বক্তা । এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্বেই উন্নিখিত হয়েছে 
যে ্রীত্নরবিদ্দের মতে জাতীয়তাবাদীগণ নিজেদের নীতি ও জক্ষ্য বিসর্জন না 
দিয়ে সর্ধপ্রবত্ধথে যেন ভাঙ্গা কংগ্রেস জোড়া দিতে চেষ্টা করেন অর্থাৎ 
মডারেটদের লঙ্গে যথাসম্ভব একযোগে কাজ করেন । তবে যডারেটদের মতি- 
গতি দেখে তা সম্ভব হবে বলে তিনি খুব আশা! করেন. না । কিন্ত দেশের লোক 
যখন চায় কংগ্রেদের পুনজবন তধন জাতীয়তাবাদীদেরও জনমতের অন্থরোধে 
কংগ্রেঘের পুনর্জাঁবনের জন্ত চেষ্টা করা! উচিত। 
বারুইপুর বন্তৃতা_এক গাছে দুই পাখির কথা 

কলক।৩।গ অদূরে বারুইপুরে এক সভা হয়ঃ এবং নিমন্ত্রিত হয়ে সে সভায় 
শ্রঅরবিদ্দ, শ্রীধুত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীধৃত শ্তামহন্দর চক্রবর্তা প্রভৃতি 
জাতীয়তাবাদী নেতৃগণ যোগ দেন। শ্ঠামন্ন্দরবাবু ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক; 
এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে এ কথাটা! একটু ছিধার লক্ষে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ 
অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের লোকের! বেশী হ্বদেশীভাবাপক্প। তারপর প্রীঅরবিন্দ বস্তুত! 
দিতে উঠে বলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক ; এবং তিনি একথ| বিনা দ্বিধায়ই 
স্বীকার করবেন যে পূর্ববঙ্গের লোকের! পশ্চিমবঙ্গের লোকের অপেক্ষা বেশী 
“স্থদেশী” ; এবং তার কারণ এই যে পূর্ববঙ্গের লোকদের বেশী নির্যাতন ভোগ 
করতে হয়েছে । পুলিশের রেগুলেশন লাঠির প্রয়োগ পূর্ববঙ্গেই বেশী হয়েছে। 
তারপর তিনি ব্যক্তিগত মৃক্তি ও জাতীয় মুক্তিলাভের উপায় কী তা 
শ্বেতাশ্বত্তর ও মণ্ডক উপনিষদের এক গাছে ছুই পক্ষীর উপমাটির উল্লেখ করে 
বুঝিয়ে বলেন। আমরা দ্বেখবো৷ উপনিষদের এই উপমাটি তিনি একটু 
অন্তভাবে অন্তত্থানেও ব্যাখ্যা করেছেন । এখানে তিনি যে ব্যাখ্যা বরছেন 
তা এই ঃ 

এক বৃহৎ বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে মিষ্ট তিক্ত নানাবিধ ফল-ধরে। বৃক্ষের 
উপরের ডালে একটি ও নীচের ডালে আর একটি তি হুর পাখি বুয়েছে। 


: যোগী বিষ ভাঙ্বর. লেলের নিকট শিক্ষা, ১৭৩, 
উপরের পাখিটি নিরাসক্ত, ফল খায় না, তাই তার সখ দুঃখ নেই? নীচের 
পাখিটি উভয়বিধ ফলই খায়, ফলে দে কখনো স্থুথী কথনে| ছুঃখী। নীচের 
ডালের পাখি আর উপরের ডালের পাখি বস্তুত অভিন্ন; কিন্ত বৃক্ষের 
মি ফল খেয়ে সে নিজেকে হীন মনে করে। তারপর যখন তিক্ত ফল খাবার 
অর্থাৎ ছুঃখের পাল! আসে তখন তার মায়া, মোহ ভাঙ্গে; এবং উপরের পাখিই 
যে তার প্রকৃত আপন তা বুঝে সে মায়ামূক্ত হয়। এই ছুই পাখি পরমাত্ম! 
ও জীবাত্মার উপমা এবং উপনিষদের স্লোকের মর্মার্থ এই যে, মুক্তি হয় ছঃখের 
ভিতর দিয়ে। তারপর শ্রীমরবিন্দ বলেন £ 1৩ 1815191৩ 15 6008115 
81191108191 10 1296101221 “81010 7 অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষেত্রে 
যেমন জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রেও ( ম্বাধীনতালাভের জন্তও ) তেমনি ছুঃখ 
আঘাত প্রয়োজন । বক্গভক্গের ন্যায় তিক্ত ফল খাইয়ে লর্ড কার্জন আমাদের 
মোহভঙ্গের ব্যবস্থা করেছিলেন। মোহভঙ্গের পূর্বে ভারতবাসী নিজেকে 
আ্বয়ত্ত শাসনের অযোগ্য মনে করেছিল; সেই মোহ ভাঙ্গার ফলে সে স্বাধীনতা 
লাভের উপযুক্ত হয়েছে । আর মায়্াবদ্ধ পাখি যেমন নিজের প্রকৃত হ্বব্ূপকে 
জেনেই যুক্ত হয়, তেমনি ভারতবাসীকেও মুক্তির জন্ত যা করতে হবে তা 
হলো! €0 909] 57912] দয101010 101105617 এবং তাকে স্মরণ রাখতে হবে 
যে 266 16575 13 176৪ 10708 অর্থাৎ অন্তরের ত্বাধীনতা লাভ হলে 
বাইরের স্বাধীনতাও আসে, পরাধীনতার পাশ কাটে। 
পাবন। কনফারেন্স 

এই লময়কার বাংল] দেশের একটি ম্মরণীয় ঘটনা ফেব্রুয়ারী মাসের (-১১ই 
ফেব্রুয়ারী ১৯৮ লন) পাবনার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারে্স। কনফারেক্সের 
সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; এবং সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন যে দেশের এ সংকটকালে দেশবাসীর প্রথম কর্তব্য গ্রামগুলির 
উন্নয়ন করা গ্রামগুলিকে সংঘবদ্ধ করা । আমর। দেখেছি ১৪৯০৪ লনে তার 
"স্বদেশী মা” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথা! বলেছিলেন, এবং তার ১১ বছর আগে 
১৮৯৩ লনে বরোদায় থাকাকালে শ্রীমরবিন্দ প্রথমে একথ! বলেছিজেন। 
সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেশের যুবকদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 
*তোমর] যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া 
লেখানে গিয়া আশ্রয় লও । গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবন্ধ কর । শিক্ষা দাও'.**.. 
গ্রামবাপীদের বাসস্থান যাছাতে পরিচ্ছন্ন খ্বাস্থ্যকর ও হুন্দর ছয় তাহাদের মধ্যে 


১০৪ ঞঅরবিদ্দের জীবন-কথ! 


সে উৎনাহের সঞ্চার কর।” এ অভিভাষণে তিনি একথাও বলেছিলেন ২. 
"বর্তমান কালের বৈশিষ্ট্য 9:887159001.--জোট-বাধা, বুাহবন্ধত। $ সযস্ত 
মহৎ গুণ থাকিলেও প্্যছের” নিকট কেবল নমৃহ আজ টিকিতে পারে ন1।” 
কিশোরগঞ্জে পল্লীসনিতি সন্ঘদ্ধে বক্তৃতা 

পাবনা কনফারেন্সের ছই মাস পরে এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জে ্রীরবিন্দ তার পপল্লীসমিতি” বিষয়ক গ্রসিদ্ধ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের 
কথার অঙ্কন্ধূপ কথা বলেছিলেন। কিশোরগঞ্জ ব্তৃতায় শ্রীমরবিদ্দ য1 
বলেছিলেন তার লার মর্ম এই £ 

ভারতের অতীত ইতিহালে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির, দেশের *পলী- 
সমিতিগুলি”র স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ | বস্তত এ সমিতিগুলিই ছিল, প্রীরবিন্দের 
ভাষায়, 9০016 ০ [101917 168110--অর্থাৎ দেশের উপর নিয়ে রাষ্ট্রবিপ্রব ও 
নানাহিধ ঝড়-বঞ্ধা বয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেশ ও তার মংস্কৃতি যে টিকে আছে 
তার মূলে ছিল ভারতের পল্লীদমিতিগুলি। দেহের অনংখ্য কোষসমূহের সঙ্গে 
গ্রামগ্ুলি তুলনীক্স। দেহকোষগুলি সুস্থ থাকলে দেছের স্থাস্থ্যরক্ষা হয়; 
তেমনি গ্রামগুলি হুব্যবস্থিত থাকলে সমগ্র দেশ হুশামিত, হুভাবে পরিচালিত 
হয়। এ দেশের অতীতের শাসন-ব্যবস্থার অঙ্গ হিলেবে একদিকে ছিল শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ অসংখ্য গ্রাম, অপরদিকে ছিল পাটলিপুত্র, দিল্লী কেন্দ্রের শাসন-্যবন্থা। 
অতীতে কেন্দ্রীয় শাসন বিদেশীর হস্তগত হলেও সে শাসন বিদেশী শাসন ছিল 
ন! ; সেই পব বিদেশীয় শাসক ভারতীয় হয়ে পড়তেন $ এবং তাদের শান 
জাতীয় শাদনই ছিল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় সেই শাসন-ব্যবস্থায় 056 18581 
01 05612901010 0621. 1 গ্রামগুলি ও কেন্দ্রের মধ্যে যোগন্যত্র ছিল জমিদার $ 
এবং শ্ী্বরবিদ্ধ এই সম্পর্কের একটা! দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এইযে লেকালে আজকার 
মতন জলবষ্ট কথনও হতো না; তার কারণ 705 291010061 610 116 ছাও৪ 
076 10 1019 50811052700. 00010 2206 10250051015 6550006 40 
(065 616 5000118, কিন্ত আজ সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দেহের 
মধ্যে যেমন কর্কট বা 0৪00৫: রোগে এমন একট! মাংদপিও্ড জন্মে যা দেছের 
ভিতর থেকেও দেছের অঙ্গ নয়। সেই মাংসপিগুট! দেছের সকল দার শোষণ 
করে নিন্বে পুষ্ট হয়, এবং দেহের কোবগুলিকে ধ্বংস করে মৃত্যু ঘটায় । বিদেশীয় 
শাসন এমনই একট। বাইরের জিনিস । তাই ইউরোপের রাষ্রবিজ্ঞান ইউ- 
যোপীমষের এই শিক্ষা দেয় যে 20:18:10 0016 19 1001:85110, অর্থাৎ বিদেনীয় 


যোগী বি ভাস্বর লেলের নিট শিক্ষা... ১৭৫: 
শাক ও শালিতদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেকার 
ঘনিষ্ঠ লম্পর্ক নয়--ছয়ের মধ্যে ক্ষস্তরের ফোগের খভাব। বিদেনীয় শাসনের 
লক্ষ্য দেশের সকল কর্ের উৎস রুদ্ধ করে দেওয়া। তাই শাসিতছের প্রাণশক্তির 
কেন্্রম্বরূপ নিজদ্ব প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করবার সুযোগের অভাবে ধ্বংস হুয় ঃ 
যেমন দেছের কোন একটা অপ দীর্ঘদিনের অব্যবহারের ফলে ক্রমশ লুগ্ত হয়ে 
'আসে। বিদেশীর শাসনাধীনে আমাদের পল্লীমিতিগুলি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে; ফলে দেশের লোক আজ সকল ব্যাপারে লরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে 
পড়েছে, এমন কী আত্মরক্ষার ব্যাপারেও সরকারের পুলিশের উপর তাকে নির্ভর 
করতে হয়। কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ বলেন, স্বরাজের অর্থই হলো 0:1282719961011 01 
1190101221 56113611, 119600081] 9617001767707057 অর্থাৎ জাতির 
প্রয়োজনীয় সকল কাজ, জাতির আত্মরক্ষা যদি জাতি নিজেই করে তবেই তার 
স্বরাজ আছে বোঝা যায়। তাই তিনি বলেন, 16 ৩ ৪: €০ 0:5811156 
৪7812] আশ 2005 1১255 1 02 (18 %111955 অর্থাৎ পঙ্লীসমিতিগুলি 
পুন্জাঁবিত করেই আমাদের ম্বরাজের সুচনা করতে হবে। পলীতে গিয়ে 
যুবকদের ষে নব কাজ করতে হবে তা রবীন্দ্রনাথ তার পাবনা কনফারেন্সের 
সভাপতির অভিভাষণে বলেছেন । শ্রাঅরবিন্দ বলেন, ও 1536 (2156 (17510 
৪11 1১801. 1260 ০0 1705.__মামাদিগকে আবার পল্লীতে পলীতে দেই 
সকল কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে । শেষে শ্রীমরবিন্দ বলেন £ 411011161 
০0071010100. ০1925) 29 01390 আও 9150210 ৪৮721550 659 [90116105] 
8৫108 01 00 11295; অর্থাৎ জনগণের মনে ম্বাধীনতা-বোধ ন৷ জাগালে 
্বরাজ আসরে না । রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন আজিকার যুগ ০:2937132101. 
বা সংগঠনের যুগ ; আজ ব্যহের ব! 0:£9171560 10953-এর কাছে সমূহ বা 
1100288171960 11955 টিকতে পারে না । শ্রীঅরবিন্দও লে কথাই বলেছেন £ 
015 3 0069885০006 05০191, 025 11111102, (5 062300120য, 
227 11961010 জ151159 60 801%156 10 05 1000517. 51108516) 1 
1 19105 60 1600561 01 10191116917 59151, 1 121156 2.৪1:51? 
06 19501916 800 11106 00610. 1260 036 00119010105 116 ০: (125 
5০71০, রবীন্দ্রনাথের ব্যহবদ্ধ জনগণ, শ্রীঅরবিন্বের পল্পীসমিতির পুনজাঁবন এবং 
পরবর্তা কালের কংগ্রেসের গণসংযোগ আন্দোলন এবং গান্ধিজীর পরিকল্পিত 
গ্রামোনয়ন ও লর্বোদয় আন্দোলন, সকলেরই অভিপ্রায় এক--্বরাজ বা 


১০৬ শ্রীঅরবিন্দের. জীবন-কথা 


129010251 8616-11. শ্রীঅরবিদ্দের এই নব বক্তৃতা থেকে ভার রাজনৈতিক 
আদর্শ সন্ধে 'জনেক কথাই জানা যায়) তাই এখানে বন্ৃতাগুলির সার কথ! 
উল্লেখ কর! গ্রেল। 
কর্মব্যস্ত জীবন নিয়ে বিব্রত ভ্রীঅরবিন্দ 

এইরূপে স্থরাট থেকে ফেরার পর চার মাস কাল একদিকে লভা-সমিতিতে 
বক্তৃতা দান, বন্দেমাতরমূ্‌ পত্রিকার পরিচালন। গ্রতৃতি কাজ, অপরদিকে নিজের 
সাধন-ভজন নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ খুবই কর্মব্যস্ত ছিলেন; তিনি মনে মলে বিষম 
বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন । সুরাট কংগ্রেমের কয়েক দিন আগে ১৯*৭ লনের ৬ই 
ডিবেম্বর তারিখে তিনি তার স্ত্রী মালিনী দেবীকে যে পত্র লিখেছিলেন তা 
থেকে ভার তখনকার মানসিক অবস্থার একটা আভাষ পাওয়া যায়। এ পে 
তিনি লিখেছিলেন; “আমার এইখানে এক মুহূর্ভও সময় নাই; লেখার ভার 
আমার উপর, কংগ্রেদ সংক্রান্ত নকল কাজের ভার আমার উপর, 'বন্দেমাতরমের' 
গোলমাল মিটাইবার ভার আমার উপর । আমি পেরে উঠছি না। তাহ! 
ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে (নিজের কাজ অর্থাৎ সাধন-ভজন ), 
তাহাও ফেলতে পারি না ।......চারিদিকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার 
কথা ।” আমরা দেখবে। জেল থেকে বের হয়ে উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় এই 
সময়কার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে তিনি এ স্ময় বুঝেছিলেন তাঁর 
পক্ষে নিরিবিলিতে কিছুকল থাক প্রয়োজন ; কিন্তু কিছুতেই তিনি কাজ থেকে 
ক্ষান্ত হতে, কর্ম থেকে কিছুকালের জন্থও অবসর নিতে পারছিলেন না। তার 
কারণ কাজ ছিল তার অতি গ্রিয়। কিন্ত মে মাসের প্রথম ভাগে বোমার 
ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহ করে পুলিশ তীকে গ্রেপ্তার করে এবং এক 
বছরের জন্ত তাকে আলিপুরের জেলে বন্ীদশয় থাকতে হয়। কিন্তু জেলে 
যাওয়া তাঁর পক্ষে শাপে বর হুলো--কাজের থেকে মম্পূর্ণ অবসর পেয়ে আত্মা- 
সমাহিত হবার এবং নতুন এক সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করবার স্থযোগ তিনি 
লাভ করেন। আলিপুর জেলে বন্দীদশা! তার জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়। 
এই অধ্যায়ের ইতিহাস বলবার আগে আলিপুর বোমার মামলার পটভূমিকা 
লন্বদ্ধে কিছু বলা দরকার। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
আলিপুর বোমাল মামলাল পউভুমি 


বাংলায় বোমার ও বিশ্নববাদের উৎপত্তি 

১৯৯৬ মনের কলকাতা কংগ্রেমে শ্বরাঁজ দাবী করা হয়। আমর! দেখেছি 
স্বরাজ বলতে মডারেটগণ বুঝতেন ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশের ন্যায় হ্বায়ত- 
শাসন ;আর জাতীর়তাবাদীদের নিকট হ্বরাজ কথার অর্থ ছিল পূর্ণ-স্বাধীনতা । 
অবশ্ত প্রীঅরবিন্দের স্তায় জাতীয়তাবাদীও মনত সগ্য দ্বাধীনতা-প্রাণ্থির আশা 
করতেন ন]। স্বাধীনতার লক্ষ্যে াসময়ে পৌছবার সোপান হিসাবে সরকার 
যদ্দি ভারতবাসীদের নত্যিকার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আংশিক ভাবেও দেবার 
প্রস্তাব করতো তা হলে জাতীয়তাবাদীরাও তখনকার মতন লস্ট হতেন। 
কিন্ত সেকালের ইংরেজ সরকার ভারতের উপর তার নিরক্কুশ অধিকার 
বিশ্মুমাত্রও ত্যাগ করতে প্রস্তত ছিল না; ত্যাগ কর! প্রয়োজনও মনে করতো 
না। ব্রিটিশ দাআ্রাজেের শাসন-ভার তখন পার্লামেণ্টের উদার-নৈতিক দলের 
উপর ্তস্ত। উদারনৈতিক দলের একজন প্রধান বাক্তি প্রনিদ্ধ লেখক জন. 
মলি তখন ভারত-সচিব, ভারতের হুতী-কর্তা-বিধাতা । জন মগ্লি পার্লামেন্ট 
লভায় এবং পার্লামেন্টের বাইরেও ভারতে শ্বরাজ-দাবীর বিরুদ্ধে তার যত স্পষ্ট 
ব্যক্ত করেন। এক বক্তৃতায় তিনি ভারতের মডারেটদের, ক্যানাডার স্তায় 
পনিবেশিক শাপন দাবী প্রসঙ্গে বলেন £ ক্যানাডা একটি শীতগ্রধান দেশ, 
সেখানকার লোকদের গায় 2: ০০৪ মানায়, ভারতের ন্তায় গ্রীম্বপ্রধান দেশে 
তা মানায় না। অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে তাঁর মতে মডারেটদের 
ওপনিবেশিক স্বায়ত-শাপন লাভের আশা! ছুরাশা মাত্র। আর এক বত্ৃতায় 
জাঁতীয়তাবাদীদের শ্বাধীনত! দাবী প্রসঙ্গে তিনি বলেন: ভারতের জাতীয়তা- 
বাদীর চায় হাতে আকাশের চাঁদ, তার হাতে তো! আর টা নেই যে তিনি 
জাতীয়তাবাদীদের চুদ দেবেন। আর যদি তার হাতে চা থাকতোও তবু 
তিনি তাদের চাদ দিতেন না। ভারতবাসীকে ইংরেজ কখনে। শ্বাধীনতা৷ দেবে 
না, ইংরেজের এই মংকল্প যে অটল,তা মলিসাছেব ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। 
বন্তত দেকালের বলদৃ্ধ ইংরেজ দয়কার ভারতবাদীর সঙ্গে কোন প্রকার 
আপোঁদ-রফা কর! মোটেই প্রয়োজন মলে করতো! না। ছাত্-নি্যাতন, 


১৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-বথা 


জাতীয়ভাবাদী পত্রিক দলন, বিনা রিচারে সরঙার-বিরোধী নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের নির্বাদন, আর বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ স্থাষ--" 
এই সকল উপায়ের উপরই ছিল সরকারের নির্ভর। তার উপর নাম-মাত্র 
অনার শালন-সংক্কারের টোপ ফেলে মভারেটদের জাতীয়তাবাদীদের থেকে 
. বিচ্ছিন্ন করা! ও জাতীয়তাবাদীদের বিনাশ করাও. ছিল লয়কারের স্নির্ি 
নীতি। 

ভারত-সচিবের বক্তৃতাগুজি এবং লরকারের অন্ত নির্যাতন নীতি 
ভারতের শ্বাধীনতা-কামী যুবকদের মনে নৈরাঙ্ের সঞ্চার করে। তার! বুঝলো 
ইংরেজ কখনো! শ্বেচ্ছায় তার ক্ষমতা! বিদ্দুমাআ ত্যাগ করবে না। বাংলাদেশে 
বোমার আবির্ভাব এ নৈরাশ্েরই ফল। তাইতো বারীন্ত্রকুমারের অন্ততম . 
জহযোগী ও বোমার মামলায় যাবজ্জীবন নির্বাসন-দণ্ডে দর্তিত হুলেখক 
উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাপন থেকে ফিরে এসে তার “নির্বামিতের 
আত্মকথা” নামক পুস্তকের ভূমিকায় ছুঃখ করে লিখেছিলেন £ “ভারতবর্ষে 
বিপ্রববাদের উৎপত্তির জন্য গভর্নমেপ্ট যতটা দায়ী এত আর কেহই নছে। আজ 
যে রিফর্ম বিল (ভারত শাপন-সংস্কার প্রস্তাব) তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ করিয়া 
ভারতবর্ষকে জত্তষ্ট করবার চেষ্টা কর! হইতেছে তাছা যদ্দি বিশ বছর পুর্বে সৃষ্ট 
হইত তাহা হইলে বিপ্রববাদের নামটি পর্যন্ত শোনা যাইত কিন! সন্দেহ” 
মাঁণিকতলার বোমার আডডা-বারীন্দ্রকুমারের শ্বীকারোক্তি 

১৯০৭ লনের ২৪শে জুলাই যুগান্তর মামলায় তৃপেন্্নাথ দত্তের জেল হয়। 
এঁসনের ২১শে আগস্ট মলি সাহেব ইংল্যাণ্ডের আরব্রোথ নামক স্থানে যে বক্তৃতা 
দেন তা ছিল বিশেষভাবে নৈরাশ্বজনক। বারীন্ত্রকুমার ও তার পহযোগীগণ 
ভিরপন্থা অবলম্বন করা স্থির করেন। এ বক্তৃতার অল্প পরেই ২৮শে আগস্ট 
তারিখে বারীন্ত্রকুমার ও তার সহযোগীরা যুগাস্তর পত্রিকার সম্পাদনা-ভার অপর 
লোকের হত্তে অর্পণ করেন। কলকাতার উপকঠে মানিকতলা অঞ্চলে ৩২নং : 
মুরারিপুকুর রোডে বারীল্্রক্থমারের এরটি পৈতৃক বাগানবাড়ি ছিল। 
বাৰীশ্্কুমার ও তার সহযোগী দেবব্রত বন্থ, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও উপেন্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
একটি বিপ্লবীদল গঠনে প্রবৃত্ত হন। তার! ভাবী গেরিলামুদ্ধের জন প্রস্ততি 
হিনাবে গোপনে একদল আদর্শবাদী ত্যাগী যুবক লংগ্রহ করতে থাকেন? দলে 
দঙ্গে অন্তরপন্্র ও অর্থাদি নংগ্রহ চলতে থাকে। 


আনিগুর বোমার মামলার পটভূমি. ১৭৯ 
ধরা-পড়ার গর বারীন্্রক্বমার এক য্যাছিস্ট্রেটের নিকট যে স্বীকারোক্ষি 
. করেন তা রাঁউলাট কমিটির রিপোর্টে উদ্ধত হুয়েছে। কমিটর রিপোর্টে এ 
অংশের মর্ম এই £ “১৯৯৭ সনের গোড়ার দিক থেকে ১৯০৮ সনের এপ্রিল মাস 
পর্ধস্ত ( অর্থাৎ ধরা-পড়ার পূর্ব পর্যন্ত) আমি চোদ্দ পনর জন যুবক সংগ্রহ করি। 
তাদের আমর! শান্তর ও রাজনীতি শিক্ষ। দিতুম। আমর! দেশে স্থদূর ভবিস্ততে 
এক রাষ্ট্রবিপ্লবের কথ! ভাবতুম এবং সেজন্ত গ্রস্তত হচ্ছিলুম। সবশুদ্ধ আমি 
১১টি রিভলভার, ৪টি রাইফেল ও একটি বন্দুক সংগ্রহ করি.। যে সব যুষক 
আমাদের দলে যোগ দেয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত । তিনি বলেন 
আমাদের দলে যোগ দেবার উদ্দেস্তে এবং আমাদের কাজে লাগবেন বলে তিনি 
বোম! তৈয়ার করতে শিখেছেন। তার পিতা ছিলেন শিবপুর ইঞ্ছিনিয়ারিং 
কলেজ্জের অধ্যক্ষ । উল্লামকর পিতার অগোচরে গৃহে একটি লেবরেটরি তৈরী 
করেছিলেন এবং বোমা তর নিয়ে পরীক্ষা করতেন । আমরা মূরারিপুকুরের 
বাগানবাড়িতে উল্লানকরের সাহায্যে অল্প পরিমাণ বোম! তৈয়ার করতে শুরু 
করি। আমাদের অপর এক সহযোগী, মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস, যন্ত্রবিজ্ঞান 
এবং বোম! তৈয়ারী করা শিখতে প্যারিসে গিয়েছিলেন। ইতিমধো তিনি 
দেশে ফেরেন এবং উল্লানকরের সঙ্গে যোগ দেন। আমর! কখনও বিশ্বাম 
করতুম না রাজনৈতিক হত্যা দ্বারা দেশে স্বাধীনতা আসবে। রাজনৈতিক 
হত্যা আমর! কর ভূম এই জন্ত যে আমাদের বিশ্বাদ ছিল দেশের লোক তা 
চায়।” এইবূপে দেশে এক নতুন যুগের প্রবর্তন হয়--বোম। ও রিভলভারের 
সাহায্যে অবাঞ্চিত লোকের হত্যার বা সন্ত্রামবাদের যুগের স্থচন1 হয়। 

বাৰীন্দ্রক্মারকে জিজ্ঞাসা কর! হয়েছিল তার দলের ছেলের! বাগানে কী' 
করতে।। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “তার! উপেন্্রনাথ ও আমার নিকট ধর্মগ্রন্থ 
আর রাজনীতি বিষয়ক গ্রস্থা্দি পড়তো ।” এই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারক জঙ্ইস মুখোপাধ্যায় মশাই এক মামলাম্ বিপ্রবী যুবকদের যে শিক্ষা 
দ্বেওয়! হতো সে সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তা৷ উল্লেখযোগ্য । তিনি এই মন্তব্য 
করেছিলেন যে অপরিণতবুদ্ধি যুবকদের শেখানো হতো ভগবানের ইচ্ছার নিকট 
নিথিচারে আখ্মলমর্পণ হলে! নর্বোচ্চ ধর্ষ। যে কাজ করতে এ লব অপরিণত- 
বৃদ্ধি যুবকের আতঙ্কে বিমুখ হবার কথা এ শিক্ষার ফলে যেই কাজই তার! 
ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরমধর্ম মনে করে বিন! হ্িধায় সম্পন্প করতে! | আর এই 
প্রসঙ্গে আরে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। বানীন্্রকুমারের দ্বিতীয় বাঝের 


১১* শ্ীঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


গুধপমিতি ও প্রথমবানের গুগ্তসমিতির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, 
দ্বিতীয়বারের গুগ্তদমিতিতে. যুবকদের ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ যোক দেওয়া! 
হতে । ধর্মের নামেই বিপ্লধী যুবকেরা প্রাণের ভয় করতো না? এবং লিষ্কাম 
কর্মের নামে নিষ্ঠুর কর্ম করতে তাদের কোন দ্বিধা হতো! না। গীতায় নিষ্কাম 
কর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রিভলভার ও বোমার ব্যবহার শেখার লঙ্গে 
লক্ষে বিপ্লৃবী যুবকগণ নিয়মিত গীতা-পাঠে ও গীতার ধর্ম-পালনে-_মর্থাৎ গীতার 
ধর্ম বলতে তারা যা বুঝতে! তার পালনে যত্ববান ছিল। এই ছিল বোমার 
মামলার পটভূমি । 

প্রথম বোমার ব্যবহার ও ক্ষুদিরামের ফাসি 

১৯৯৭ সনের ৬ই ডিলেম্বর তখনকার বাংলার ছোটলাট এগু ফ্রেজার সাহেব 
উড়িস্তা থেকে ট্রেনে ফিরছিলেন । পথে মেদিনীপুরের অদ্বরে নারায়ণগড় নামক 
স্থানে বারীন্দ্রকুমারের দলের লোক রেল-লাইনের নীচে একটি বোমা পুঁতে 
রেখে লাটসাছেবের প্রাণনাশের চেষ্টা করে । বোমাট। ফাটে এবং রেললাইনের 
নীচে পাচফুট গভীর ও পাচফুটের মতন চওড়া একটা গর্ভ হয়। এপ্রিনট। জখম 
হয়? কিন্ত লাটসাছেবের কোন ক্ষতি হল না। 

১৯৯৮ লনের ১২ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেল সাহেবের গৃহে 
একট! বোম! নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্ত মেয়র রক্ষা পান। চন্দননগরের ভিতর দিয্নে 
বাইরে থেকে বিপ্রবীরা বে-আইনী অস্ত্র আমদানি করতো । মেয়র অন্ত 
আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, ভাই তার উপন্ এই আক্রমণ । 

বিপ্লবীদের নরহত্যার এই ছুই চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কিন্তু ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল 
তারিখে বিহারের মজ:ফরপুর শহরে তারা যে বোম! ছোড়ে তার আঘাতে ছুটি 
নিরপরাধ ইংরেজ মহিলার প্রাণনাশ হয়। বোমার লক্ষ্য ছিলেন কলকাতার 
প্রাক্তন প্রেণিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব। তিনি তখন মজঃফর- 
পুরের জেলাজজ। কলকাতায় কিংদফোর্ড সাহেব ম্বদেশী মামলায় নিষ্ঠুর দণ্ড 
দিতেন। একজন ইউরোপীয় দার্জেশ্টের গালে চড়-মারার অপরাধে হুগীলচন্্ 
পেন নামক একজন চোদ্দবছরের বালককে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়ে কিংলফোর্ড 
বাংলার বিপ্রবীদের বিশেষ বিরাগভাজন হন । ১৯০৮ সনের ৩*শে এপ্রিল 
ক্ষুদিরাম বনু ও প্রফুন্ব চাকি নামক বারীন্্রকুমারের মলের ছুটি বালক রানির 
অন্ধকারে কিংনফোর্ড লাহেবের গাড়িভ্রমে অপর একটি গাড়ির উপর বোমা 
ছোড়ে । গাড়িটা কিংপফোর্ড দাহেবের বাড়ির ফটকে ঢুকতে যাচ্ছিল। বোষা 


আলিপুর বোমায় মামলার পটসমি ৯১৯ 
যখন ফাটে তখন গাড়িতে ছিজেন 1119, [55585 ও তার কন্ত। 20159. 
[5051605 । মহিল! ছটি বোষার আঘাতে নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধর! পড়েন 
এবং তার ফালি হয়। প্রসুন্র চাকি ধর! পড়ার উপক্রম হলে নিজের 
রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন । এরা ছুজন স্বদেশীঘুগের প্রথম বলি। 
বোমার দলের গ্রেপ্তার 
এই শোচনীয় ও অভাবনীয় ঘটনায় দেশে মহ টছচৈ পড়ে গেল। পুলিশ 
কিছুদিন যাবৎ মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িটির উপর নজর রাখছিন। 
বারীন্রকুমার ও তার সহযোগীদদেরও এই লন্দেহ হয়েছিল। তাই দলের নকল 
লোক এ বাগান বাড়িতে না থেকে কেউ কেউ বিভিন্ন স্থানে থাকতো । 
মঙ্গঃফরপুরের ঘটনার পর পুলিশ আর কালবিলঘ না করে ২র1 মে ভোর রাত্রে 
বাগান ঘিরে ফেলে এবং বারীন্দ্রকুমার, উল্লানকর, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় 
কয়েকজনকে ও দলের কয়েকটি ছেলেকে গ্রেণ্তার করে । বাগানে কিছু বোমা, 
অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপজ্জ পুলিশের হাতে পড়ে । বারীন্দ্রকুমারের অপর সহযোগীদের 
অনেকে এ দিন বা দিন কয়েকের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়েন। যার 
বিরুদ্ধেই পুলিশ বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ পায়, তাকেই ধরে । এমন কী 
ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তরুরত্ব মশাইকেও পুলিশ 
সন্দেহবশে ধরে আলিপুর জেলে পুরেছিল। তার অপরাধ পুলিশ ষে মব 
কাগজ পায় তার কোন একটাতে তার নামের উল্লেখ ছিল। এ নিষ্ঠাবান বুদ্ধ 
্রাহ্মণ জেলে এক ত্রাক্ষণ প্রহরী কর্তৃক আনীত শুধু গঞ্গাজল ও বেলপাতা খেয়ে 
কয়েক দিন কাটান। কয়েকদিন পরেই তাঁকে অবশ্থ ছেড়ে দেওয়৷ হয়েছিল। 
বারীজ্দ্রকুমারের প্রাক্তন সহযোগী ও বাংলার প্রথম গুগুমমিতির প্রতিষ্ঠাতা 
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কয়েক বছর যাবৎ লল্ম্যাপীর জীবন যাপন 
করছিলেন ; তিনিও রেহাই পেলেন না। অবশ্থ দিন কয়েক পরেই নিরপরাধ 
বলে তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। কাগজপত্রে পুলিশ চারুচন্জর রায় চৌধুরী 
নামক এক ব্যক্জির নাম পায়। তার সন্ধান করতে গিয়ে পুলিশ চন্মননগরের 
ভূপ্লে কলেজের প্রফেসর চারুচন্জর রায় মশাইকে ধরে । তিনি ছিলেন তব 
ব্যক্কিদ্বের মধ্যে চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায় ও কানাইলাল দত্তের 
শিক্ষক। অতএব তিনি '্রায় চৌধুরী” না হয়ে শুধু 'রায়। হলেও শিশ্চয়ই 
বিপ্লবী । সার নির্দোধিতার একটি গ্রমাণ পেয়ে গভর্নমেন্ট তাকে ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হয়; কিন্তু তাঁক্ষে অযথা বছ হয়রানি লহ করতে হয়েছিল। মোট কথা 


১১২ ভ্রীঅরবিন্দের জীবন কথ! 


বারীক্্কমারের দলের সন্ধানে পুলিশ কারণে অকারণে যাকেই সঙ্দেহভাক্গন 
বলে মনে করে তাকেই ধরে । 
পুলিশের কবলে গ্রীঅরবিন্দ 

শ্রীঅরবিঙ্দ তখন বাংল জাতীয়তাবাদী দৈনিক পঞ্জিকা নবশক্কির 
সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করবার জন্থ প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাই তিনি তার স্কটলেনের 
বান! ছেড়ে গ্রে গ্্রাটে নবশক্কি পত্রিকার কার্ধালয়ের উপরতলাম্ন তখন বাস 
করছিলেন। তীর স্ত্রীও ভগিনী সরোজিনী দেবী তার সঙ্গে ছিলেন। ২র' 
মে ভোর রাত্রে গ্রে গ্বীটের বাপায় পুলিশ হান। দেয় । শ্রীঅরবিন্দ তখন নিশ্চম্ত 
মনে নিত্রিত ছিলেন। তার ভগিনীই প্রথম পুলিশের উপস্থিতি টের পান, এবং 
ব্যস্তলমন্ত হয়ে শ্রীঅরবিদ্দকে খবর দিলে তিনি তার ঘরের দরজা খোলেন। 
দরজা খোলা মাত্রই সশস্ত্র পুলিশ তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে এবংতীকে গ্রেপ্তার করে। 
গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তার কোমরে দড়ি বেধেছিল। পুলিশ কী তার হাতে 
হাতকড়ি দ্রিয়েছিল? এবিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। 5:1 £0:01১2500 
02. [71719616৪00 00. (115 1401767 পুস্তকে (৮৭ পৃষ্ঠায়) আছে “পুলিশ 
হাতকড়ি দেয় নি, কোমরে দড়ি বেধেছিল।” (4890 ০85০০, 
(050 সা) ৪ 2902 7 6015 ৪23 12160 ০৫ 00. 676 79:9659 ০1 
[317070612 73956+ 006 05010021655 300057206 1459.061. ) ্রীঅরবিন্দ তখন 
খুবই জনপ্রিয়। তার গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে বাংলার অন্ততম মডারেট নেতা 
ভৃপেন্ত্নাথ বন্থ মশাই গে স্্রীটের বাদায় আসেন, এবং শ্রীঅরবিদ্দের মতন 
একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কোমরে দড়ি বাধার প্রতিবাদ করেন। পুলিশ তখন 
দড়ি খুলে নেয়। হাতে হাতকড়ির কথা শ্রীঅরবিন্দ তার কারাকাছিনী পুস্তকে 
উল্লেখ করেছেন। হয়ত প্রথমে হাতকড়ি দেওয়। হয়, এবং পরে হাতকড়ির 
ব্দলে কোমরে দড়ি বাধ। হয়; এবং তা-ও ভৃপেনবাবুর প্রতিবাদের ফলে খুলে 
নেওয়া হয় । ক্রেগান নামক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
তত্বাবধানে খানাতল্লাপী ছয়, এবং তার সহকারী ছিলেন কলকাতা পুলিশের 
নামজাদা ইন্স্পেকর বিনোদ গুপ্ত । ক্রেগানের লঙ্গে শ্রঅরবিন্দের কিছু কথা 
কাটাকাটি হয়, এবং তার হুকুমেই শ্রীঅরবিন্দের হাতে হাতকড়ি () ও কোমরে 
দড়ি দেওয়] হয়। পরে বিনোদ গুণের অন্থরোধে নাকি হাতকড়ি খুলে নেওয়া 
হয়) এবং ভুপেনবাবুর প্রতিবাদের ফলে দড়িও খুলে নেওয়া হয়। পুলিশ 
বাড়িতে ঢুকে যধন শ্রীঅরবিদ্দকে গ্রেপ্তার করে তখন গোলমাল গুনে পাশের 


আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি : ৯১৬ 
বাড়ির লোকের জাগে এবং জিজ্ঞাস ক্করে তারা কী. ষাহাধ্য করতে পারে। 
সরোজিনী দ্বেবী তার মেশো কষ্চকুমার মিত্র মশাইকে খবর দিতে বলেন। 
একটি ছেলে সাইফেলে চড়ে সঞ্জীবনী অফিসে এসে খানা-তল্লাদের খবর দেয়। 
কৃষ্ণকুমার মিজ্র মশাই গ্রে স্রীটের বাঁড়িতে গিয়ে হাতকড়ি ও দড়ির কথ। শুনতে 
পান। তিনি বিনোদবাবুকে বলেন, “মশাই আপনাদের এ কী রকম ব্যবহার ?” 
বিনোদবাবু নাকি বিনীতভাবে বলেন তার দোষ নাই, সবার উপরওয়ালার 
এ-কাজ; তবে তিনিই অন্থরোধ করে হাঁতকড়ি খুলিয়ে দেন। ঘাক্‌ 
শ্অরবিন্দও প্রথমে একজন সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহারই পুলিশের হাতে 
পেয়েছিলেন । 

পাঁচ-ছয় ঘণ্ট1! ধরে পুলিশ শ্রঅরবিন্দের ঘর তল্লাসী করে। শ্রাঅরাবন্দ 
তার “কারাকাহিনী” পুস্তকে তল্লাসের সর্স বর্ণনা দিয়েছেন। খানা তল্লাসের 
সময় মৃণালিনী দেবীকে লেখ শ্রাঅরবিন্দের পত্রগুলি পুলিশের হাতে পড়ে ১ 
বোমার মামল! চলা-কালে বিচারালয়ে পুলিশ সেগুলি দাখিল করে। এইবূপে 
গোপনীয় ও অপ্রকাশ্ এ পত্রগুলি প্রকাশ্য আদালতে দাখিল হওয়ায় সেগুলি 
প্রকাশ করার বিপক্ষে আর ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ রইলো না; এবং পত্রগুলি 
পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রগুলি থেকে প্রীঅরবিন্দের জীবনের লক্ষ্য 
ও আদর্শ সম্বদ্ধে অনেক কথাই জানা যায়। শ্রীঅরবিন্দের ঘর থেকে পুলিশ 
আরে। অনেক চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত হাতের লেখা প্রবন্ধ প্রভৃতি নিয়ে যায়। 
মামলার বিচারকালে সেগুলি পুলিশ ও সরকার-পক্ষ কী ভাবে ব্যবহার করে তা৷ 
আমর] দেখবো । 

থানা-তল্লাসের পর শ্রীঅরবিন্দকে থানায় নেওয়। হয় এবং সেখান থেকে তাকে 
লালবাজার হাজতে সেই রাত্রি রাখা হয়। লালবাজার কলকাতার পুলিশ 
কমিশনার হ্বালিডে সাহেব শ্াঅরবিন্দকে বলেন, “ছুটি নিরপরাধ মহিলার 
শোচনীয় মৃত্যুর কারণ এই কাপুরুষোচিত দুক্বর্মের সঙ্গে লিপ্ত বলে কী আপনার 
লজ্জ। হয় না?” শ্রাঅরবিন্দ উত্তরে বলেন, “এ কাজের সঙ্গে আমি লিপ্ত ছিলাম 
এই অন্থমান করবার আপনার কী অধিকার আছে?” তছুত্বরে হ্াালিভ সাহেব 
বলেন, “আমি অনুমান করছি না, আমি জানি ।” শ্রীঅরবিন্দ বল্লেন, “আপনি 
কী জানেন আর না-জানেন, তা আপনিই অবগত আছেন। এই হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গে সকল সম্পর্ক আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছি।” এর পর হ্যালিডে 
সাহেব আর কিছু বললেন না। 


চা 


৯১৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


লালবাজার থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্রীঅরবিন্দক্ষে রয়েড স্রীটের গোয়েন্দা 
অফিসে নেওয়া হয়। সেখানে কৌশলে তার মুখ থেকে অপরাধের ম্বীকারোক্ত 
বের করবার জন্য গোয়েন্দাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শ্রীঅরবিস্দ পুলিশের 
হ্বাল-চাল ভাল করেই জানতেন, এবং তাদের ফাদে পা দিলেন ন1। একজন 
গোয়েন্দা মিষ্ট ভাষায় নামা! কথার পর তাঁকে অকন্মাৎ বলে, “বাবীন্দ্রকুমারকে 
মুরারিপুকুরের বাগানে বোম! তৈরী করতে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করেন 
নি।” শ্ররবিন্দ হেসে বল্লেন, “আমি বারীনকে মুরারিপুকুরের বাগানে 
থাকতে দিয়েছিলাম, একথা কে আপনাকে বললে? বাগানে আমার যেমন 
অধিকার বারীনেরও তেমনি অধিকাঁর। আর বোমা তরী করবার জন্ত আমি 
বারীনকে বলেছিলাম তা-ও বা আপনি কার কাছে জ্ঞানলেন।” এর পর 
গোয়েন্দা মশাই এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বললেন না। প্রবর্তক আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন। তিনি 
বলেছেন শ্রাঅরবিন্দ কুটনীতিতে বিচক্ষণ ছিলেন; এবং ইউরোপের কূটনীতি 
খুব ভাল করেই বুঝতেন । আমরা পরে খন শ্রীঅরবিন্দের বত্তৃতাগ্ডুলি আলোচন৷ 
করবে। তখন দেখবো একথা সত্য | 

লালবাজার থেকে শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি কয়েদীদ্দের কলকাতার প্রেসিডেন্সী 
ম্যাজিষ্রেট থন্নহিল সাহেবের কোটে উপস্থিত করা হয়। যামলার আসামীদের 
প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল মুরারিপুকুর বাগান ; এ বাগান ২৪ পরগণ! জেলার সদর 
আলিপুর কোর্টের এলাকায় অবস্থিত। তাই থর্নহিল সাহেব আসামীদের 
বিচারের জন্য আলিপুরের ম্যাঁজিষ্্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীঅরবিন্ধ 
প্রভৃতিকে আলিপুর জেলে পাঠানো হলো । ১৯০৮ সনের মে মাসের ৫ই থেকে 
১৯০৯ সনের ৫ই মে পর্যস্ত এক বছর কাল শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে ছিলেন। 
জেলে থাকার ব্যবস্থ। 

শ্রীঅরবিন্দ ও অন্তান্ত আসামীদের প্রথমে জেলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে 
রাখা হয়। পরস্পরের সঙ্গে কিংবা জেলের অপর কয়েদীদের সঙ্গে তাদের 
আলাপ করতে দেওয়৷ হতে না। নির্জন কারাবান অধিকাংশ লোকের পক্ষে 
অত্যস্ত যন্ত্রণাদায়ক , কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নিকট নির্জন কারাবাস কষ্টকর না হয়ে 
বরং ধ্যান-ধারণার পক্ষে উপযোগীই হয়েছিল । তাই তিনি তার এই একবছর 
কারাবাসকে তার আশ্রমবাস বলেছেন। কিছুদ্দিন প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র কক্ষে আবদ্ধ রাখার পর জেলের ছুটি বড় কক্ষে সকলকে একত্র রাখার 
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ব্যবস্থা হয়। আসামীদের অনেককে শ্রীঅরবিন্দ জানতেন না। তাদের মধ্যে 
দুএকটি বালকও ছিল। কী ভাবে অধিকাংশ কয়োশির সময় কাটতে সে 
সম্বন্ধে ছু একটি কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাদের মাথার উপর 
যে ফাসির দড়ি ঝুলছে, যুবক ও বালকদের অনেকেই সে কথা তুলে নানা প্রকার 
হম্লা ও ফুতি করে সময় কাটাতে।। শ্রীঅরবিন্দ ও দেবব্রত বস্থুর স্ভাঁয় 
ছুএকজন এ গোলমালের মধ্যেই তাদের ধ্যান ধারণ। নিয়ে থাকতেন । কিছুদিন 
পরে বিশ্বীসঘাতক রাঁজসাক্ষী নরেন গৌসাই জেলের ভিতরে নিহত হয়? সে 
কথা যথাস্থানে আমাদের বলতে হবে। নরেন গৌষাইয়ের হত্যার পর 
শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি সকল কয়েদীকে আবার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ কর] হয়॥ 
পরম্পরের মধ্যে কোন প্রকার আলাপ আলোচন। নিষিদ্ধ হয়। তবে 
আদালতে যাবার সময় পথে গাঁড়িতে এবং আদালত কক্ষেও তাদের মধ্ো 
কথাবার্তা চলতো৷। তাই যুবক ও বালক আসামীর! বিচারালয়ে যাবার জন্ত 
উৎন্থুক হয়ে থাকতো | বিচারের ফল কি হবে তা দিয়ে তাদের বিশেষ উদ 
দেখাতো না। এই নতুন ব্যবস্থায় নির্জন কক্ষে শ্রীঅরবিন্দ বিনা অস্থবিধায় 
তীর অভ্যন্ত ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হবার স্থযোগ পান । 
জেলে শ্রীঅরবিন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 

জেল থেকে বের হয়ে ১৯০৯ সনের ৩*শে মে তারিখে শ্রীঅরবিন্দ উত্তর 
পাড়ায় লাইব্রেরী গৃহে যে বক্তৃতা দেন তা থেকে আমর] তার জেল-অভিজ্ঞত 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। তিনি তার “কারাকাহিনী” পুস্তকেও 
পুলিশের কবলে পড়বার পর তার মানসিক অবস্থার কথা বলেছেন। সে 
সম্বন্ধে উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় তিনি য! বলেছিলেন তার মর্ম নিয়ে দেওয় 
গেল। বোমীর মামলার সম্পর্কে আমাকে গ্রেপ্তার কর। হলে প্রথমে আমি 
বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার মনে সংশয় দেখা দেয়। এতকাল আমার 
বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি দেশের জন্য কাজ করি; এবং যতদিন 
আমার কাজ শেষ না হবে ততদ্দিন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। বে 
কেন আমার কাজ শেষ হবার আগেই এরূপ অভিযোগে পুলিশ আমাকে 
ধরলে ? আমি তখন বুঝি নাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী। এইরূপে একদিন 
গেল, ছু্দিন গেল, তিনদিন গেল। তারপর আমাকে আলিপুর জেলে নেওয়া 
হল। সেখানে আমি অন্তরে এই বাণী যেন শুনলাম “ধৈর্ধ্য ধর, অপেক্ষা করে 
দেখ ।” (শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথ। £ 4 93568 20206 00 206 £00% 
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আঃ0)1) ৪10 204 52৪ )। তখন আমার মন শাস্ত হলেো। আলিপুরেন্ 
নির্জন কক্ষে দিন-রাত অপেক্ষা করে আছি, কবে আবার অস্তরে ঈশ্বরের 
বাণী শুনবে! এবং আমার পক্ষে করণীয় কি তা বুঝতে পারবো । শেষে আমার 
প্রথম অভিজ্ঞতা হলো, আমার প্রথম শিক্ষা লাভ হলো ( 681:11596 7291198- 
000১ 0106 9150 1655018 )। আমার মনে পড়লে ষে গ্রেপ্তারের এক মাস 
ব৷ তারও আগে আমার উপর প্রত্যাদ্দেশ হয়েছিল (৪ ০৪11 1190 ০০:০০ 
০ [75 ) কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে নির্জনে থাকার জন্য ; এবং নিজের গভীর 
অস্তরে প্রবেশ করে ভগবানের সঙ্গে ঘনি্টতর ভাবে যুক্ত হওয়ার জন্ত আমার 
উপর আদেশ এসেছিল, একথ। আমার মনে পড়লো । কিন্ত আমি তখন কাজে 
মগ্র। কাজ আমার প্রিয়। অহংকার-বশে আমার তখন বিশ্বাস ছিল যে 
আমি নিজে না করলে অন্য কারে দ্বার সে কাজ হবে না। এখন আলিপুর 
জেলে কর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়ে আমি অন্কভব করলাম ভগবান যেন 
আমাকে জেলে এনে বুঝিয়ে দিলেন যে অহংকাঁর-বশত কিংব। হৃদয়ের দুর্বলতার 
জন্য যে বন্ধন নিজে ছিন্ন করতে পারি নি, সে বন্ধন ভগবানই নিজে ছিন্ন করে 
দিলেন। আমি বুঝলাম আমার শিক্ষার জন্যই এই কারাবাস, এই কর্ম থেকে 
বিরতি। তারপর আমার হাতে গীতা এলো এবং ভগবানই আমাকে গীতার 
সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন। আগে আমি বুঝি নি, এখন ভাল করে বুঝলাম যে 
ধার ভগবানের কাজ করতে চান তাদের নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছা! ত্যাগ করতে হয় » 
ফলাকাজ্ষা না করে, নিজের ইচ্ছ! বিসর্জন দিয়ে, ভগবানের হাতে যন্ত্স্বরূপ হয়ে 
কাজ করতে হয়; কাজের সফলত। ব| বিফলত] দুই-ই সমভাবে গ্রহণ 
করতে হয় ্ 

আলিপুর জেলে এই হলো শ্রীঅরবিন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা ; কিন্তু একমাত্র বা! 
প্রধান অভিজ্ঞতা নয় । শ্রীঅরবিন্দের জীবন কয়েকটি বিশেষ উপলব্ধির উপর 
গ্রঠিত। এই উপলব্িগুলির মধ্যে চারটি উপলব্ধি প্রধান। বরোদীয় লেলে 
মহারাজের সঙ্গে ধ্যানকালে তার প্রথম প্রধান উপলব্ধি__অদবৈত বেদাস্তের 
নিবিশেষ ব্রন্মের বা “একমেবাদিতীয়ং ব্রদ্দের উপলব্ধি-__লাভ হয়েছিল । আলিপুর 
জেলে তার দ্বিতীয় প্রধান উপলব্ধি-_বাস্থ্দেবঃ সর্বমিতি__লাভ হয় । এই দ্বিতীয় 
উপলব্ধিটি ষেন প্রথমটির পরিপুরক। জেলে নির্জন কারাকক্ষে কিছুকাল থাকার 
পর জেলের কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন দুবেলা আধ ঘণ্টার জন্ তাঁকে তাঁর কক্ষের সম্মৃথে 
পায়চারি করতে অঙ্মতি দেন। এসব কথা তিনি তার উত্তরপাড়ার বত্ৃতাক়্ 
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বলেছেন। যখন তিনি কক্ষের বাইরে পায়চারি করতেন, তখন একদিন 
অকস্মাৎ ভার এই উপলব্ধি হলে! ঘে তিনি আঁর দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নন-- 
তাঁর চারিদিকে রয়েছে জেলের দেয়াল নয়; চারিদিকে তাকে ধিরে রয়েছেন 
বাস্থদেব। কক্ষের সম্মুখে যে গাছের তলায় তিনি বেড়াতেন সেই গাছকে 
তার আর গাছ বলে মনে হলে! না; মনে হলো! বাস্দেব শ্রীকৃষ্তই তার মাথার 
উপর ছায়। বিস্তার করে রয়েছেন। জেলের কয়েদীদের মধোও--চোর, ডাকাত 
বলে যার] বন্দী, তাদের মধ্যেও তিনি বান্থদেবকে দেখলেন। উপনিষদের একটি 
মহাবাক্য 'একমেবাদ্বিতীয়ং ; উপনিষদের অপর মহাবাক্য 'সর্বং খন্বিং ত্রন্ম'। 
বরোদায় ও আলিপুর জেলে এই দুই মহাবাক্যের উপলঙ্ধি শ্রঅরবিন্দ লাভ 
করেন। 

এখানে একটা! কথ! বল! দরকার । সাধারণ লোকের নিকট, [1801-0- 
£8০৫ বা! বান্তববারদী লোকের নিকট শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত উপলব্ধি অবাস্তব ও 
অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। সাধারণ লোৌক জেলের ভিতরে শ্রীঅরবিদ্দের 
বাণী শোন। বা প্রত্যাদদেশ লাভ প্রভৃতি ব্যাপারকে শ্রীঅরবিন্দের অবচেতন 
মনেরই ভেক্কি বলে ব্যাখ্যা। করতে চেষ্টা করবে। কেউ কেউ জেলের অভিজ্ঞতা 
নিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে উপহাঁসও করেছেন। 1106 [100181) 900191 761011061 
পত্রিকার সম্পাদক “মঃ নটরাজন ও [1)6 91888166 পত্রিকার বাৰু স্থরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তে। জেলের ভিতরে বাহৃদেবের দর্শন-লাভ কথাট! হাস্যকর 
বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্ঠ বিদ্রপে বিচলিত হবার লোক ছিলেন ন1) এবং 
ঠাট্টা বিদ্রপে কিছুতেই তাঁর অভিজ্ঞতার সত্যতা৷ সম্ধন্ধে তার মনে সন্দেহের কোন 
ছায়াপাত হয় নি; তাঁর কথা যে সেগুলি ভার 15106 6:060120065,| মোট 
কথ। শ্রীঅরবিন্দ একজন অনাঁধারণ মানুষ; তার জীবন-কথা সর্তোভাবে 
একজন সাধারণ লোকের জীবন-কথার স্ায়ই হবে এরূপ আশা করা যায় না। 
পাঠককে অসাধারণ কথ! শুনবার জন্য প্রস্তত থাকতে হবে। 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বোমাক্স মামলাক্ম বিচাক্ব 

আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্রাথমিক তদন্ত 

আলিপুরের ম্যাজিষ্রেট বালি সাহেবের কোর্টে বোমার মামলার প্রাথমিক 
তাস্ত আরম্ভ হয় ১৯৯৮ সনের ১৯শে মে। আসামীদের বিরুদ্ধে রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করা, বে-আইনি অস্ত্র-রাখা প্রভৃতি ফৌজদারী 
দণ্ডবিধির আট-নয়টি ধারার অপরাধের অভিযোগ আন হয়। রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ বা! যুদ্ধের বড়যন্ত্র করার শান্তি গ্রীণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর ; অন্ত 
অপরাধগুলির জন্যও আইনে দীর্ঘ মেয়াদের বিধান রয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর 
ম্যাজিষ্রেট প্রাথমিক তাস্ত শেষ করে শ্রীঅরবিন্দ ও বাণীন্দ্রকুমার প্রভৃতি 
ছত্রিশ জন আসামীকে আলিপুরের দায়র1 কোর্টে সোপর্দ করেন। শ্রীঅরবিন্দের 
বিরুদ্ধে অভিষোগ তিনি বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ ছিলেন। 
গভর্নমেণ্টের বক্তব্য বারীন্দ্রকুমার ছিলেন দলের নেতা ; এবং শ্রীঅরবিন্দ পেছন 
থেকে বুদ্ধি ও প্রেরণ! দিতেন । 

এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, নাম নরেন্্রনাথ গোস্বামী, 
রাজসাক্ষী হয়। নরেন গোৌসাই তাঁর এজেহারে শ্রীঅরবিন্দ ও আরে। অনেককে 
জড়িয়েছিল। সময় বীচাবার জন্য ম্যাজিষ্রেট নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজসাক্ষীর 
জের! হবে দায়র। কোর্টে । জেরা না হলে সাক্ষীর সাক্ষ্য আইন মতে অগ্রাহা। 
দায়রা কোর্টে বিচার আরম্ভ হওয়ার আগেই ১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর 
আসামীদের মধ্যে দুজন, সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ ও কানাইলাল দত্ত, জেলের ভিতরে 
বিশ্বাস-ঘাতক রাজসাক্ষীকে পিস্তলের গুলিতে হুত্য। করে। নিজেদের ফাসি 
নিশ্চিত জেনে বাংলার এ ছুই বীর যুবক দলের স্বার্থে এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে নরেন গোসাইয়ের সাক্ষ্য যাতে গৃহীত ন! হতে পারে সেজন্ত বিশ্বাস- 
ঘাতককে হত্যা করে। ফলে তার সাক্ষ্য দায়র1 কোর্টে গৃহীত হলো ন1। 

বিচারে কানাইলাল ও সত্যেন্ত্রনাথের ফাসি হয়। কাঁনাইলাল আত্মপক্ষ 
সমর্থনের কোন চেষ্টা করলেন না। ফাঁসির আদেশের পর কানাইলাঁলকে 
জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি হাইকোর্টে আপিল করবেন কিনা । তিনি আপিল 
করতে অস্বীকার করেন। কথিত আছে ফাঁসির আদেশের পর তাঁর দেহের 
ওজন বৃদ্ধি পায়। ফাসির আগের দ্রিন জেলের উঠানে কানাইলাল তাঁর সহযোগী 


বোগ্গার্ধ মামলার বিটা ৯১ 


আসামীদের কারাকক্ছের হারের সম্থৃখে দাড়িয়ে হাসিষুখে বিদায়-নমন্কার করেন। 
মৃত্যুর দিন ভোর রাত্রে ম্যাজিষ্রেট ও জেল কর্তৃপক্ষ ফাসি-মঞ্চে কানাইলালকে 
নেবার জন্য যখন কানাইলালের কক্ষে যান তখন তারা দেখে স্তস্ভিত হন থে 
কানাইলাল শাস্তচিত্ে নিজ্রামগ্র! ধীর শীস্তভাবে কানাইলাল ফাসি-মঞ্চ 
আরোহণ করেন। বারীন্্কুমার তার আত্মচরিতে লিখেছেন, “কানাইলালের 
মরণের মহত্ব যাইবার নয়) ষে কোন দেশে কানাইলালের তুলনা নাই ।? 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “নিবাসিতের আত্মকথা”য় কানাইলালের অপুর্ব 
শান্তভাবে মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন : পতঞ্জলি চিত্তস্থির করবার, মনকে 
শান্ত করবার নানা উপায় বর্ণনা করেছেন। কানাইলালকে দেখে একথাটাই 
মনে হয় যে চিত্বস্থির করবার সব উপায় পতগ্জলিরও বোধ হয় জান! ছিল না। 
সে কথা থাক্‌। সহত্র সহশ্র লোক সেদিন শ্বশানে কানাইলালের শবদেহের 
অন্গগমন করে। সারা পথ ত্বার শবদেহের উপর জানাল থেকে পুষ্প বর্ষণ কর! 
হয়। শ্মশানে প্রায় পাঁচশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাদের কেউ কেউ 
অশ্রপুর্ণ নয়নে বলেছিলেন, “যদি স্বর্গ থাকে তবে নিশ্চয়ই তোমার ন্বর্গলাভ 
হবে।” শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাঁড়ার বক্তৃতায় বোমার মামলার অভিষুক্ 
যুবকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “[॥ 10815 06 69800] 01500৬25৫ £ 
10161) 500018.£56) ৪ ০০৬০] ০01 5616-658:06106196 10 00019211501 
10) 1১101) ] ৫5 510)115 100017106.৮ তিনি বলেছিলেন দেশে এক 
অসাধারণ যুবকদলের আবিত্ীব হয়েছে । এই যুবকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বলা যায় 
“জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন” 

কানাইলাল ছিলেন এই মৃত্যুপ্যয়ী যুবকবৃন্দের অগ্রণী। সত্যেন্্রনাথও বীরের 
মতই মৃত্যুকে বরণ করেন। 
আলিপুরের ছায়রা জজের কোর্টে বিচার 

আলিপুরের বোমার মামলা এদেশের ফৌজদারী মামলার ইতিহাসে 
বিখ্যাত । ১৯৮ সনের ১৪শে অক্টোবর আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ 
বিচক্রফ ট সাহেবের এজলাঁসে মামলা স্থুরু হয়) শেষ হয় ১৯*৯ সনের ৫€ই মে। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই বিচক্রফট সাহেব আর শ্রীঅর বিন্ব 
একই সময়ে কেন্বিজে ছিলেন, এবং একই বছর তাঁর! [. 0. 9. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হম; আর সেই পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্ গ্রীক ভাষায় প্রথম এবং বিচক্রফট সাহেব 


১২৪ শ্রীঅরবিদ্দেয় জীবমস্কা 


দ্বিতীয় স্থান অধিকার কর়েন। দুজন এসেলরের সাহায্যে মামলাত্ বিচার হয়। 
এই বিরাট মামলায় সরকার পক্ষ থেকে ২০৩ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ কর] হয়) 
সাক্ষীদের সাক্ষাদানে ও জেরাতে ১৪১ দিন লেগেছিল । এই মামলায় যে 
সকল চিঠিপত্র ও শ্রীঅরবিন্দের গ্রবন্ধাদি আদালতে পেশ করা হয় তাদের সংখ্যা 
ছিল প্রায় চার হাজার । সরকার প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে বারীন্দ্রকুমানন 
ছিলেন ঘড়যন্ত্রের নায়ক এবং শ্রীঅরবিন্দ আড়াল থেকে বুদ্ধি ফোগাঁতেন। 
শ্রীঅরবিদ্দ অপর আসামীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, একথাট] প্রমাণ 
করার জন্য গভর্নমেণ্ট যে চেষ্টার ক্রটি করে নি, সাক্ষী প্রভৃতির উপরোক্ত 
বিপুল সংখ্যা এবং মামলার জন্য মুক্ত হন্মতে অর্থব্যয়ই তার প্রমাণ। সরকার 
পক্ষের গ্রধান কৌম্সিল নটন সাহেব দৈনিক এক হাজার টাকা পেতেন। 
জজও বলেছেন শ্রীঅরবিন্দকে দোষী প্রমাণ করাই ছিল সরকারের প্রধান 
লক্ষ্য । | 

ম্যাজিষ্্রেটের কোর্টে প্রসিদ্ধ কৌম্সিলী ব্যোমকেশ চক্রবতী (78 08105- 
৮৪10 ) শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। দায়রা আদালতে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ 
সমর্থন করেন তাঁর বন্ধু উদীয়মান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞূন দাশ মশাই (0. &. 7085) 
দাশ মশাই তার অভূতপূর্ব দেশ-সেবার ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য তখনও 
দেশবাসীর নিকট থেকে “দেশবন্ধু” এই আখ্যা লাঁভ করেন নি। 

স্মরণ রাখতে হবে যে শ্রীঅরবিন্দের মামলার ব্যয়ভার বহনের জন্ত তার 
ভগিনী দেশবাসীর নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর নিকট থেকেই কয়েক সহম্্ টাক! চাদ! ওঠে; কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। 
চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দ তার উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় বলেছিলেন 
যে দিনের পর দিন অর্ধরাত্রি পর্ধস্ত জেগে থেকে, নিজের স্বাস্থ্যের হানি ও বিপুল 
আঘথিক ক্ষতি স্বীকার করে চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন 
করেন। স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে যে অভিষোগ তার শান্তি 
হোল প্রাণদণ্ড। সরকার পক্ষের কৌন্সিলী নর্টন সাহেবের যুক্তিজাল এমন 
বিচক্ষণতার সঙ্গে দাশমশাই খগুন করেন যে জজ শ্রীঅরবিন্দকে খালাস দিতে 
বাধা হন। 
উ্ীঅরবিন্দের পক্ষে ভার কৌন্সিলীর জবাব 

ভরীঅরবিন্দ মামলার ফলের জন্য একটুও উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তার 
বরাবরই বিশ্ব ছিল তিনি খালাস পাবেন। মোকদ্ষমা চলাকালে তিনি 


ঘোষার মামলার বিচার | ১২5 
আদালতের কাজে বিশেধ হন দিতেন না; নিজের চিন্তায়ই নিবিষ্ট খাঁকছেন। 
ঘ্বায়র কোর্টে তাকে জিজ্ঞানা কর] হয় তিনি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলবেন কিন! । 
উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন তাঁর পক্ষে ঘা! বলবার তা তাঁর কৌন্সিলীই বলবেন; 
তিনি নিজে কোর্টের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না। দাশ মশাই 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে জবাব দাখিল করেন; এবং গোঁড়াতেই বলেন ষে যদ্দি 
স্বাধীনতা কামনা কর] কিংবা ম্বাধীনতার বাণী প্রচার কর! অপরাধ হয় তবে 
শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন তিনি অপরাধী, এবং তাঁর অপরাধের শাস্তি তিনি 
প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করবেন। তার পর এ জবাবে দাশ মশাই বলেন যে ধর্ষমতে 
শ্রীঅরবিন্দ একজন বৈদাস্তিক, এবং প্রীঅরবিন্দের মতে বেদাস্তই জগতের ভাবী 
ধর্ম; জগতে বেদাস্ত-প্রচারই শ্রীঅরবিন্দ তার কর্তব্য মনে করতেন। রাজনীতির 
ক্ষেত্রেও প্রীঅরবিন্দ বেদাস্ত প্রয়োগ করে থাকেন। বেদাস্ত বলে নিজের 
ভিতরেই যে ঈশ্বর রয়েছেন তার উপলব্ধি করলেই মানুষ মুক্তি লাভ করে। 
রাজনীতির ক্ষেত্রে তার দেশবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ--তোমর। ভয় 
ত্যাগ করে আত্মকর্তৃস্ব অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের জন্য সচেষ্ট হও। বাইরে 
থেকে কেউ তোমাদ্দিগকে সাহায্য করতে পারবে না। দেশের চিরস্তন পথে 
€তোমারদিগকে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করতে হবে। তিনি দেশবাসীর সম্মূথে যে 
কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন তাতে বোম! বা বড়যন্ত্ররে কোন স্থান নেই। 
ভার অভিমত যারা আইন যেনে চলতে পারে না তারা দেশ-শাসনের 
যোগ্যত। অর্জন করতে পারে না। তবে তিনি তীর দেশবাসীদের একথাও 
বলেন যে সরকারের কোন আইন যদ্দি অন্তায় বিবেচিত হয় তবে বিবেকের 
অহ্থরোধে সেই অন্তায় আইন অমান্য করাই সঙ্গত। তবে শ্রীঅরবিন্দের মত 
এই যে অন্যায় আইন অমান্য করার অধিকার থাকলেও হিংসার আশ্রয় 
নেবার কোন অধিকার আইন-ভঙ্গকারীর নেই; আইন-ভঙ্গকারীকে আইন 
অমান্য করার শাস্তি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তত থাকতে হবে। আইন-ভঙ্গের 
শাস্তি যদি হয় জেল, তবে জেলেই যেতে হবে; কিন্তু কোন মতেই 
হিংসার পক্থা গ্রহণ কর! চলবে না। দাস মশাই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় 
প্রকাশিত গ্রীঅরবিন্দের নিক্কিয় গ্রতিরোধ ( 70855156 [651515811০6 ) বিষয়ক 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ গুলি জজ ও এসেসরদের নিকট পড়ে তার বক্তবা গ্রমাণ 
করেন। 


১২২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলির শ্রেণীবিষ্ভাগ 

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধ প্রমাণ কয়ার জন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য 
ব্যতীত থে সব কাঁগজপত্রের উপর নর্টন সাহেব নির্ভর করেছিলেন, সেগুলিকে 
এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা চলে £__ 

১। মৃণালিনী দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখান। চিঠি । 

২। শ্রীঅরবিন্দের লেখ! অন্যান্ত চিঠি । 

৩। শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি বক্তৃতার রিপোর্ট । 

৪ | বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত (শ্রীঅরবিন্দের ) প্রবন্ধ সমূহ। 

৫। খানা-তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত শ্রীঅরবিন্দের ছুটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এবং 
একট। খাতায় কিছু হিজিবিজি লেখা । 

৬। মিঠাইয়ের চিঠি (5৯6৪5 16661 )। 

প্রথমে ম্বণালিনী দেবীকে লেখা পত্রের কথা ধর] যাক । ১৯০৫ সনের 
৩*শে আগষ্ট তারিখে লেখ! পত্রে শ্রীঅরবিন্দ তার তিনটি “পাগলামির” কথা 
বলেছিলেন । তাঁর তৃভীয় পাগলামি তিনি দেশকে মা বলে জানেন ১ এবং সে 
প্রসঙ্গে লিখেছিলেন “মাঁ”র বুকের উপর বসিয়! যদি একটা! রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত 
হয় তাহ! হলে ছেলে কী করে ?” শ্রীঅরবিন্দ তার দ্বিতীয় পাগলামি প্রসঙ্গে 
লিখেছিলেন, ষে “তা হলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সংকল্প ।” বিচারক বিচক্রফট 
সাহেব তার রায়ের গোড়াতে বলেছিলেন সরকার পক্ষের এবং আসামীর 
কৌন্সিলী উভয়েই এবিষয়ে একমত যে শ্রাঅরবিন্দ একজন অত্যন্ত ধায়িক ও 
দেশভক্ত ব্যক্তি । নর্টন সাহেব এই চিঠিখানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেন, এবং বলেন ষে শ্রীঅরবিন্দের গভীর ধর্মভাব ও দেশপ্রেমের ফলে তিনি 
একজন ঘোর সরকার-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছেন-_নর্টন সাহেবের ভাষায় ৪ 18178010 
850 ৪ 7৪0 00910 1981+ হয়ে উঠেছেন, এবং স্বাধীনতালাভেয় জন্য যে তিনি 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তা৷ মায়ের রক্তপানে উদ্যত রাক্ষমের প্রতি ছেলের 
কর্তব্য কী, এ প্রশ্ন থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যাঁয়। কৌব্সিলী দাশ মশাই 
বলেন নর্টন সাহেব গোড়াতেই ভুল করেছেন এবং ফৌজদারী মামলার মূলনীতিই 
লঙ্ঘন করেছেন। ফৌজদারী মামলার মূলনীতি এই যে যতক্ষণ আসামীদ্ 
অপরাধ প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ ধরে নিতে হবে আসামী নির্দোষ; কিন্তু নর্টন 
সাহেব গোড়াতেই ধরে নিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ দোষী ও ষড়যন্ত্রে লিগ ; তারপর 
তিনি তার অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণের সন্ধান করেছেন। ভাই তিনি 


বোমার জালার বিচাঁর ৯২৬ 
শ্রীমরবিন্দের ব্লাক্ষসের উপমাটার অপব্যাখ্যা! করতে চাঁন। বস্তত এ উপমাটার 
সহজ অর্থ এই যে পরাধীনতা ছুর্বহ ; এবং শ্রীঅরবিন্দ উপমার দ্বার! শুধু তা-ই 
বলতে চেয়েছেন। দাঁশ মশাই বিচাঁরককে অন্থরোধ করেন তিনি যেন নর্টন 
সাহেবের মতন ভূল না করেন, এবং গোঁড়া থেকেই যেন ধরে না নেন যে 
জরীঅরবিন্দ দোঁধী। তিনি আশ! করেন বিচারক চিঠিটার সহজ অর্থ ই গ্রহণ 
করবেন। বিচারক দাশ মশাইয়ের যুক্তির স্যাষ্যতা স্বীকার করেছিলেন। 

নর্টন সাহেব বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবদ্ধগুলি রাজস্রোহকর বলে 
প্রমাণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, এবং প্রবন্ধগুলির জন্ত শ্রীঅরবিদ্দকেই 
দ্বাক্সী করেন । নর্টন সাহেবের বক্তব্য শ্রীঅরবিন্দ বে-আইনি কর্মপন্থার ষমর্থক। 
দ্বাশ মশাই দেখালেন শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থা। সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার লেখায় বোম 
বা ষড়যন্ত্রের বিন্লুবিসর্গও নাই। শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য স্বরাজ; এবং শ্বরাজলাভের 
উপায় স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি এবং তার কর্মপন্থা 28551$6 [২০389681705 বা 
বা! নিক্কিয় ও অহিংস প্রতিরোধ । শ্রাঅরবিন্দ ১৯*৭ সনের »৯ই এপ্রিল থেকে 
২৩শে এপ্রিলের মধ্যে বন্দেমাতরম্‌ পত্তিকায় 78551৮5 [২65150819০6 সম্বন্ধে ঘে 
প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেন দাশ মশাই জজ ও এসেসরদের তা৷ পড়ে শোনান এবং 
দেখান শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে অপরাধজনক কিছু নেই। 

এখানে একটু অবাস্তর হলেও গ্রসঙ্গক্রমে এ কথাট। বল। দরকার যে কেউ 
কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত 
চ9551%6 [২651508150€ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিপিনচন্দ্র পাল মশায়ের লেখা ; 
এবং এঁ লেখাগুলির সাহায্যেই দাশ মশাই শ্রীঅরবিন্দকে নির্দোশ প্রমাণ করেন। 
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মিঠাইয়ের চিঠির কথা 

আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্রকুমারের “মিঠাইয়ের চিঠি” নামে পরিচিত 
ক্র চিঠিখানার ভূমিক। ছিল অতি গুরত্বপূর্ণ । চিঠিখানা এই ঃ 


১২৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ধাা 


“প্রিয় দাদা, এখনই সময় । হঠাৎ প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্তু 
আমাদের ভারতের সর্বত্র মিঠাই প্রস্তত রাখিতে হবে । আমাদের কনফারেন্সের 
জন্য ব্যবস্থা যাতে হয় তা দেখো । আমি এখানে তোমার পজ্ের প্রতীক্ষণত্ব 
্হিলাম। | 

তোমার স্লেহের 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ” 


উপরের চিঠিতে একটা কনফারেন্সের কথা আছে । এখানে উল্লেখ করা 
দরকার যে স্ুরাট কংগ্রেসের সময় বারীন্্রকুমার স্থরাঁটে ভারতের কয়েকটি 
গ্রদেশের বিপ্লবপন্থীদের এক গোপন সভায় আহ্বান করেন। তিলককেও সে 
সভায় উপস্থিত থাকতে বারীন্দ্কুমার অন্গরোধ করেন। তিলক সেই সভাগ্ন 
যোগ দিতে অসম্মত হয়ে বলেন তিনি তার পথে দেশ-সেবা করবেন। 
রাবীন্দ্রকুষারের পথ ভার পথ নয়। শ্রীঅরবিন্দও সেই কনফারেম্সে যোঁগ 
দেন নি। 

উপরোক্ত মিঠাইয়ের চিঠি” প্রসঙ্গে নটন সাহেবের বক্তব্য “মিঠাই” কথাটির 
দ্বারা এখানে স্পষ্টতই বোমা বোঝায়, এবং এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার যে 
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তাতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় ষে 
শ্রীমরবিন্দ বোগ্ার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দাশ মশাই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
থেকে দেখালেন চিঠিখানা জাল; এবং শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে তা' প্রমাণ বলে 
গ্রহণ করা যেতে পারে না। আমরা দেখবে। বিচারকও চিঠিখানাকে নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেন না । দাঁশ মশাইয়ের যুক্তি এই : প্রথমত ছুই ভাই-ই 
তখন স্থুরাটে, তবে চিঠি লেখবার প্রয়োজন কোথায়? দ্বিতীয়ত বারীন্্কুমার 
শ্রীঅরবিন্দকে “সেজদা” বলতেন ; কিন্ত চিঠিতে “সেজদা” বলে সম্বোধন না করে 
“প্রিয় দাদা” বলে সম্বোধন করা হয়েছে । তাই চিঠিটা বারীন্দ্রকুমারের লেখা 
নয়, এ সন্দেহ স্বাভাবিক। তৃতীয়ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই পুরা স্বাক্ষরও 
সন্দেহজনক । সরকার পক্ষের কথ শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ইঙ্গভাবাপন্ন। 
বিলাতে কিন্ত এক ভাই অপর ভাইকে চিঠি লিখতে বংশের নাম ( 90108106 ) 
বাদ দিয়ে থাকে। (বিচারক মন্তব্য করলেন তিনিও তাঁর ভাইকে চিঠি 
'লিখতে বংশের নাম লেখেন না । ) চতুর্থত এ অতি অবিশ্বান্ত কথা যে এরূপ 
একট চিঠি শ্রীঅরবিন্দ সযত্বে কলকাতায় নিয়ে এলেন, চিঠিট1 তার 9০০৮ 


বোমার যাষলার বিচার ১২৫ 


[.87১৪-এর বাসায় ছুই মাসকাঁল রইলো, এবং পুলিশের: লৌভাগ্যক্রমে ৪৮মং গ্রে. 
স্বীটের নতুন বাসা খানাতল্লাশের সময় তা পুলিশের হাতে পড়লে! । 
থানাতল্লাশের লময়ই যে চিঠিখানা পাওয়া যায়, তাও নিঃসন্দেহ প্রমাণের 
অভাব। সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক ; এবং দাশ মশাই তীর ভাষণে বললেন 
তিনি আশ] করেন বিচারক চিঠিটাকে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রমাঁণ বলে গ্রহণ 
করবেন ন]। 

তারপর দাশ মশাই বলেন ষে সরকার পক্ষের কৌন্সিলীর মতে শ্রীঅরবিন্দ 
একজন উচ্চশিক্ষিত প্রতিভাবান ব্যক্তি । তাঁর মতন একজন শিক্ষিত ব্যক্তির 
পক্ষে এরূপ একটা ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়] সম্ভব কিনা ত1 বিনা বিচারে গ্রহণ করা 
যায় না। দাশ মশাই বলেন বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় 
তাঁর কী সামান্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্া্দি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ছুই চারিটি 
বোমা, রিভলভার ও রাইফেল নিয়ে প্রবল পরাক্রাস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজোর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আশা! বাতুলতা মাত্র; এবং শ্রীঅরবিন্দের মতন একজন 
প্রতিভাবান তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তি এরূপ একট] ষড়যঞ্ত্রে যোগ দেবেন, এ অভি 
অবিশ্বাস্ত কথা। 

এইরূপে দাশ মশাই সরকার পক্ষের কৌন্সিলীর যুক্তি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে 
খগ্ডন করেন। তারপর যে কথাগুলি বলে তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহার 
করেন তা৷ এদেশের ফৌজদারী মামলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । তিনি 
এসেসরছয় ও বিচারককে সম্বোধন করে বলেছিলেন £ “আপনাদের নিকট আমার 
এই নিবেদন যে এই মামল] নিয়ে যে সব বাদ-বিতগ্ডার সৃষ্টি হয়েছে লোকে 
একদিন তা ভূলে যাবে। অরবিন্দও একদিন ইহলোক ত্যাগ করবেন। কিন্ত 
তার মৃত্যুর বহু পরেও লোকে তাঁকে তুলবে না। লোকে তাকে স্মরণ করবে 
দেশপ্রেমের কবি বলে? স্মরণ করবে তাঁকে জাতীয়তার ধষি বলে; ম্মরণ করবে 
তাঁকে বিশ্বপ্রেমিক বলে। তার মৃত্যুর বহু পরেও শুধু ভারতে নয় দেশ- 
দেশাস্তরেও তার বাণী ধ্বপিত-প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলি আজ কেবল 
আপনাদের সম্মুখেই তার বিচার হচ্ছে না; তার বিচার হচ্ছে ইতিহাসের 
দরবারে 1৮ দাঁশ মশাইয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে । ভারত ও সর্ব 
জগৎ প্রীঅরবিন্দের বিচার করেছে; আজ তিনি দেশ-ভক্ত জাতীয়তাবাদী ও 
বিশ্বপ্রেমিক বলে সর্বত্র পুজিত-_কেবল ভারতে নয়, সর্বজগতে । 


১২৬ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


এসেসরদ্বম্লের অভিমত 

সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ ও ফরিয়াদী ও আসামী পক্ষের কৌন্সিলীর সওয়াল 
শেষ হলে এসেসরঘয় তাদের অভিমত জানালেন । তাদের অভিমত সংক্ষেপে 
দেঁওয়৷ গেল। প্রথম এসেসর গুরুদাস বন্ুর অভিমত £ 

অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতাগুলি নির্দোষ। তিনি তার বক্তৃতায় নিক্কি় 
প্রতিরোধের কথাই প্রধানত বলেন। নিক্ষিয় গ্ররতিরোধ অপরাধ নয় । 

যুগান্তর, সন্ধ্যা] প্রভৃতি কাগজে সময় সময় রাজজ্রোহকর প্রবন্ধ বের হতে! । 
এঁ সব পঞ্জিকার সঙ্গে বন্দেমাতরমের যোগাযোগ প্রমাণিত হয় নাই। এ সব 
পত্রিকা ও বন্দেমাতরমের কর্মপন্থা ভিন্ন। 

“মিঠাইয়ের চিঠি-খানাকে নানা কারণেই প্রমাঁণ বলে গ্রহণ কর] যায় না। 

এইরূপ একট ছেলেখেলার ষড়যন্ত্র ষে সফল হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের মতম 
একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা অসম্ভব; এবং এইরূপ 
একটা বড়যস্ত্রে যোগ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বড়যন্ত্রের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ প্রমাণ করার মতন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। আমি তাই অরবিন্দ 
ঘোষকে নিপরাধ মনে করি । 

দ্বিতীয় এসেসর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত £ 

অরবিন্দ ঘোষকে এই মামলায় বড়যন্ত্রের প্রকৃত নেতা বল! হয়েছে 
এবং সরকার পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা 
হয়েছে । আমার অভিমত এই ষে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রমাণিত হয় 
নাই। 

খানাতল্লাশের সময় প্রাপ্ধ খাতার অপ্রকাশিত লেখার উপর নির্ভর কর! 
যায় না। “মিঠাইয়ের চিঠি”-ও নির্ভরযোগ্য নয়। দুই ভাইই তখন স্থুরাটে 
ছিলেন। তবে একভাই অপর ভাইকে পত্র দিতে যাবেন কেন? আর চিঠিটা 
বাৰীন্দ্রকুমারের লেখা হলে “প্রিয় দাদা” সম্বোধন না থেকে “সেজদা” সন্বোধনই 
থাকবার কথা, আর “বারীন্দ্রকুমার ঘোষ” এই পুর] সাক্ষরও চিঠিতে থাকবার 
কথা নয়। চিঠিটা কখন পাওয়া গেল, কার কাছে ছিল সেই সব বিষয়ে 
সরকারী সাক্ষীর] পরম্পর-বিরোধী কথা বলেছে। আমার বিশ্বাস অরবিন্দ 
বাবুর মতন একজন উচ্চশিক্ষিত লোঁকের পক্ষে বৌম।-রিভলভারের সাহায্যে 
ইংয়েজ সান্রাজ্য ধ্বংস করার চেষ্টা কর! অসম্ভব । 


বোষার মামলার বিচার ১২% 


জজ বিচক্রফটের রায় জ্ীঅরবিদ্বের মুক্তি 

উভয় এসেসরই ৩৬ জন আসামীর মধ্যে বাবীন্দ্রকুমার প্রমুখ কয়েকজনকে 
ফৌজদারী দগুবিধির ১২২ ধার! অনুসারে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অন্ত 
'অশ্বসংগ্রহের অপরাধৈ অপরাধী বলেন। জজ উনিশ জন আসামীকে বিভিন্ন 
শান্তি দেন ; সতের জন আসামী খালাস পান। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ 
ছিলেন একজন। জজ তীর রায়ে শ্রীঅরবিন্দকে কেন খালাস দিতে বাধ্য হন 
তার একটু আলোচন! করেন। 

জজ তাঁর রায়ে বলেন যে সরকার পক্ষের মতে অরবিন্দ ঘোষই এই মামপ!গ 
প্রধান আসামী ; এবং তার দণ্ডবিধানই হলে। গভর্নমেপ্টের প্রধান লক্ষ্য ও একাস্ত 
কাম্য । তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এত সাক্ষ্যপ্রমাণ 
উপস্থিত কর] হয় যে বিচার শেষ করতে ছয় মাস তিন সপ্তাহ সময় লাগে। 
'অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে বানীন্দ্রকুমীর প্রভৃতি রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার যে ষড়যন্ত্র করে অরবিন্দ তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই আগে 
বারীল্্রকুমার প্রভৃতির অপরাধের বিচার করার পর অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
প্রমাণাঁদির বিচার করতে হয়। এই সাক্ষ্য প্রমাণগুলিকে যে কয় শ্রেণীতে ভাগ 
কর] যায় তা. পূর্বেই উল্লেখ কর। হয়েছে । 

১৯০৫ সনের ৩*শে আগষ্ট তারিখের মুণালিণী দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের 
পত্রে তার তিনটি পাগলামির কথাঁর উল্লেখ আছে। শ্রীঅরবিন্দের তৃতীয় 
পাগলামি_ দেশ মা, এবং মায়ের বুকে বসে কোন রাক্ষদ রক্তপান করতে 
উদ্যত হলে ছেলে কী করে-_শ্রীঅরবিন্দের এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে জজ যা বলেন তা 
এই : সরকারী কৌন্সিলীর মতন যদি ধরে নেওয়। যায় যে পত্রলেখক ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত তবে এ চিঠিখানার মধ্যে স্থানে স্থানে এমন কথা পাওয়৷ যাক যা সন্দেহের 
উদ্রেক করে ; কিন্তু যদি পুর্বাহ্বে এরূপ ধারণা না নিয়ে চিঠিখানা পড়া যায় 
তবে তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় না। জজের কথা “৬165/108 
16 2 210 00015100160 78 01926 15 10001)1195 17) 5 01080158115 
০8115 107: 63018158010. অর্থাৎ চিঠি সম্বন্ধে জজ পুরাপুরি দাশ মশাইয়ের 
যুক্তিই গ্রহণ করেন। 

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে সুরাটের কংগ্রেসের পর কলকাতা 
ফেরবার পথে শ্রীঅরবিন্দ যে সব বক্তৃতা দেন সরকার পক্ষ তার রিপোর্ট 
আদালতে দাখিল করে। , জজ এ বক্ৃতাগুলির মধ্যে দৌযাবহু কিছু পেলেন 
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না। বক্তা যেখানেই যান সেখানে তীকে বিপুল সন্বর্ধন। দেওয়া হয়--এর বেশী 
কিছু রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাঁয় না। জজের মতে প্রমাণ হিসাবে এ রিপোর্ট- 
গুলি দাখিল করা অনাবশ্যক ছিল। 

শ্রীঅরবিন্দের গৃহে খানাতল্লাশের সময় ছুটি অপ্রকাশিত হস্তলিখিত প্রবন্ধ 
প্রবন্ধ পাওয়া যায় । তার একটি প্রবন্ধ হলে! 1)5 01511 ০0: 
8০5০০: 3 দিতীয় প্রবন্ধটি হলে। ৬180 15 চ0500150) | প্রবন্ধ ছুটি 
কোন পন্্িকায় প্রকাশিত হয় নাই । 1105 1৬0:81165 0£ 905০০£ প্রবন্ধটি, 
জন্বদ্ধে জজ বলেন £ 47106516215 08555856510) 10 1১101) 02156) 0 
00610561565 061:09115 11801028166 50000010 0£ 006 83০ 0£ ৮1011 
0080)0৫5.” দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে কীভাবে জাতি সংগঠন করতে হয় সে সম্বদ্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ তার অভিমত প্রকাশ করেছেন। জজ তার রায়ে উক্ত প্রবন্ধ 
থেকে শ্রীঅরবিন্দের এই অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন £ *"75 ০৮০০৮ 0£ 035 
80015811515 00 00110. 6 0106 109861028.1006 19010188115 1055 এ, 
0০61) 19060010118.) 106০0০21756 ড/10000016 16 00 1086102 ০8101506 
৪062] 10006: 06৬০1097006) 806 005 18৬ 10050 02 118 
2০010900210) (115 ৮151) ০৫6 005 08000. 1616 15000 16 25. 
1706 10001817200 16 10017001891) 20 5100010 05 10:01520. 70796 
1500101581150 15100020810 06 21997:01)5 2100 5066611755. প্রবন্ধটি 
জন্বদ্ধে জজ মন্তব্য করেন : “45 2 85985 610৪ 81:01016 15 2 50161)010 
01506 ০0৫6 971101)5. 10176 05875611165 1) 006 2200 10 0018170 10855 
92 111-081817060 800. 10197655101)81)16  1011505.10006 800 0096 
176161061 0৫ 00656 81:010165 ৪5 01001151060 15 8:£917) 2 0017) 118 
4৯170010005 18001.” 

স্বাধীনতার কামন] এবং স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা দৌষের নয়, একথ। 
বিচারাঁসন থেকেই জজ স্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন কোন ইংরেজের 
নিকটই স্বাধীনতার কামন। কিংবা ম্বাধীনতার বাণী প্রচার অপরাধ নয়। 
৮1790 15 চ:52060515 প্রবন্ধটির একস্থানে সন্ধ্যা, যুগান্তর আর বন্দেমাতরম্‌ 
পত্রিকার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন সন্ধ্যা ও যুগান্তরের 
ত্বাধীনতার আদর্শকে অপরাধ বল! যায় না। সন্ধ্যা ও যুগান্তরের প্রদনখিত 
কর্মপন্থা নিশ্চিত বে-আইনি ও রাজজ্োহকর ১ তাই নর্টন সাহেব বলেন 


1: রর 
্ 
রে ঃ) + 5 
টা 
* / ৮৬, 
রোষার. যাহলার 'বিচা : 


শর বিদও বেআইনি ও রাজজোহকর কর্দের সমর্থক । নর্টন লাছেবের এই 
'অভিমতের সঙ্গে স্ব একমত হতে পারলেন না) কারণ & উদ্ভিয় পদ্দেই 
শ্রীঅয়বিদ্দ লিখেছিলেন £ “70866 15 1750 টাও হও 100619617061006 ৪৪ 
&15 10651) 006 06650051165 09 00810060500 05 51101) 16 28 
30280 0০ 6৪ ৪1060. জঙ্জ এ ছুটি লেখাতে প্রীঅরবিন্বকে দোষী লাব্যন্ত 
করার মতন কোন প্রমাণ পেলেন ন।। 

খানাতল্লাশের সময় একটা খাত গাওয়। যায়; তার মধ্যে কিছু হিজিবিজি 
লেখা ছিল। বিচারকের মতে লেখাগুলি নিঃসন্দেহে অপরাধজনক। কিন্তু 
শ্ীঅরবিন্দ বলেন খাতার হিজিবিজি লেখা তার নয়; খানাতল্লাশের সময় 
খাতাতে এ সব লেখ! ছিল না। অর্থাৎ পরে লেখাটা খাতায় স্থান পেয়েছিল। 
জজ এই লেখাটাকেও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন? কারণ 
একথাটা সথবিদিত যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগে গুপ্চরের৷ অনেক ময় 
আনামীর অজ্ঞাতে এরূপ জাল করে থাকে । 

“মিঠাইয়ের চিঠি”-টাকে জজও 06 22050 10000188100 62101016, 
বলেন। নর্টন সাহেবের তে। এ চিঠিখানার উপর খুবই ভরস৷ ছিল। কিন্ত 
দাশ মশাই যে চিঠিখানাকে জাল প্রমাণ করার জন্য খুবই যুজি-পুর্ণ সওয়াল 
করেছিলেন, তা৷ আমর! দেখেছি । চিঠি সম্বন্ধে জজের সিদ্ধাস্ত এই £ “[€ 03. 
19061 15 10156) 1015 2 5011)010 506010061) 0 006 101£615 ৪1, 
98461 1065108665 00 2০6810 10.৮ 

তাই বিচারক শ্রীঅরবিন্দের অপরাধ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
তা এই £+7810776 5৪11 00০ ০106005 (08906: [ ৪.0) 0£ 0005807 
€1)90 16 58115 51016 0£ 5001) 0:090£ 85 জা০10 10055151006 (8 
00105 1010 81] ০£ 5056110903৪ 0108156” অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের 
বিরুদ্ধে ষে সাক্ষাৎ প্রমাণ উপস্থিত কর! হয়েছিল তা থেকে তাঁকে আইনত 
দোষী প্রমাণিত কর! যায় না। সন্দেহের অবকাশে জজ শ্রীঅরবিন্দকে খালাস 
দিলেন। 
ভ্রীজরবিন্দের মুক্তিতে দেশের আনন্দ দাশ মশাইয়ের অশেষ খ্যাতি 

শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের লোকের আনন্দের সীমা রইলো না। এমনকি 
বোমার মামলায় ধার] দণ্ডিত হন তারাও শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে নিজেদের 
মণ্ডের কথা তুলে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন। শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দান মশাইয়ের 


শে 
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জয়, আর. ন্টন সাহেব ও সরকার পক্ষের পরাজয় ঘোষিত হয় । নাস মশাই থে 
অশেষ কীতি অর্জন করেন তা একটি ঘটনা থেকেই বোঝা খঘায়। বোমার 
মামলার রায় বের হবার পর দাশ মশাই দাজিলিং-এ বেড়াতে যান। লেখানে 
পথে একদিন সিম্টীর নিবেদিতার সঙ্গে তার দেখা হয় দাশ মশাইকে দেখে 
সিস্টার নিবেদিতা এগিয়ে এসে আবেগভরে বলেন £ [ 00৩ 5০0৩ 87৩ 
£:520 7 000 1196561035৬ 500 216 50 168. 


সগুম পরিচ্ছেদ 
কলকাতায় ০শষ দশ সাস 

জেল থেকে বের হয়ে কী দেখলেন 

এক বছর জেলে থাকার পর ১৯*৯ সনের ৬ই মে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাভ 
করেন, এবং ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে বাংলার রাজনীতির সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করে তিনি চন্দননগরে ধান । মধ্যবর্তী দশ মাস কাল কলকাতায় 
তাঁর জীবন ছিল কর্মব্যস্ত। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থারও বিপুল 
পরিবর্তন ঘটেছে ; জেল থেকে বের হয়ে দেশে তিনি কী দেখলেন তা জানা ধায় 
তার উত্তরপাড়ার বক্তৃতা থেকে । এ বক্তৃতায় তিনি বলেন যে জেলে যাবার 
পুর্বে তিনি দেখেছিলেন দেশে তখন মহা! উৎসাহ ; দেশের লোক নতুন আশায়, 
নতুন উদ্মে পুর্ণ । দেশের সর্বত্র লোকের কণ্ঠে তখন বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি । জেল 
থেকে ফিরে এসে তিনি আর বন্দেমীতরম্‌ ধ্বনি তেমন শুনতে পাচ্ছেন না। 
'আর বাঙালী যেন আশ] উদ্যম হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে । দেশের কাজে 
ধার! তার সহযোগী ছিলেন, তাদের অনেককে তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না। 
ধিনি তাঁর একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন সেই দেশমান্ত নেতা তিলক তখন 
ত্রহ্মদেশে মান্দালয় জেলে নাড়ে ছয় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। 
জাতীয়তাবাদী অপর প্রধান নেত] বিপিনচন্দ্র পাল তখন স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে 
বিলাতে প্রবাসী। কিন্তু শ্রীঅরবিন্ তার উত্তয়পাঁড়ার বন্তৃতায় বলেন তিনি তবু 
নিরাশ হন নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ধার ইচ্ছায় ইতিপুর্বে দেশ বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে 
সরব হয়েছিল, তার ইচ্ছাই দেশ তথন নীরব । এই নীরবতা ও সামরিক 
অবসাঁদের মধ্যেও দ্ভিণি ঈশ্বরের মল অভিগ্রায় দেখলেন । 


কলকাতায় শৈষ দশ মাস... . ' $$১. 


জাতীয় আন্দোলনের পরিচালন৷ 

বন্ধত কিছুকাল ধরে দেশের উপর ভীষণ নিধাতন চল্ছিল। ১৯৮ লনেগ 
ডিসেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট বিনা বিচারে বাংলার নেতৃস্থানীয় নয়জনকে বাংলার 
বাইরে নির্ধাসিত করেন। এদিকে সঙ্্রীসবাদীরাও নিষ্রিয় ছিল না। প্রীঅরবিন্দ 
জেলে থাক। কালে ১৯৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুরের সরকারী উকিল: 
বোমার মামলায় সরকারী কৌন্সিলী নর্টন সাহেবের সহকারী আশ্ড বিশ্বাস 
মশাই কোর্টে নিহত হন। কারা-মুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ আধার জাতীয় 
আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনিই তখন জেলের বাইরে 
বাংলার একমাত্র জাতীয়তাবাদী নেত1 | যুবকদের নিয়ে তিনি আবার সভা- 
সমিতি সুরু করলেন। প্রাকাশ্ট সভায়ও কয়েকটি বস্তৃতা দিলেন । অবশ্ঠ 
আগে সভায় সহশ্র সহশ্র লোক উপস্থিত হতো ; এখন সহশ্রের স্থলে শত সংখ্যক 
লোক সভায় যোগ দিত। জেল থেকে বের হয়ে তিনি আর একটি কাজ 
করেন। তিনি যখন জেলে তখন বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকা গভনমেপ্ট বন্ধ করে দেয় । 
তার একটু ইতিহাস আছে। যতদিন শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুদ্ধ 
ছিলেন ততর্দিন পত্রিক। বেশ চল্ছিল। তাঁর জেলে যাবার পর অর্থাভাবে 
পত্রিক পরিচালন! অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং পত্রিকার কর্তৃপক্ষ স্থির করেন আপনা 
হতে অর্থাভাবে উঠে যাওয়া অপেক্ষ। গভর্নমেণ্টের দ্বার! বন্ধ হওয়। পত্রিকার পক্ষে 
অধিকতর গৌরবজনক। তাই পত্রিকার অন্যতম লেখক 7. 0. 088061066 
মশাই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় এমন একটি কড়। প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যে 
গভনমেপ্ট প্রবন্ধটিতে হত্যার প্ররোচন! দেওয়া হয়েছে মনে করে বন্দেমাতরম্‌ 
পঞ্জিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্ত ছিল কানাইলাল দত্ব 
কতৃক নরেন গৌসাইয়ের হত্যা । প্রবন্ধের মধ্যে এই মর্মে কথ! ছিল £ “কানাই 
নয়েন্্রকে হত্যা করিয়াছে । যে ঘ্বণ্য ভারতীয় তাহার দেশের শক্রর কর 
চুগ্ঘন করে (অর্থাৎ তার আন্কুগত্য শ্বীকার করে) সে আর আপনাকে 
প্রতিশোধের আঘাত হইতে নিরাপদ মনে করিতে পারিবে ন1।***"*"ঘে 
মুহূর্তে কানাই সেই গুলী ছুড়িয়াছিল সেই মুহুর্ত হইতে তাহার দেশের বাতাসে 
ধ্বনিত--“সাবধান'। বিশ্বাস-ঘাতকের দণ্ড সম্বন্ধে সাবধান।” (গল্প ভারতী, 
পৌষ, ১১৫৭ সন ৮৭* পৃষ্ঠা )। ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাস থেকে ১৯*৮ 
বনের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক দ্বেশে জাতীয়তাবাদ প্রচান 
করেছিল। | | 


১৩২ জীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


কর্ম ফোগিন ও ধর্ম 
কেউ কেউ এই সমর বন্দেমাতরমূ পত্রিকা পুনঃ প্রকাশের জন্তে শ্রীঅন্বিন্দের 


নিকট প্রস্তাব করেন। শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম্‌ পুনঃ প্রকাশ না করে কর্মযোগীন্‌ 
নামক একখান! ইংরেজী সাপ্তাহিক ও ধর্ম নামক অপর একখানা বাংল! 
সাগ্তাহিক বের করেন। ১৯৯৯ সনের ১৯শে জুন কর্মযোগিন পঞ্জিকার প্রথম 
সংখ্যা বের হয়; এবং ২৩শে জুন ধর্ম পত্রিক। প্রকাশিত হয়। কর্মঘোগিন্‌ 
প্রথম থেকেই প্রায় বন্দেমাতরন্‌ পত্রিকার মতনই দেশের লোকের নিকট সমাদর 
লাভ করেছিল। পত্রিকাটি অল্পকালই স্থায়ী হয়েছিল--প্রীঅরবিন্দের কলকাত। 
ত্যাগের অল্প পরেই কর্মযোগিন ও ধর্ম বন্ধ হয়ে যায়। 
কারামুক্তির পর নতুন মানুব শ্রীঅরবিন্দ 

আলিপুর জেল থেকে শ্রীঅরবিন্দ এক নতুন মান্য ছয়ে বের হন। তার 
“কার! কাহিনী”__ পুস্তকের গোড়াতে তিনি লিখেছিলেন যে কারাবাসের পূর্বে 
তিনি জানতেন না যে “আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব তখন সেই 
পুরাতন অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্ত একটি নৃতন মানুষ নৃতন চরিত্র 
লইয়া নৃতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।” 
শ্রীঅরবিন্দের নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় কর্মষোগিন পত্রিকার 
প্রচ্ছদপটে । আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দ গীতার সাধন! গ্রহণ করেন এবং 
“বাস্থর্দেব সর্বমিতি” এই প্রত্যক্ষ অন্ুভুতিলাভ করেন। কর্মধঘোগিন পত্রিকার 
প্রচ্ছদপটে দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রথারূঢ় কৃষ্ণাজু'নের মুতি__কুষ্ণ* অজুনকে 
কর্মষোগের উপদেশ দিচ্ছেন । কর্মষোগিনের 10০০:০-ও গীতার নিষ্ধাম ধর্মের 
আদর্শ “যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্”, কর্মযোগিনে শ্রীঅরবিন্দ ষে সব প্রবন্ধ লেখেন 
তাতেও তার এই সময়কার বক্তৃতাতে জাতীয়তার কথা, ভারতের জাতীয়তার 
লক্ষ্য ও আদর্শের কথা, অবশ্য ছিল; কারণ তিনিই তখন বাংলার জাতীক্ 
আন্দোলনের পরিচালক | কিন্তু তার এই সময়কার লেখা ও বক্তৃতায় ঝৌোক 
পড়েছিল ধর্মের উপর, কর্মযোগের উপর | শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়ার বক্তৃতার 
উপদংহারেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এ উপসংহারে তিনি বলেছিলেন 
ঘে পুর্বে তিনি বলতেন ভারতের জাতীয়্তাই ধর্ম; এখন তিনি কথাট। একটু 
পরিবর্তন করে বলতে চান যে সনাতন ধর্ম, হিন্ু ধর্মই ভারতের জাতীয্বতা-_ 
জর্থাৎ এখন আগে ধর্ম, পরে জাতীয়তা ও দেশের সেবা । কর্মমোগিনের প্রথষ 
সংখ্যা আরভ হয় রামরুষ্*--বিবেকানন্দের ধর্মের আলোচন নিম়্ে। অল্প 


কলকাতায় শেষ দশ মাঁস ৩৬ 
কিছুকাল পরে দেশ-লেবা! ও জাতীয় আন্দোলন থেকে অবসর নিয়ে তিনি 
পণ্ডিচেরীতে যাবেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ও পণ্ডিচেরীতে যোগ 
সাধনায় আত্ম-সমর্পণ এই দুইয়ের মধাবর্তী ঘটনা হলে! শ্রীঅরবিন্দের জেলের 
অন্ুভৃতি। এই অনুভূতির ফলে প্রীঅরবিদ্দের কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 
হয় না, তীর দৃষ্টির প্রসারও হতে থাকে । ভারতের স্বাধীনতার অপেক্ষাও 
সর্ব মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতিই অধিকতর কাম্য, এ ধারণ তাঁর মনে ক্রমশ 
জন্মাতে থাকে । 
কর্মযোগিন ও ধর্মপত্রিকার আলোচ্য বিষয় জম 

কিন্ত দেশের শ্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে সগ্য সগ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া তে 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই জাতীয়তাবাদীর লক্ষা কী হওয়া 
উচিত এবং তার কর্মপন্থাও কী হবে সেই সম্বন্ধে প্রঅরবিন্দ কর্মযোঁগিন ও ধর্ম 
পত্রিকাদ্ধয়ের সাহায্যে দেশের সম্মুখে তার ন্ুচিস্তিত মত প্রকাশ করেন। 
তার এই সময়কার বক্তৃতাগুলিতেও আমরা তা-ই দেখি। তবে কেবল 
জাতীয়তাবাদের আলোচনায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন না) ভারতের 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি কর্মযোগিনে ও ধর্মে মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশ 
করতেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ কী ছিল; কেন ভারতের সভ্যতা 
এতর্দিন ধরে বিচ্যমান আছে-_এইসব প্রশ্ন তিনি উখবাপন করেন এবং তার 
উত্তরও দেন। তিনি বলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ ত্রহ্মচর্য ও ধর্ম- 
সাধনাই ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘকালব্যাপী অস্তিত্বের কারণ। তাঁর মত বর্তমান 
ভারতেও আমাদিগকে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পরিবর্তনসহ প্রাচীন 
আদর্শেরই পুনঃ প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হতে হবে । 

শ্রীঅরবিন্দ চিরদিন ভারতীয় চিত্রকলার একজন সমজদীর ছিলেন। 
চন্দননগর গমনের অল্প আগে তিনি ভারতের নতুন চিত্রকল। পদ্ধতি লন্বদ্ধে যে 
সুন্দর একটি প্রবন্ধ ধর্ম পত্রিকায় লেখেন তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। এ প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ 
গ্রতিভায় অনুপ্রাণিত কয়েকজন যুবক ভারতীয় চিত্র বিদ্যার পুনরুদ্ধার 
করিতেছেন। তাহাদের গ্রাতিভার গুণে বঙ্গদেশে নৃতন যুগের সচনা হইতেছে । 
ইহার পর আশ! কর] যায় যে ভারত ইংরেজের ভেোখে না দেখিয়া নিজ চোখে 
দেঁখিবে ; পাশ্চাত্যের অন্নকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করিয়৷ আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের মনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে ।” 


১3? শ্ীঅরনিন্দের জীরন-কখ। 


ভারতের শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও তিনি এ প্রবন্ধে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন । তিনি 
বলেন: “ভারতীয় চিত্রকর ও অন্থান্ত শিল্পীর! ঘে ঠিক বাহ্‌ জগতের অনুকরণ 
করেন না ইহ। সত্য, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে নয় । তাহাদের উদ্দেশ্ট বাহ দৃষ্ঠ 
ও আকুতি অতিক্রম করিয়া অস্তরস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ কর।।""."*"পাশ্চাত্য 
বাহিরের নামরূপে অশ্ুরক্ত, আমর] নিত্য বস্ত ন! পাইয়! কিছুতেই সন্তষ্ট হইতে 
পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্মে, দর্শনে ও সাহিত্যে তেমনি চিন্রবিষ্ভায় ও 
স্থাপত্য-বিষ্ায় সর্বত্র প্রকাশ পায় ।” (ধর্ম ও জাতীয়তা পৃষ্টা ১১২ শ্রষ্টব্য) 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেষ দশ মাসের কাজ 

এই শেষ দশ মাঁস কালের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের তিনটি 
ঘটনা! উল্লেখযোগ্য । একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ২৩শে জুন তারিখে 
বরিশালের ঝালকাঠি শহরে অনুষ্ঠিত বরিশাল সম্মিলনীতে ঘোগদান। সেখানে 
শ্রীঅরবিন্দ যে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন তার একটু আলোচনা আমাদের করতে 
হবে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলে| ১৯০৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম 
ভাগে হুগলী জেলার চুঁচড়া শহরে বঙ্গীয় প্রার্দেশিক কনফারেন্সের যে সভা 
আহত হয় তাতে জাতীয়তাবাদী দলের পরিচালনা। তৃতীয় উল্লেখষোগ্য 
ঘটনা কর্মষোগিন পত্রিকাম্ প্রকাশিত দেশবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের এক খোলা 
চিঠি । এই চিঠিখ।নাকে শ্রীঅরবিন্দ তার “শেষ উইল” বলে উল্লেখ করেছিলেন। 
এই খোলা চিঠিখান। এক বিশেষ উল্লেখষোগ্য রাজনৈতিক দলিল । কী অবস্থায়, 
কেন শ্রীঅরবিন্দ এই খোলা চিঠিখানা লিখেছিলেন এবং তার ফল কী হয়েছিল 
সেই সব কথা আমাদের আলোচন1 করতে হবে। আর এই দশ মাস কালের 
মধ্যে জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে তিনি কলকাতায় কতকগুলি বক্তৃতা দেন; 
এবং বক্তৃতাগুলি কর্মযোগিন পত্তিকায় প্রকাশিত হয়ে স্বদেশে গ্রচারিত হয়। 
এই বন্তৃতাগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ তখনকার দেশের সমস্ত সমুহের আলোচনা, 
এবং প্রসঙ্গক্রমে গভনমেণ্টের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। 
তাই একদ্দিকে ষেমন এ বন্তৃতাগুলি থেকে আমর] তখনকার দেশের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির কথ! জানতে পারি তেমনই শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শ 
কর্মপস্থার দার্শনিক ব্যাখ্যাও জানতে পারি। তাই এই বক্তৃতাগুলি থেকে 
দুচাঁরটি সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো । প্রথমে এই বত্ৃতাগলির 
কথাই আলোচন। কর! যাঁক। তার বিখ্যাত উত্তরপাঁড়ার বন্তৃতাই জেল থেকে 


কলকাতায় শেষ দশ হাস, ঠঞর 


বের হবার পর প্রথম বক্তৃত1; ইতিপুর্বে নান! প্রসঙ্গে সেই বন্তৃতার অনেক 
কিছু উল্লেখ কর। হয়েছে । 
বিন স্কোয়ারের বস্তুত 

এই বক্তৃতা দেওয়। হয় ১৯*৯ সনের ১৩ই জুন। বত্ৃতার পটভূমিকা 
এই--ইতিপুর্বে ১৯*৮ সনের ১২ই ডিসেম্বর বাংলার ৯ জন প্রধান ব্যক্তি বিন! 
বিচারে নির্বাসিত হন। বরিশালের সর্বজনমান্ত নেত। অশ্বিনীকুমার দত্ত ও 
তার সহযোগী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সপ্তীবনী পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রচ্ধেয় কষ্ণকুমাঁর স্রিত্র, বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার স্থলেখক শ্ঠামস্ুন্দর চক্রবর্তী, পুর্ব- 
বঙ্গের অঙ্গশীলন সমিতির কৃতী নেতা পুলিনচন্দ্র দাস প্রমুখ নয়জন বিশিষ্ট ব্যস্ধি 
বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ হন। আর কলকাতায় তখন গভর্নমেন্টের 
হুকুমে সন্ধ্যার আধ ঘণ্টা পুর্বে সভাসমিতি বন্ধ রাখতে হয়। জাতীয়তাবাদী 
পত্রিকাগুলির করোঁধ করাও গভর্ণমেণ্টের সুনির্দিষ্ট নীতি ।-_রাঁজগ্রোহকর 
প্রবন্ধ প্রকাশের অজুহাতে পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত কর, কিংব। পত্রিকার 
কাছে বহু টাঁকার জামিন দাবী কর। তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । এক- 
দিকে এই নিধাতন অপরদিকে ভুয়ো শাসন-সংস্কার দিয়ে দেশের একদল 
লোকের তোষণ ; এবং গভনমেণ্টের দলে তাদের আকৃষ্ট করে দেশের এক্যনাশ 
কর ছিল গভর্নমেণ্টের স্থুচিস্তিত নীতি। তাই প্রবল ঢক্কানিনাদের সঙ্গে 
গভনমেণ্ট ১৯০৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মলি-মিন্টে| শাসন-সংস্কার নামে 
পরিচিত প্রস্তাব প্রকাশিত করে। 

তার বিডন স্কোয়ারের বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে বলেন থে দেশে যখনই 
ত্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন একটু স্ভিমিত হয় তখন সরকারের দিক থেকে 
নিধাতনের মাত্র! বৃদ্ধি হলেই আন্দোলন আবার শক্কিশালী হয়ে থাকে, এ 
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। বিনা বিচারে নির্বাসনাদি নিধাতন-ব্যবস্থার 
ফলে স্বদেশী আন্দোলন বল সংগ্রহ করবে । তিনি বলেন সব দেশের লোককেই 
স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য মুল্য দ্বিতে হয়, নির্যাতন ভোগ করতে হয়; 
ভারতবাসীকেও সেই মূল্য দিতে হবে। ভারতবাপী এ পর্ধস্ত অনেক নির্যাতন 
ভোগ করেছে; কিন্তু ভগবান পরাধীনতা-অপরাধের জন্ত তাদের কাছে 
আরে অধিক্ক মূল্য দাবী করবেন। তারপর তিনি প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার 
সম্বন্ধে আলোচন1] করেন। তিনি বলেন জেলে থাক কালেই তিনি গ্রত্তাবিত 
মলি-মিণ্টে! শাঁসন-সংস্কারের কথা কিছু কিছু শুনেছেন। এ শাসন-সংস্কার 


১৩৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কখা 


প্রন্তাব নিয্মে উল্লসিত হবার তিনি কোন কারণ দেখেছেন না। তিনি চোষ 
বছর বিলাতে ছিলেন, এবং ইংরেজ জাতির রীতি-নীতি তিনি ভাল করেই 
জানেন। এদেশে যেটুকু আন্দোলন হয়েছে তার জন্যই ইংরেজ সত্যিকারের 
অধিকার ভারতবাসীকে কিছু দিবে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। যতটুকু 
না দিলে নয় তার বেশী ইংরেজ কখনও দেয় না। এই তথাকথিত সংস্কারের 
ফলে দেশের উন্নতি হবে না, অবনতিই হবে। ইংরেজ অতি কৌশলে এই 
'শাসন-সংস্কার প্রস্তাব রচনা করেছে । আইন-সভার হিন্দু সভ্যগণ হিন্দুদের 
দ্বারা এবং মুসলমান সভ্যগণ মুসলমানদের ছার! নির্বাচিত হবেন এই ব্যবস্থ। 
করে ইংরেজ এদেশের হিন্দু মৃসলমানের বিরোধ পাকা করতে চায়; অর্থাৎ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের একযোগে কাজ করা শক্ত হবে । 
কুমারটুলির বন্তৃতা। 

পরে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে তিনি কলকাতায় কুমারটুলিতে এক সভায় 
মলি-মিশ্টো শাসন-সংস্কীর প্রস্তাব সম্বন্ধে ষা বলেন এখানে তার উল্লেখ কর! 
যেতে পারে । কুমারটুলির সভায় তিনি বলেন যে দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করে 
ইংরেজ ব্যবসায়ীদের একট। মূল নীতি তিনি লক্ষ্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে 
কোন খেলে! ও বাজে জিনিস বাজারে চালাতে হলে ইংরেজ ব্যবসায়ী খেলো 
জিনিসটির বহিরাবরণ-খুব মনোহর করে তৈরী করে। এইরূপ খেলে! জিনিসের 
নাম 91000708261 | শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ চরিত্র ভাল করে জানেন বলে 
ইংরেজের দেওয়া কোন শাসন-সন্বার প্রন্তাবকে তিনি একটু তলিয়ে দেখা 
প্রয়োজন মনে করেন। তাঁর মতে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব আমাদের 
স্বায়ত্র-শাসন লাভের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হবে কী না তা দেখা দরকার । তার 
বিশ্বাস এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব একটা 1905108820)-এর ন্যায় বাজে 
জিনিস। তার বহিরাবরণ মনোহর । ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিবাঁচন, 
বেসরকারী নির্বাচিত সভ্যদ্দের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জন-স্বার্থ স্বন্দীয় প্রস্তাব 
উত্থাপন করবার বেসরকারীর সভ্যদের অধিকার প্রভৃতি বস্তত খেলো 
জিনিসের বাইরের মনোহর আবরণ মান্র। কারণ-_এ প্রস্তাবে বেসরকারী 
সভ্যদ্দের উখবাপিত প্রস্তাব গ্রহণ কর! বা না-করা সম্পূর্ণরূপে সরকারের 
ইচ্ছাধীন। সত্যিকার অধিকার বলতে কিছুই এই প্রস্তাবে ভাল্পতবাসীকে 
দেওয়া হয় নি। বরং ইংরেজ কৌশলে তার নিজের শক্তি বৃদ্ধিরই ব্যবস্থা! 
করেছে; কারণ অ।সলে এই প্রস্তাব অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ 


কলকাতায় শেব দশ মাস ১৬৭ 


দেখা দেবে এবং ইংরেজই ছুদলের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে বর্তৃত্ব করবে। 
তারপরে তিনি এই বলে বক্তৃতার উপসংহার করেন যে ভারতবাসীকে দৃট 
বিশ্বাস রাখতে হবে ষে ভারতের অগ্রগতির পথে কোন কিছুই বাঁধা হতে 
পারবে না। ভারভের সৌভাগ্য-্থর্ধ একদিন উদ্দিত হবেই ; এবং সর্বভারতে, 
কেবল সর্বভারতে নয় এশিয়ার সর্বত্র এবং পৃথিবীর সর্বত্র সেই সুর্যের আলো 
একদিন ছড়িয়ে পড়বে । 
কলেজ স্কোয়ার বক্তৃতা 

১৯৯৯ সনের ১লা জুলাই মদ্দনলাল ধিঙ্গ ড়া নামক এক পাঞ্জাবী যুবক লগ্নে 
ভারতসচিবের সেক্রেটারী কার্জন উইলি সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে ; 
এবং কার্জন উইলি সাহেবকে রক্ষা করতে গিয়ে একজন ভারতীয় ভত্রলোকও 
আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই খুনের নিদ্দা 
কর! হয়। কয়েকদিন পরে বাংলার ছোটলাট বেকার সাহেব ব্যবস্থাপক 
সভায় এই খুনের উল্লেখ করে যা বলেন, তা! বিম্ময়জনক। তিনি সকল 
ভারতবাসীকে এই খুনের জন্ত দায়ী করে বলেন খুনের শুধু নিন্দা করাই যথেষ্ট 
নয়; ভারতবাসীকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে ; নইলে গভর্নমেন্ট 
এই জাতীয় অনাচার দমনের জন্য এমন উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে যাতে 
দোষী-নির্দোষের সুক্ক্ম বিচার কর! সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ছোটলাট এই ভয় 
দেখিয়েছিলেন যে দোধী-নির্দোষী নিবিশেষে সকল ভারতবাসীকে নিধাতন 
ভোগ করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ তার ১৮ই জুলাই তারিখের কলেজ স্বোয়ার 
বক্তৃতায় বেকার সাহেবের এই অনুচিত মন্তব্যের সমুচিত উত্তর দেন। 

শ্রীঅরবিন্দ তার এই বক্তৃতায় প্রথমে বলেন ছোটলাট বেকার সাঁহেব ষে 
সকল ভারতবাসীকে এই খুনের জন্ত দায়ী করেছেন তা অন্যায় । এই খুনের 
সঙ্গে সমগ্র দেশের সম্পর্ক কোথায়? লগুন পুলিশের মতে ধিঙ্গড়ার সঙ্গে 
অপর লোকের যোগ-সাজসের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি; তাদের মতে 
কাজটা ধিঙ্গ ডারই ব্যক্তিগত ব্যাপার । তারপর গভর্নমেন্ট ষে দেশের লোকের 
সহযোগিতা দাবী করে সে প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞাসা করেন লাটসাহেব বুঝিয়ে 
বলবেন কী দেশে শান্তি রক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে ভারতবাসী কী' ভাবে 
সহযোগিত। করবে? এদেশের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর কোন হাত নেই। 
ভারতবাসীর মৌলিক অধিকার বলেও কিছু নাই। দেশের আইন প্রণয়নে 
ভারতবাসীর মত গ্রহণ কর৷ হয় না; গভর্নমেপ্ট যে আইন করতে ইচ্ছা করে 


১৩৮ প্রঅরবিন্দের জীবন-বখা 


সেই আইনই পাশ হয়ে থাকে । গভর্নমেক্ট ঘে ট্যাক্স আফায় কয়ে তা কী ভাবে 
ব্যয় করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেশবামীর নেই। এমতাবস্থাক্ছ 
গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতায় অর্থ কী গভর্নমেন্ট যা বলে বা যা করে তাতে 
শুধু সায় দেওয়া মাত্র নয়? প্রজাদের কী করণীয় থাকতে পারে ? সরকারী, 
কর্মচারীদের নিরস্কুশ ক্ষমতাকে মেনে নেওয়া, তাদের ্বেচ্ছামতন দেশ-শাসন 
করবার ঈশ্বর-দত্ত অধিকার স্বীকার কর] ছাড়া ভারতবাঁসী আর কী করতে 
পারে? কিস্ত কোন স্থুসভ্য জাতিই তার রাঁজনৈতিক আদর্শ বলে এ ব্যবস্থা! 
স্বীকার করতে পারে না। বস্তত আজ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভারতের 
প্রজাদের সম্পর্ক অস্বাভাবিক এবং আধুনিক যুগের রাষ্ত্রিক আদর্শের রাজা-গ্রজার 
সম্পর্কের আদর্শের বিরোধী । সরকার দি এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান 
ঘটিয়ে এদেশের প্রজার্দের তাদের মৌলিক অধিকার দেয় তবে এদেশে 
শাস্তিশৃঙ্খল! ভঙ্গ হবার কোন কারণ ঘটবে না। দেশবাসীর পক্ষে সরকারের 
সঙ্গে প্রকৃতি সহযোগিতা করা তখন সম্ভব হবে। 

বিলাতে কার্জন উইলি সাহেবের হত্যা প্রসঙ্গ ভারতে বিশিষ্ট মডারেট 
নেতা গোপালকুষ্জ গোঁথলে মশাই পুণাতে ৮ই জুলাই যে বক্তৃতা দেন বেকার 
সাহেব তীর ভাষণে সেই বক্তৃতার প্রশংসা করেন। গোখলে তাঁর পুণা- 
বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ভারতের বর্তমান অবস্থায় শ্বরাজের বা স্বাধীনতার 
আকাজ্ষ। নিছক পাগলামি ; এবং যাঁর! শাস্তিপুর্ণ উপায়ে স্বাধীনতালাভের 
কথ। বলে তারা মিথ্যাবাদী-_ভীরুতাবশত তার] তাদের মনের কথা গোপন 
করে থাকে । গোখলের মতে এই সব লোক দেশের গ্ররুত উন্নতির অন্তরায়; 
এবং গভর্নমেন্ট যদি তার্দের সম্বন্ধে কঠোর নির্ধাতন-নীতি অবলম্বন করে তবে 
গভনমেণ্টকে দোষ দেয়া যায় না। গোখলের দেশপ্রেম এবং দেশের জন্যে তার 
ত্যাগ স্বীকার শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করতেন, কিন্তু তিনি গোখলের পুণা- 
বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা! না করে পারলেন না। বস্ধত প্রীঅরবিন্দ গোখলের 
মডারেট-পন্থী রাজনীতি বরদান্ত করতে পারতেন না৷ । স্মরণীয় যে রাজনীতিতে 
গোখলের গুরু ছিলেন ঝান্থ মডারেট ফিরোজশ! মেহতা । শ্রীঅরবিন্দ তার 
কলেজ স্কোয়ারের বক্তৃতায় ও কুমারটুলির বক্তৃতায় গোখলের পুণা-বন্তৃতার যে 
সমালোচনা করেন ত। স্থযুক্তিপুর্ণ। তিনি বলেন স্বাধীনতার আকাজ্ষা যে 
দোষের নষ কিংবা দণ্ডনীয় নয়, আলিপুর বোমার মামলায় বিচারকও তা স্বীকার 
করেছিলেন। এমন কি ভারতের কোন কোম ইংরেজ পদ্িকাঁক্স ইংরেজ 


কলকাতায় শেষ দখ মাষ ১৩৯ 


মম্পাদকও মন্তব্য করেছিলেন যে স্বাধীনতার আকাঙ্ষার জন্ত গভনমেন্টের 
তরফে নির্থাতন সমর্থন যোগ্য নয়। ১৭ই জুলাই তারিখে কর্যঘোগিন 
পত্রিকায় গোখলের পুণা-বক্তৃতার সমালোচনা করে “0516 10151509918 
এই নামে প্রীঅরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অবাস্তর 
হবে না। শ্রীঅরবিন্দ যে গ্লেধাত্বক রচনায়ও সিদ্ধহত্ত ছিলেন এ প্রবন্ধটি 
তার প্রমাণ। এ প্রবন্ধ প্রীঅরবিনদ লিখেছিলেন ₹ [নত (301017816 ) 
00191151765 18107056116 000. 85 006 118050585 ৬1010151021 100 10 
60০ 90811৬595, £08205 200 [72001710815 01 2080195 217৫ 
48112172020 1885 50172 0 1010 002 45৪,021 01 780105] 4১050115051 
1ম 0172 115019 0$155 20 01115621523 85 61) 80119598 £0 ০৩ 
06556:০9550 ৮৩ 01515 [7015 4£১11191006. মর্মার্থ £ গোখলে হলেন ভ্তায়” 
পরায়ণ বিভীষণ $ মাপ্রাজ ও এলাহাঁবাদর ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকেরঃ 
হলেন স্ুগ্রীব, অঙ্গদ আর হনুমান; ভারত সচিব লর্ড মলি ( যিনি বিলাতের 
রাজনীতিতে চরম সংস্কারপন্থী কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে শ্বৈরতস্ত্রের সমর্থক ) 
হলেন রামের অবতার । ধর্মপরায়ণ বিভীষণ রামের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন $ 
এবং রাঁম, বিভীষণ, স্ুগ্রীব, অঙগদ ও হনুমান মিলেছেন জাতীয়তাবাদী রাক্ষসদের 
নিধনের জন্তে | 
ঝালকাঠি বক্তৃতা 

১৯০৮ সনের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে, আলিপুর বোমার মামল৷ চলার কাঁলে, 
গভলমেন্ট বিনা বিচারে বাংলার ঘষে ৯ জন নেতাকে নির্বামিত করে বাংলার 
বাইরে বিভিন্ন জেলে আবন্ধ রাখেন তাদের মধ্যে তিন জনই ছিলেন বরিশালের 
লোক। এই তিনজন হলেন বরিশালের সর্বজনমান্ত নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ব 
মশাই, তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক নতীশচন্তর 
চট্টোপাধ্যায় মশাই আর বাংলার অপর বিখ্যাত সাংবাদিক ও জননেতা মনোরঞ্কন 
গহঠাকুরতা মশাই । ইতিপুর্বেই বরিশালের লোকদের অনেক নির্যাতন সন্ধ্‌ 
করতে হয়েছিল; পুলিশের রেগুলেশন লাঠির আঘাত ; তাদের মাখান্ন 
পড়েছিল। স্বদেশী ও বয়কট অন্ত জেলার অপেক্ষা বরিশালে অধিক মাত্রায় 
মফল হওয়ার অপরাধে ঝালকাঠির বাসিন্দাদের উপর পিউনিটিভ ট্যাকাও বসানো 
হয়েছিল ) তবু বরিশালের লোকের! যে ভয় পায় নি তার প্রমাণ ১৯০৯ সনের 
জুন মাসের ঝালকাঠির কনফারেন্স। এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে বরিশালে 


১৪০ শ্রীঅরবিন্দের জীবম-কথা 
শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী ও বয়কট সন্বদ্ধে বক্তৃতা দিবেন ইহা পুলিশের মনঃপু'ভ ছিল 
ন|। পুলিশ ঝালকাঠি বাঁসীদের জানিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ-কে ঝালকাঠিতে 
আমন্ত্রণ কর! হলে কনফারেব্সদই বন্ধ করা হবে। কিন্তু ঝালকাঠির লোকেরা 
ভয় পেলেন না। তারা বলেন কনফারেন্স যদি কর্তৃপক্ষ বদ্ধ করেন তো 
করুন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, সে আমস্বণ প্রত্যাহার করা 
হবে ন।। 

বন্ৃত দিতে উঠে শ্রীঅরবিন্দ বলেন চার বছর আগে তিনি বরিশালে প্রথম 
এসেছিলেন ; চার বছর পর আজ তিনি আবাঁর বরিশালে এসেছেন । তার মনে 
হুয় তিনি ষেন এক তীর্থস্থানে এসেছেন ; কারণ অশ্বিনী দত্ত মশায়ের হাঁতে- 
গড়া বরিশাল সত্যিই শ্বদেশীর পীঠস্থান। তারপর তিনি যে শুন্ঠ চেয়ারে 
অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের ফটো৷ রাখা! হয়েছিল তার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে 
জিজ্ঞাসা করেন কী অপরাঁধে অশ্বিনী দত্ত মশাই, কষ্খকুমাঁর মিত্র মশাইয়ের মতন 
পবিত্র চরিত্রের লোক নির্বাসিত হয়েছেন? কেউ তাদের এমন একটি কাজেরও 
উল্লেখ করতে পারবে না যা প্রশংসার যোগ্য নয় কিংবা গর্বের বিষয় বলে গণ্য 
হবার মতন নয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে আইন অনুসারে তাদের ধর] 
হয়েছে তাতে তীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনার দরকার হয় নাই, 
আদালতে বিচারেরও গ্রয়োজন হয় নাই। বিলাতের পার্লামেণ্টের সভাদেরও 
কেউ কেউ বলেছিলেন মে আইন শত বছরের পুরানো! এমন এক আইন, যা 
বর্তমান কালের উপযোগী নয় এবং বর্তমানে এ আইনের প্রয়োগও সঙ্গত নয়। 
ভারত-সচিব সেই আইন সমর্থন করেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ আিনকে 
“বে-আইনি আইন” (1,8/1653 18৬ ) এই আখ্য। দেন । 

তারপর শ্রীঅরবিন্দ তার শ্রোতাদের বলেন যে গভর্শমেন্টের শক্তির ও 
শ্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় প্রজাদের উপর নিধাতনে ; আর ভারতবাসীর শক্তির 
পরিচয় হবে অগ্ান মুখে সেই নির্যাতন সহনে । তিনি বলেন নির্ধাতন উৎপীড়ন 
হলো৷ যেন ভগবানের “হাতুড়ির আঘাত।” কামার যেমন হাতুড়ির দ্বার 
পিটিয়ে পিটিয়ে লোহাঁকে মজবুত করে তোলে, ঈশ্বর তেমনি তাদের উপর 
নির্যাতনের হাতুড়ি গ্রয়োগ করে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছেন। তিনি তার 
শ্রোতাদের স্মরণ রাখতে বলেন যে ভারতবাসী এক ন্থপ্রাচীন সভ্যতার 
উত্তরাধীকারী ; আজিকার ভারতবাসীদের পুর্বপুরুষগণকে কত তপস্তা। করতে 
হুয়েছিল। ভাঁরতবাপী সেইপব মায়ের সম্তান ধার। হানি মুখে স্বামীর চিতায় 
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আরোহণ করতেন । আন্দ তাদের নেতৃগণ নির্বাবিত ? কিন্ত তা বলে নিরাশ 
হবার কেন কারণ নেই। তিনি বলেন এই নির্বাসিত নেতার। মহান ছিলেন 
সন্দেহ নাই; কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সফলতার জন্ত তারাও একাস্ত 
অপরিহার্য নন। একদিন ম্বতযু এসে তাদের পৃথিবী থেকে অপসারিত করবে 
কিন্ত আন্দোলন তখনও চলথে। বস্তত ভারতের এই জাতীয় আন্দোলনের 
প্রকৃত নেতা হলেন ভগব।ন স্বপ়্ং ; এবং আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ঈশ্বরের 
সুস্পষ্ট অভিপ্রায় । (এই কথাটা শ্রীঅরবিন্দ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, এবং 
ভার নানা বক্তৃতাক্প কথাট। উল্লেখ করেছেন । ) 

তারপর তিনি বলেন সরকারের নিধাতন-নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য | নর্ধাতনের 
দ্বার দেশ শাসন কর] যায় না। যেবাণিজ্য-রক্ষার জন্য ইংরেজ এত ব্যাকুল 
নিধধাতনের ফলে সেই বাণিজ্যেও অচল অবস্থা দেখা দেবে । দেশে শাস্তি না 
থাকলে কে বাণিজ্যে টাক! খাটাবে ? কেউ কেউ বলেন নিধাতনের হাত থেকে 
নিষ্কৃতির উপায় হলে! নির্যাতন-নীতির সম্মুখে নতিম্বীকার, নির্ধাতন এড়িকে 
চলা । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মত তা নয়। তিনি বলেন সাহসের সঙ্গে সরকারের 
নিধাতন-নীতির সন্মথীন হওয়াই দেশবাসীর প্রকুষ্ট পন্থা । সভার দিনের 
আবহাওযার দরুণ তার কবি মনে একটি উপমার উদয় হয়; এবং সেই উপম। 
দিয়েই তিনি তার বক্তার উপসংহার করেন। সভার আগের দিন প্রবল ঝড়ে 
সভা-মগুপের ছাদ উড়ে যায় , কিন্তু সভারভ্ের পুর্বে ব্ছ আক্মাসে ছাদ মেরামত 
করা হয়। সভার অধিবেশন চলার কালে আবার প্রবলতর ঝড় আসে। 
স্বেচ্ছানেবকগণ গায়ের জোরে সভাষগুপের ছাদ ধরে রাখে ; ঝড়ে ছাদ উড়িয়ে 
নিতে পারলো! না। তীর বক্তৃতার উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন তিনি ঝড়ের 
মধ্যে ষেন ঝড়ের দ্বেবতার রুদ্রক্ূপ দেখতে পেলেন । তিনি বলেন আজ দেশে 
এক সুন্দর মাতৃমন্দির রচিত হচ্ছে; কোন ঝড়-ঝাঁপটা, বাধা বিপত্তিতেই এ 
মন্দির নির্মাণ অসম্পূর্ণ রাখলে চলবে না । সেদিনের সভায় যেমন স্বেচ্ছাসেবকেরা 
সমবেত চেষ্টাক্স সভামণ্ডপের ছাদ তুলে রেখেছে তেমনি দেশ সেবকদের মাঁতৃ- 
মন্দিরের উপর ছাদ তুলে রাখতে হবে, অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে 
সাফলামপ্তিত করে তুলতে হবে। 
হাওড়ার বক্তৃতা 

ঝালকাঠি থেকে ফেরার ককেকদিন পরে চন০/181) ৮০016+5 4550019- 
$০/॥-এন্স.বাঁধিক সভায় শ্রীঅরবিন্দ এক তথ্যব্ল বক্তা দেন। করেকমাম 


১২ শ্রীঘরবিন্দের জীবদ-কখী! 
গে গভর্নমেন্ট এক নতুন আইন পাশ করে--021017991 [0 28306700102 
4০৮0 1908-_বাংল! দেশের সমিতিগুলিকে বেআইনি খোষণা করে। 
এইক্পে অনুশীলন সমিতি, বরিশালের ম্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিপুরের ব্রতী 
সমিতি, বয়মনসিংয়ের সুন্ধদ সমিতি প্রভৃতি সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে ধায় 
প্রকাশ্তে আর সমিতিগুলির পক্ষে কাজ করা৷ সম্ভব রইলো না। হাওড়ার এই 
বক্তৃতা তারই উত্তর । এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সকল স্বাধীন জ।তির তিনটি 
বিশেষ অধিকারের উল্লেখ করেন। এই অধিকার তিনটি হলো হ্বমত প্রচারের 
অবাধ অধিকার; সভামমিতিতে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার 
অধিকার ; এবং সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সংঘবন্ধভাবে কাজ করার অধিকার । 
তারপর অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব থেকে যে তিনটি কথাকে সমগ্র মানব- 
জাতি তার আদর্শ ও লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে সেই তিনটি কথার-_[.46হ15ৈ, 
02115) চাছা61010 তিনি ব্যাখা। করেন। সংঘবদ্ধ হওয়াই হলো 
মানবের উন্নতির মূল। আমাদের দেশেও জীবন সংঘবদ্ধ ছিল; আমাদের 
আগেকার পল্লীজীবন, আমার্দের যৌথ পরিবার প্রথা, এমন কী সমস্ত ত্রুটি সত্বেও 
আমাদের জাতিভে প্রথা আগে আমার্দের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের স্থযোগ 
দিয়েছিল। কিন্তু বিদেশী ইউরোপীয় শাসনে এদেশের সংঘবদ্ধ জীবন ধ্বংস হয়। 
উনিশ শতকের ভারত তাঁর সংঘবদ্ধ জীবন হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল । 
বিশ শতকের প্রথমে আবার কী ভাবে এবং কোন্‌ কোন্‌ আদর্শের প্রেরণায় 
এদেশে সংঘবদ্ধ জীবন নতুন করে গড়ে উঠেছিল, শ্ীঅরবিন্দ তার বর্ণনা করেন। 
এবং ইংরেজের নতুন আইনে সমিতিগুলি বেআইনি ঘোষিত হলেও, আইন ভঙ্গ 
না৷ করে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে কী ভাবে সকলে মিলে কাজ করা সম্ভব 
হবে, শ্রীঅরবিন্দ তার বর্ণনা করে বক্তৃতার উপসংহার করেন। আমর] নিয়ে 
শরীঅরবিন্দের বক্তৃতার কিছু কিছু অংশের আলোচন। করবে । 
স্বার্থীন জাতির অধিকার ব্রয় 

সকল শ্বাধীন জাতিই স্বমত প্রচারের অধিকারকে ষে মূল্যবান মনে করে 
তার কারণ মত বা মনোভাবই একদিন কাজে বূপ ধারণ করে ;) এবং ষ৷ থাকে 
একদিন শুধু মত বা ভাবরূপে, তা-ই একদিন বাস্তবে পরিণত হয়ে থাকে। 
ভ্রীঅরবিন্দ একথাটাই তার “ধর্ম ও জাতীয়তা” পুস্তকে এইভাবে প্রকাশ 
করেছেন £ “বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে গ্রতিষ্ঠিত।* ( গৃষ্ঠা--১*৯) 
ভীঅবববিদ্দ বলেন ভারতীয় দর্শনের কখা এই যে প্রথমে ঈশ্বয়ের মনে গৃ্টির 
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ভাবন! বা কল্পনা আদে ; এবং লেই 'ভাঁব বা কল্পনাই পরে জগৎরূপে অভিব্যক্ 
হয়ে ওঠে। মত প্রচার হয় সংবাদপত্রের সাহাধ্যে ;) তাই মত প্রচারের 
্বাধীনতার অর্থ হলে! সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সরকারের তরফে সংবাদ- 
পত্রের প্রকাশের উপর অযথ] বাধা-নিষেধ প্রয়োগের অভাব। প্রকাশ্যে সভা- 
সমিতিতে আলোচনা করবার অধিকার না থাকলে একজনের মত বন্জনের মত 
হয়ে উঠতে পারে না। আর সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকলেই কেবল  য1 
থাঁকে প্রথমে হয়তো ব্যক্তিবিশেষের মত বা আদর্শ মাত্র তা-ই হয়ে ওঠে একদিন 
সর্বলোকের করণীয় কর্মের লক্ষ্য; এবং এই ভাবেই জাতির উন্নতি সম্ভব হয়ে 
থাকে । 
ফরাসী বিশ্লবের বাণী-_ন্ঘার্ীনতা, লাম্য ও ভ্রাতৃত্ব 

আধুনিক সভ্যতার যে তিনটি চরম আদর্শ (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 03৬ 
1১1০ &9961, ) ফরালী রাষ্র বিপ্লবের সময় প্রচারিত হয় সেই আদর্শ 
তিনটিকে বাংলায় স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দ মৈত্রী 
কথাটির পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী । আমাদের ধর্মেও বল৷ 
হয়েছে মুক্তি বা মোক্ষই মানবজীবনের লক্ষ্য ; এবং মুক্তি বলতে বোঝায় সকল 
বন্ধন থেকে, সকল অধীনতা থেকে মুক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা । তবে ভারত 
খুঁজেছে অন্তরের স্বাধীনতা, আর ইউরোপ লাভ করেছে বাইরের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা । বর্তমান ভারত ইউরোপের কাছে রাষ্্রিক স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ 
করেছে ; ইউরোপকেও ভারতের কাছে শিখতে হবে অস্তরের ম্বাধীনতালাভের 
পথ। দ্বিতীয় আদর্শ সাম্য এখনও মানুষ পূর্ণমান্রায় লাভ করে নি। লাম্য 
শ্বাধীনতার গ্রতিষ্ঠা; সাম্যের অবর্তমানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন ইউরোপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সাম্যলাভ করেছে; সেখানে আইনের 
চক্ষে সকলেই সমান; কিন্তু সামাজিক সাম্য ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই 
€ স্মরণ রাখতে হবে এই বক্তৃতা দেওয়া হয় ১৯*৯ সনে); তাই ইউরোপের 
চেষ্টা সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা। তৃতীয় আদর্শ ভ্রাতৃত্ের প্রতিষ্ঠ। জীবনে লাভ 
করা সর্বাপেক্ষা কঠিন ; অথচ সকল ধর্মই একটু বিভিন্ন ভাষায় এই ভ্রাতৃত্ব 
মনোভাব-লাভকেই জীবনের চরম আদর্শ বলেছে। খ্রীষ্টান ধর্ম বলে সকল মানুষ 
ভাই; মুসলমান ধর্ম বলে সকল মানুষই আল্লার বান্দ। অর্থাৎ দাস, এবং ঈশ্বরের 
চোখে সকল মানুষই সমান ) আর হিন্দু ধর্ষ বলে একমেবাদ্িতীয়ং--এক বই 
ছুই নাই? ব্রাক্মণ ও শুতে, পুণ্যাত্বা ও পাপীতে একই নারায়ণ। যতদ্দিন 


১৪৪ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কখা 
মাছের এই বোধ ন! জন্মে ততদিন মাহুষের অজ্ঞান দূর হয় না; তার বন্ধনও 
ঘোচে না; অর্থাৎ সে মুক্ত ও স্বাধীন নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন দ্বাধীনতার 
প্রতিষ্ঠা যেমন সাম্য, তেমনই সাম্োর প্রতিষ্ঠা ভ্রাতৃত্ব-বোধে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ 
প্রচার করেছে বলে খ্রীষ্টান ধর্মের এত দ্রুত প্রসার হয়েছিল, বৌদ্ধ ধর্মও 
ভারতে ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল । আধুনিক মানবতা ধর্মের ব! 
[61151008 0£ 1711100812165র ( বা £০9796] ০ 1056 607: 20812 ) প্রেরণা এই 
মনোভাব থেকে । 
বাংলার নতুন সমিতিসমুহ 

তারপর শ্ীঅরবিন্দ তার বন্তৃতায় কী ভাবে ইংরেজের শাসনাধীনে ভারতের 
প্রাচীন সংঘবদ্ধ জীবনের কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট হয় সে কথা বলেন। আমর 
ইতিপূর্বে শ্রীঅরবিন্দের কিশোরগঞ্জের পল্লীমমিতি বিষয়ক বক্তৃতায় সে কথ! 
পড়েছি ; এখানে তার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । আমরা দেখেছি উনিশ শতকের 
শেষ দশকে বাংলায় ও মহারাষ্টরের দুই একটি ব্যায়াম-সমিতি গড়ে ওঠে কিন্তু 
বিশশতকের প্রথমে বাংলায় ঘখন ম্ব্দেশ-প্রেমের বাঁণ আসে এবং দেশে নতুন 
জীবন দেখা যায়, তখন জেলায় জেলায় বিভিন্ন সমিতি গড়ে ওঠে । এই সকল 
সমিতির কার্ধকলাপ এবং কিসের প্রেরণায় তাদের উদ্ভব সে কথা বলতে গিয়ে 
শ্রঅরবিন্দ বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতিকে তাদের দৃষ্টাস্ত হিসাবে গ্রহণ 
করেন, এবং স্বদেশ বাদ্ধব সমিতি সন্বদ্ধে একটু বিস্তৃত আলোচন! করেন । তিনি 
বলেন স্বদেশ বান্ধব সমিতির মূলে ছিল বরিশালের জন-নেতা অশ্থিনীকুমার দৃত্ত 
মশায়ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক 
সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিভ্রবল। অশ্বিনীবাবুর ব্রমোহন কলেজটি 
ছিল একটি আদর্শ শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান এখানে ছেলের] কেবল পরীক্ষায় পাশ করত 
না। মান্ষের মতন মানুষ হয়েও উঠতো। | অশ্বিনীবাবু কলেজের ছেলেদের 
নিয়ে প্রথমে [2006 0:90)615 01 8705 00০0: নামক একটি সংঘ স্যঙি 
করেন। সংঘের কর্মীদের কাজ ছিল জাতিধর্ম নিবিশেষে_-কুপ্রের সেবা » 
এবং ক্ষুধার্ভের অন্ন-ষোগানো ৷ এই ক্ষুত্ত প্রতিষ্ঠান থেকেই ক্রমে স্বদেশীযুগে 
্বদেশ বাদ্ধব সমিতির উদ্ভব হয়, এবং তার কর্মক্ষেত্রও ব্যাপক হয়ে ওঠে। 
বরিশালে কোন দেশ নেত। এলে যুবক ছাত্রগণ প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে 
নেতাদের সেবাম্স প্রবৃত্ত হতে দবেশ-নেবকের সেবক থেকে সহজেই ভার! 
দ্েশ-মাতার সেবক হয়ে ওঠে। দেশে শ্বদেশী আন্দোলন দেখ! দিলে ঘরে ঘরে 
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'্ঘদেশী মন্ত্র গ্রচার, প্বদেশী ভ্রব্যের গ্রচলন এবং ম্বদেশী শিল্পের উন্নতির 
জন্তে বিদেশী পণ্যের বর্জন করতে দেশবাসীদের নিকট অনুরোধ উপরোধ 
সমিতির কর্মীদের কর্মের অঙ্গ হলো। দেশের লোক মামলা মোকদ্ষম। 
করে সর্বস্বাত্ত হয় ; তাই বরিশালের যুবকের! আপোষে মামল। মিটাবার চেষ্টা 
করতো! । এই সব দেশপ্রেমে উদ্ধন্ধ যুবকদল আর একটি কাঁজ করতে প্রবৃত্ব 
হলে] । ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট বাঙালী অবজ্ঞার পাত্র ; কেনন। বাঙালীর 
শরীর দুর্বল। ইংরেজের মতে বাঙালী অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঈীড়াতে অক্ষম, তাই 
বাঙালী চিরদিন দাস থাকবে । স্বাধীনতা লাভের যোগ্য কখনো সে হবে না 
এই ছিল রাজপুরুষদের ধারণা । ইংরেজ অবশ্ঠ নিজ জাতির শারীরিক বল 
ও খেলাধুলার প্রশংসায় এতকাল পঞ্চমুখ ছিল। যখন বরিশালের যুবকগণ 
দেশের এই কলঙ্ক দূর করতে কৃতসঙ্থল্ল হয়ে লাঠিখেলা ও ব্যায়ামাদির চর্চায় 
প্রবৃত্ত হলো, তখন ইংরেজ শরীর চর্চার প্রশংসায় বিরত হুলো। ইংরেজের 
পুলিশের মতে [,9051 75 605 £80067 06 0১৪ ০:০৮ আজ যার] লাঠি 
খেলে কাল তারাই বোমার দল সৃষ্টি করবে। আর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রঘত্বেই 
স্বদরেশীর বহুল প্রচলন এবং ফলে ইংরেজের বাণিজ্যের অবনতি ; তাই স্বেচ্ছ!- 
সেবকগণ (৩০10265625) ইংরেজের চক্ষুশুল। সমিতিগুলিকে বে-আইনি 
ঘোষণার এই হলো আঁসল কাঁরণ। 
জাতীয়তাবাদীদের কী কর্মপন্ছ। গ্রহণ করতে হুবে 

তারপর উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন গভর্নমেণ্ট তো৷ সমিতিগুলিকে বে- 
আইনি ঘোষণ! করে বন্ধ করে দিয়েছে ; তা বলে আমার্দের তো দেশের কাজ 
বন্ধ কর! চলবে না। তিনি বলেন আমাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে হবে, 
নতুন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এতকাল ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে 
এবং ইংরেজের অনুকরণে আমর ভেবেছি সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গেলে 
সংঘের জন্তে ঘভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করতে হয়; সংঘের 
জন্যে নির্দিষ্ট সভাগৃহ রাখতে হয়। কিন্ত এগুলি সংঘজীবনের আসল জিনিষ 
নয় এবং এসব না হলে দেশ-সেবা সম্ভব নয়, একথাও ঠিক নয়। আসল জিনিষ 
বাইরে নয়, মনে। আসল জিনিষ হলে! ভ্রাতৃত্ববোধ । সরকার দেশ ভাগ 
করতে পারে ) কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে পুর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের 
বাঙালী মাত্রই ভাই ভাই, এক দেশমাতার সম্ভান। আমাদের দেশমাতার 
সেবা! করতে হবে, কিন্ত পুর্বের কর্মপদ্ধতি এখন চলবে না। সভা সম্মিতিতে 
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প্রস্তাব আনয়ন ও প্রস্তাব পাঁশ-_-এসব করা আর চলবে ন। । প্রত্যেককে দেশের 
সেবার জন্তে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংগে একযোগে কাজ করবার জঙন্টে 
প্রস্ভত থাকতে হবে। সভাসমিতির হাঙ্গাম না করে নিজের মধ্যে আলাঁপ- 
আলোচনায় জেনে নিতে হবে আজ কী করতে হবে, ক।ল করণীয় কী, এবং 
এপব কাঁজ করবার সর্বোত্তম উপায়ই বা! কী। তারপর সে সব কাজ করে 
যেতে ছবে। তাই শ্রীঅরবিন্দের কথা! "1615 & 03650102001 ০115108 23৫ 
150 0৫ 10681)3”। উদ্দেশ্ট স্থির থাকলে উপায় আপনিই আসবে । দেশ-ভ্রাতার 
সেবা, দেশমাতার জন্যে কাজ, এই হবে আমাদের স্থির লক্ষ্য । যেদিন দেশের 
সকল নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হবে, সকল দেশ যেদিন ন্বদেশ 
বান্ধব সমিতি হয়ে উঠবে সেইদ্দিন আমাদের সংঘজীবন সত্য হবে, পুর্ণ হবে। 
ভ্রীঅরবিন্দ গভর্নমেন্টের এক নম্বর শত্রু 

শ্রীঅরবিন্দ তখন একমাত্র সক্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা । ন্বত্ভাবতই 
গভরন্নমেণ্ট মনে করতো! শ্রীঅরবিন্ই হলেন ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
এক নশ্বর শত্রু, এবং তাকে অপসারিত করা হলেই ইংরেজ নিরাপদ হবে। 
সিষ্টার নিবেদিতা এই সময় নির্ভরযোগ্য স্যত্রে জানতে পারেন শ্রীঅরবিন্দকে 
নির্বািত করার চেষ্ট। হচ্ছে। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে পরামর্শ দিলেন শ্রীঅরবিন্দ 
ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করুন। শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক চালে ষথেষ্ট অভিজ্ঞ 
ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করা প্রয়োজন বোধ করলেন ন।। 
তিনি বললেন তিনি দেশের সম্মুথে তার শেষ নির্দেশ হিসাবে এক কর্মস্চী 
স্থাপন করবেন। গভনমেণ্ট ষর্দ বোঝে যে শ্রীঅরবিন্দকে নির্বাসিত করলেও 
তার প্র্দশিত কর্মপন্থা! জাতীয়তাবাদীর1 অনুসরণ করবেন ; এবং শ্রীঅরবিন্দের 
নির্বাসনের ফলে তীর কর্মপন্থা অনুসরণ করবার আগ্রহ বরং বৃদ্ধি পাবে, 
তাহলে গভর্নমেপ্ট শ্রীঅরবিন্দকে নিবাপিত করার কোন সার্থকতা দেখবে না; 
বরং মনে করবে শ্রীঅরবিন্দের নির্বাসন গভরনমেণ্টের স্বার্থের প্রতিকূলই হবে। 
জুলাই মাসের ৩০শে তারিখে কর্মযোগিন্‌ পত্রিকায় তার দ্বেশবাসীদ্দের নিকট 
শ্ীঅরবিন্দের বিখ্যাত খোলা চিঠিখান। প্রকাশিত হলো। গভনমেন্টও 
শ্রীঅরবিন্দকে তখনকার মতন নির্বাসন দণ্ড দিতে ক্ষান্ত রইলে]। 
প্রীঅরবিন্দের খোল! চিঠি__নিক্ষিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা-_ 

উপরে আমর! শ্রীঅরবিন্দের ষে লব বক্তৃতার মর্ম উল্লেখ করেছি তার এই 
খোল! চিঠিতে মে সব কথা রই পুনরুক্তি দেখ! যায়। এই চিঠিতে শ্রীঅরধিন্দ 
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প্রথমে বলেন ঘে আজকাল এদেশে ধিনি দেশের কাজ করেন তিনি যে কোন 
সময়ে গভনমেণ্টের ছার| বিন! অপরাধে ও বিন! বিচারে নির্বামিত হতে পারেন । 
শোঁন। যাচ্ছে কলকাতার পুলিশ আমার নির্বাসনের জন্তে গভর্নমেণ্টের নিকট 
আবেদন পেশ করেছে। ঘযর্দি আমার নির্বাসন হয়, এবং ভবিষ্যতে দেশের 
কাজ কর! আমার পক্ষে সম্ভব ন! হয় তবে আমার অনুরোধ আমার দেশবাসীগণ 
বিশেষত জাতীয়তাবাদীগণ আমার এই খোল! চিঠিখানাকেই যেন তাদের নিকট 
আমার চরম নির্দেশ বলে, আমার উইল বলে গ্রহণ করেন। 

পরে দেশের বর্তমান অবস্থায় জাতীয়তাবাঁদীদের কর্তব্য কাঁ সে সম্বন্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ আলোচন। করেন। তিনি বলেন এ কথ! ঠিক জাতীয়তাবাদীর 
সম্মুখে নান! সমস্ত। ; কিন্ত সেজন্য নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আজ 
অর্থবল, সৈম্তবল সবই সরকারের পক্ষে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকে 
কারারুদ্ধ, কেউ কেউ প্রবাসে কাল কাটাতে বাধ্য; তৰু তে। জাতীয়তা 
আন্দোলনের অবলান হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল হলেও জাতীয়তাবাদীগণ 
শক্তিহীন নন, কারণ তাহাদের পক্ষেই স্তায়, দেশের যুবশক্তি তাদের সমর্থক । 
দেশের ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদীদেরই হাতে ; তারাই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়স্ত। 
এখন জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য ধীরভাবে তাদের কর্তব্য স্থির করা এবং ধৈর্য 
ধরে ঈশ্বর-প্রেরিত নেতার জন্তে অপেক্ষ। করা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন সকল বড় 
আন্দোলন সফল হয় তখনই, ষখন ভগবান আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার জন্তে 
একজন উপযুক্ত নেতা প্রেরণ করেন। তাই জাতীয়তাবাদীদের সেই নেতার 
জন্যেই প্রতীক্ষা করতে হবে যিনি বিপদে ধীর, পরাজয়ে যিনি নিরাশ হন না । 
(এ যেন কয়েক বছর পরে ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা! গান্ধীর আবির্ভাব ঃ 
কথাটা ভবিষ্যবাণীর ন্যায় শোনায় । ) 

একটি বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদীদের সাবধান হতে বলেন। তাদের 
শক্তি এখানে যে তাদের দাবী ন্যাষ্য। তাই জাতীয়তাবাদীর যেন ন্যায় পথ 
থেকে ভষ্ট না হন। তিনি জাতীয়তাবাদীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে যার! 
আইন মানতে জানে না বা পারে ন! তারা কখনও দেশ-শীসন করবার যোগ্য 
হয় না। দেশের কিছু সংখ্যক যুবক আজ হত্যা প্রভৃতি বে-আইনি কার্ধে 
লিপ্ত। এ সকল পথভ্রষ্ট যুবকের সঙ্গে দেশবাসীর ব৷ জাতীয়তাবাদীর কোন 
'অম্পর্ক নেই। আমাদের পক্ষে এ কথা বলাই যথেষ্ট যে আমরা এ সকল 
যুবকের ভ্রাস্তপথ সমর্থন করি না। এ সকল যুবকের ভ্রাস্ত কর্মনীতি গভর্দমেস্টের 
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নিরযাতন-নীতির ও ভ্রাস্ত শাসন-নীতিরই অবশ্নভাবী-ফল। যতদিন গভর্নমেণ্টের 
তরফে নির্যাতন বন্ধ না হবে এবং সুশাসন প্রবর্তন না! হবে ততদিন পথভ্রষ্ট 
যুবকদের কদাচারও বন্ধ হবার নয়। ্‌ 

তারপর শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদীদদের লক্ষ্য ও কর্মপস্থার কথ] তাদের 
স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য পুর্ণ-ম্বাধীনত ; 
এবং তীরের কর্মপন্থার ছুটি অঙ্গ। এ ছুটি অঙ্গের একটি হলে। ম্বাঁবলম্বন, 
দ্বিতীয়টি নিক্ষিয় গ্ররতিরোধ। জাতীয়তাবাদীর! দেশের আইন ভঙ্গ না৷ করেও 
স্বাবলম্বী হতে পারেন। দ্বাবলম্বী হতে হলে জাতীয়তাঁবাদীদের কোন্‌ কোন্‌ 
কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে সে কথা শ্রীঅরবিন্দ তার কিশোরগঞ্জের বক্তৃতায় 
উল্লেখ করেছেন। সেই বক্তৃতায় উল্লিখিত সব কর্মের তালিকার পুনরুল্লেখ 
এখানে নিপ্রয়োজন। এই খোল! চিঠিতে তিনি একথাও বলেছেন ষে 
জাতীয়তাবাদীর্দের সর্বোপরি দেশের শিক্ষার স্ব্যবস্থা করতে হবে-_-কেবল দেশ 
থেকে নিরক্ষরতা দূর কর! নয়, কারিগরি শিক্ষা, দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপষোগী 
শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও তাদের ভাবতে হবে। আর জাতীয়তাবাদীদের 
কর্মপস্থার দ্বিতীয় অঙ্গ নিক্ষিয় প্রতিরোধ সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে আঁজিকার 
কোন সভ্য দেশেই এই কর্মপন্থা দূষণীয় বা আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে 
পারে না। 

তিনি নিক্কিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা করে বলেন যে নিষ্রিয় প্রতিরোধের 
সার মর্ম হলো এই যে যতদিন গভনমেণ্ট দেশের শাসন-ব্যবস্থায় আমদের 
অংশীদার না করবে ততর্দিন আমর। গভনমেণ্টের সঙ্গে কোন সহযোগিতা 
করবে! না। ইতিপুর্বে “বয়কট” কথাটির ব্যাখ্য! প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন 
এখানে তার পুনরুক্তি ও সম্প্রসারণ করে তিনি বলেন ঘষে অষ্টাদশ শতকে 
স্বাধীনতা-সমরের সময় আমেরিকাবাসীদের মূলনীতি ছিল ০ 1£67:5567029- 
60920) 1009 68580197. আজ বিংশ শতকেও ভারতবাসীর কোন রাগ্রিক 
অধিকার নেই? তাই আজ ভারতবাসীর মূলনীতি হলো! 2০ ০০:০1, 1770 
০০-01961:8,01017) অর্থাৎ যতদিন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়-_-আইন-প্রণয়নে, 
আক্রব্যয় নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে- আমাদের সত্যিকার অধিকার ন৷ 
ন। থাকবে ততর্দিন আমর] গভনমেন্টের সঙ্গে সহযোগিত1 করবে! না। অশ্ব 
এই অসূৃহযোগিত] কি পুর্ণ-মাত্রায় অসহযোগিতা, না আংশিক অসহযোগিত। 
হুবে ত] নির্ভর করবে অবস্থার উপর $ নান! দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি কথাটা বুঝিয়ে 
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বলেছেন। তিনি বলেন এমন যদি হয় যে গভর্নমেন্ট ভারতবাসীদের সত্যিকার 
কোন অধিকার দেয় তবে ত! প্রত্যাখ্যান করে গভরমেণ্টের সংগে অসহযোগিতা 
করা সমীচীন হবে না। যথ! গভর্নমেন্ট যদি আমাদের প্রতিনিধিদের হাতে 
বিদেশী পণ্যের উপর ট্যাক্স বসাবার অধিকার দেয় এবং প্রতিনিধিদের পক্ষে 
সেই অধিকাঁর বলে যদি দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি কর! সম্ভব হয়, তবে বিলেতি 
পণ্য বর্জন নীতি আকড়ে থাকার কোন প্রয়োজন আর থাকবে না। দ্বিতীয়ত 
দেশের শিক্ষার ভাঁর যদি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর গভর্নমেন্ট দেয় 
তবে গ্রচলিত শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন নিরর্থক হবে। তৃতীয়ত দেশের 
বিচারালয় সমূহের বিচারকগণ যদ্দি দেশীয় লোক হন এবং তাঁর। যদি একমাত্র 
সরকারের নিকট দায়ী না হয়ে কোন দেশীয় মন্ত্রীর নিকট দায়ী হন তবে 
সরকারের বিচারাঁলয় বর্জন করার কোন প্রশ্ন ওঠে না! । মোট কথ একমাত্র 
অসহযোগিতাই শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার সবটুকু ছিল মা । গভর্নমেণ্ট সত্যিকার 
কোন অধিকার দিলে তিনি তাঁর দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ 
হিসাবে তা গ্রহণ করতে বলেন; এর পরে অধিকতর অধিকার আদায়ের 
জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তত থাকতে বলেন। আমরা দেখবে! পরে ১৯৪২ 
সনে ক্রিপস্‌ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করার অন্কুলে যে তিনি মত দিয়েছিলেন 
তা এই নীতি অন্থসরণেরই ফল। তবে তিনি মডারেট নেতার্দের মতন 
নামমাত্র ভূয়ো অধিকার গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তা তিনি বিডন 
স্বোয়ারের ও কুমারটুলির বক্তৃতায় ভাল করেই বলেছিলেন । 

তারপর তিনি জাতীয়তাবাদীদের আর একটি কর্তব্যের কথ! স্মরণ করিয়ে 
দেন। তিনি বলেন সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ায় জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে 
পড়েছে । দেশের এঁক্য বিনষ্ট হয়েছে ; এবং এঁক্যহীন আন্দোলন সফল হবার 
নয়। তাই জাতীয়তাবাদীদেের কর্তব্য সর্বপ্রযত্থে দেশে এক্য-প্রতিষ্ঠার জন্যে 
পুনরায় ঘত্ববান হওয়া । কলকাতার পাস্তির মাঠের বক্তৃতায় তিনি এসব 
কথ! বলেছিলেন । এই চিঠিতে তিনি বলেন যুক্ত কংগ্রেস যদি বর্তমানে সম্ভব 
না হয়; কংগ্রেলের ভিতরে মভারেট ও জাতীয়াতাবাদীর। যদি একযোগে কাজ 
করতে ন৷ পারেন, তবে কংগ্রেসের বাইরে প্রাদেশিক সম্মিলনীগুলিতে ছুই দল 
একযোগে কাজ করতে চেষ্টা করুন না কেন? প্রার্দেশিক সম্মিলনীগুলিতে 
ছুই দলের নেতৃম্থানীক্ক ব্যক্তির! যদি একত্র হয়ে প্রদেশের সকল প্রশ্নের মীমাংসা 
করতে চেষ্ট। করেন তবে হপ্ত পরে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরেও 


১৫* শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ছু" দলের পক্ষে একত্রে কাঁজ করা ক্রমে সম্ভব হবে। এইভাবে যুক্ত কংগ্রেস 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে জাতীয়তাবাদীরা৷ ষেন চেষ্টা করেন। 

উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ তার দেশবাসীর সম্মুখে নিয়লিখিত কা্ক্রম স্বাঁপন 
করেন : 
খোল! চিঠিতে বর্নিত কার্য-ক্রম 

১। আইন অমান্ত না করে, সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে, শাস্তিপুর্ণ 
ভাবে স্বাবলম্বন-নীতি ও অহিংস ব! নিক্িয় প্রতিরোধ নীতিতে স্থির থাকা। 

২। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না অসহষোগিতা তা নির্ণয় করবার মূল 
নীতি হবে ০ 00000001) 10 ০0-08180101 অর্থাৎ সত্যিকার অধিকার 
পাওয়া গেলে সহযোগিতা, আর যতদিন সত্যিকার অধিকার পাওয়া যাবে না 
ততদ্দিন অসহযোগিতা। 

৩। জাতীয়তাবাদীদের নিজন্ব নীতি বিসর্জন না দিয়ে যখনই সম্ভব হবে 
তখনই মডারেটদের সঙ্গে একযোগে কাঁজ করা । দেশের এঁক্য বজায় রাখার 
চেষ্টা! কর।। 

৪ | গভর্ণমেণ্টের উপর সত্যিকারের চাঁপ পড়ে, এবং গভর্নমেন্টের আধিক 
শোষণ যাতে অবাধ না হয় সেই লক্ষ্য সম্মুথে রেখে বয়কট নীতি নিয়ন্ত্রিত 
কর]। 

৫€। জাতীয় আদর্শ অন্ঠসাঁরে সমগ্র দেশকে বর্তমানে সম্ভব না হলেও অস্তত 
প্রদেশগুলিকে স্ুব্যবস্থিত করার চেষ্টা কর]। 

৬। সমিতিগুলি বে-আইনি ঘোঁষিত হওয়া সত্বেও আইন বাঁচিয়ে কমীর্দের 
সংগঠন-মূলক কাঁজ করে যাওয়!। 
ছগলী কনফারেন্স 

১৯৯ সনের সেপ্টেম্বর মাঁসে হুগলী জেলার চু"চুড়া সহরে বাংলার প্রার্দেশিক 
সশ্মিলনীর ( চ::০৮18018] 00706522006 ) অধিবেশন হয়। ছুই দিন ব্যাপী 
এই অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন । এই 
কনফারেন্সের প্রধান আলোচ্য ছিল প্রন্তাবিত মলি-মিণ্টো৷ সংস্কার । সংস্কার 
প্রস্তাব গ্রহণ কর! সন্বদ্ধে দেশে দুই মত দেখা দিয়েছিল। আমর! দেখেছি 
শ্রীমরবিন্দ তার কুমারটুলির বক্তৃতায় সরকারের এই সংস্কার প্রস্তাবকে 
10825128£6]0 বা বাজে জিনিষের সঙ্গে তুলনা! করেছিলেন; কিন্ত মডারেট 
নেতার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। অবশ্ত মডাঁরেট-নেতাদের 
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অনেকেরই এই সংস্কার-প্রস্তাবের মূল্য সম্বন্ধে উচু ধারণা ছিল না। বাংলার 
মডারেট নেতা শ্ুরেন্্রনাথ তার 4. [3861018 1 11815106 পুস্তকে বলেছেন £ 
“মলি-মিন্টো৷ শ্রবতিত শাসন-সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্ 
মাত্র অগ্রগতি আনিয়াছিল। কেহই ইহাতে অসামান্য কিছু দেখে নাই 
কারণ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে ইহা বেসরকারী সভ্যদ্দের জন* 
স্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রন্তাব উত্থাপন করিবার দক্ষত! দিয়াছিল।” (“মহাঁজাতি গঠন 
পথে" পুস্তক থেকে গৃহীত। পুন্তকখান। 4 296107. ? 191176 পুস্তকের 
বাংল। অনুবাদ )। এ পুস্তকের অন্থাত্র স্ববেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “সত্য কথা 
বলিতে গেলে এই মলি-মিন্টে৷ বাবস্থায় আম্র। সরকারের উপর অপ্রত্যক্ষভাবে 
নৈতিক প্রভাব বিস্তারের অধিকার লাঁভ করি।” মলি-মিণ্টো প্রস্তাব ভারত- 
বাসীদের সত্যিকার কোন অধিকার দেয়নি; বরং হিন্দুমুললমান প্রতিনিধিদের 
স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা করে দেশের মহ অনিষ্টই করে । তাই জাতীয়তাবাদীদের 
নিকট এই প্রস্তাব ছিল গ্রহণের অযোগ্য । 

কনফারেন্সে য। ঘটে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের 078 [71756162190 010 00৩ 
11০0০: পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ পাঁওয়! যায়। তার মর্ম এই ২ 
হুগলী কনফারেন্সের ডেলিগেটদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ডেলিগেটগণই ছিলেন 
সংখ্যায় অধিক। প্রকাশ্ঠ অধিবেশনের পূর্বে বিষয়-নির্বাচনী কমিটি (945160 
000970166 ) মডারেট প্রতিনিধিদের আনীত প্রস্তাব, “মলি-মিণ্টো। শাসন- 
সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হউক,” ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্ করে। “শাসন-সংস্কার 
প্রস্তাব গ্রহণের অধোগ্য”-বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে শ্রীঅরবিন্দের এই 
প্রস্তাবই ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। তখন মডারেটগণ জিদ করলেন এবং ভয় 
দেখালেন যে যদি শাসন-সংস্কার প্রস্তাব কনফারেন্সে গৃহীত ন1 হয়, তবে তারা 
কনফারেন্দের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ 
চেয়েছিলেন কংগ্রেসে ন। হলেও অস্তত প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ছুই দল একত্র 
কাজ করুক। তাই তার অনুরোধে জাতীয়তাবাদীগণ প্রকাশ্ত অধিবেশনে 
মডারেটদের প্রস্তাবের বিরোধিত৷ না-করাই স্থির করেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে 
শ্রীঅরবিন্দ একটি ক্ষুত্র বক্তৃতায় এই কথাট! স্পষ্ট করে বলেন থে 
জাতীয়তাবাদীদের নিকট শাসন-সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণের অধোগ্য হলেও তারা 
প্রস্তাবের উপর ভোটে কোঁন অংশ গ্রহণ করবেন না । এই কথা বলে তিনি 
সভা ত্যাগ করেন; এবং সকল জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধি নীরবে একযোগে 


১৪২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


তাঁর অনুগমন করেন। তারপর মভারেটগণ তাদের প্রস্তাব বিনা বাধায় পাশ 
করাতে সক্ষম হন। কিন্তু মডারেট নেতার! ক্ষুৰ হলেন একথ| ভেবে যে সব 
পুরাতন নেতা দেশের কাজে চুল পাকিয়েছেন তাদের মত অগ্রাহ করে একদল 
প্রতিনিধি রাজনীতির ক্ষেত্রে নবাগত এক যুবক নেতাঁকে বিনা বাক্যে অনুসরণ 
করলেন। বাংলার গুরুত্বপুর্ণ সভাসমিতিতে শ্রীঅরবিন্দের যোগদান বোধহয় 
এখাঁনেই শেষ হয়। 


দেশের পরিস্থিতি ও শ্রীঅরবিন্দের ক্ষোভ 

এইরূপে ১৯০৯ সন শেষ হয়ে এলো । শ্রীঅরবিন্দ কর্ষযোগিন ও ধর্মে তার 
জাতীয়তাবাদী ও ধর্মের বাঁণী প্রচার করে চলেছেন। কিন্ত দেশে তখন 
বিশৃঙ্খলা । একদিকে গভনমেণ্টের নিধাঁতন, অপরদিকে মরিয়া হয়ে একদল 
বিপ্লবী যুবকের সরকারী কর্মচারী হত্যা । শ্রীঅরবিন্দ ১৯*৯ সনের ডিসেম্বর 
মাসে আর একখানা খোল চিঠি কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই 
পত্রে তিনি বলেন দেশে এক ভীষণ পাপচক্র দেখা দ্িয়েছে-_গভর্নমেণ্ট যতই 
নির্ধাতন-নীতির অনুসরণ করছে, বিপ্বীর্দলও ততই তাদের অনাচার, পিস্তল 
বোমার সাহাষ্যে হত্য। প্রভৃতি দুষ্ধার্ধ করে চলেছে ; ফলে গভর্নমেণটকেও আবার 
নির্যাতনের মাত্র! বাড়াতে হচ্ছে ; প্রত্যুত্তর বিপ্লবীদলও উগ্রতর কর্মপন্থা গ্রহণ 
করছে। এই পাঁপচক্রের শেষ কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন পত্রিকায় 
সরকার ও বিপ্রবীদূল উভয় পক্ষকেই তাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে উপদেশ 
দেন। কোন পক্ষই এই উপদেশে কান দ্বিল না। ইতিমধ্যে ১৯১* সনের 
জানুয়ারী মাসে আবার এক ছুঃসাহসিক হত্যাকা ঘটে__হাইকোর্টে পুলিশ 
হুপারিণ্টেনডেণ্ট সামস-উল-আলম বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। গভর্নমেন্টের 
চোখে শ্রীঅরবিন্দই সরকারের প্রধান অন্তরায়। তাঁর দ্বিতীয় খোল চিঠিখানা 
( কর্মযোগিন পত্রিকায় ১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ) গভরমেণ্ট 
রাজক্রোহকর মনে করে শ্ীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাঁজদ্রোহের অভিযোগ আন। স্থির 
কূরে। পরে যখন অভিযোগ আনা হয় তখন শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় বাইরে 
পণ্তিচেরীতে। কর্মযোগিন পত্রিকার যুত্রাকর রাঁজপ্রোহকর চিঠি প্রকাশের 
জন্য অভিযুক্ত হন। নিম্ন আদালতে তাঁর জেলের হুকুম হয়; কিন্ত হাইকোর্টের 
বিচারে চিঠিখান। রাঁজপ্রোহকর বিবেচিত ন] হওয়ায় মুদ্রাকর খালাস পান। 
ইতিপূর্বেই গ্রঅরবিন্দ কলকাতা ত্যাগ করেছেন। 


কলকাতায় শেষ দশ মাস ১৫৩ 


কলকাত! ত্যাগ 

শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের ইতিহাস এই £ ১৯১ সনের ফেব্রুয়ারী 
মাসে একদিন সন্ধ্যায় কর্মযোগিন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র মজুমদার 
শ্রীঅরবিন্দকে বলেন যে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর নিকট সঠিক সংবাদ 
পাওয়া গেছে যে পরদিন কর্মযোগিন অফিসে খানাতল্লাসী হবে এবং শ্রীঅরবিন্দ 
গ্রেপ্তার হবেন। কর্তব্য স্থির করতে শ্রীঅরবিন্দের কয়েক মিনিটের অধিক 
সময় লাগলো! না। সংবাদ পাঁওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি কর্মযোগিন 
অফিস ত্যাগ করে গঙ্গার ঘাঁটে যান; এবং একখান। ভাড়াটে নৌকায় দুজন 
সঙগীসহ চন্দননগর যাত্রা করেন। নৌকা তখনই ছেড়ে দেয় এবং ভোর রানে 
চন্দননগর পৌছায়। 

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাওয়ার প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগে নান৷ বাঁদ- 
বিসংবাদের স্যষ্টি হয়। চন্দননগর-যাত্রায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গী স্থুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
গ্রবাসী পত্রিকায় যে বিবরণ দেন রামচন্দ্র মজুমদার তার প্রতিবাদ করে 
প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লেখেন। তার প্রবন্ধে রামচন্দ্র মজুমদার বলেন যে চন্দন- 
নগর যাত্রার পুর্বক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ বাগবাজার মঠে গিয়ে পুজনীয়া সারদাষণি 
দেবীর সঙ্গে দেখা করেন; সিষ্টার নিকেদিতার পরামর্শ ও চাওয়া হয়। সিষ্টার 
নিবেদিতার পরামর্শে ই শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যান ; এবং সিষ্টার নিবেদ্দিতা ও 
্রঙ্ষচারী গণেন্‌ মহারাজ গঙ্গার ঘাটে এসে শ্রীঅরবিন্দকে বিদায় দেন। স্থরেশচন্তর 
চক্রবর্তী রামচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধের জবাঁবে লেখেন চন্দননগর যাবার আগে 
প্রঅরবিন্দ বাগবাঁজারে মঠে যাঁননি, কিংব। সিষ্টার নিবেদিতার পরামর্শও চাননি। 
কর্মযোগিন অফিস থেকে সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্থরেশ চক্রবর্তী ও বীরেন 
ঘোষ নামক অপর এক যুবকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যাত্রা করেন। 

এই বাদ-প্রতিবাদের কথ শ্রীঅরবিন্দকে জানান হলে তিনি লিখে জানান 
(১৯৪৪ সনের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে) স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবরণই ঠিক; 
রামচন্দ্র মজুমদারের বিবরণ ভূল। শ্রীঅরবিন্দ রামচন্দ্র মজুমদারের ভ্রম সংশোধন 
কর! প্রয়োজন মনে করেছিলেন ; এবং সে প্রসঙ্গে একথাঁটা বলেছিলেন £ 
[71500911081] 200 10981801158] 0000) 1085 155 ০1940. (511 
£১01010500 010. [710096]1£6 2150. 010 00০ 1৬0001567: (0 103) 

: অস্তরের নির্দেশে চল! শ্রীঅরবিন্দের জীবনের মূলনীতি ছিল। তাঁর এই 

নীতিই ছিল “27 2550100 19 ০6 035 06108. 501. £0:001540 


১৫৪. প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


07 71095616150 07) 706 21০0606: পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গ 
তিনি বলেছেন £ “010 006 01006 11616 1,216 0£ 930700985 8:6:61 056 
50080 96591005+-** 1190 2০52060. 0102 17015 ০06 £0110%7106 006 
1101727-615102000 11091101615 2100 1000%1186 ০015 2.5 1 25 10০৫ 
১5 0 1015255”। তাই কর্মষোগিন অফিসে যখন রামচন্দ্র মজুমদার আসম্গ 
খানাতল্লাসের ও গ্রেপ্তারের সংবাদ আনেন তখন অফিসে উপস্থিত লোকেরা 
উত্তেজিত হয়ে আলোচন। করতে থাকেন । কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন ধীর স্থির । 
তিনি অন্তরে নির্দেশ (9811106 0:06 ) পেলেন £ “চন্দননগর যাও ।” তখন 
চন্দননগরে কোথায় উঠবেন, কার আশ্রয় পাবেন এসব কথ ভাবা প্রয়োজন মনে 
ন1 ক'রে বিনা ছিধাঁয় দশ বার মিনিটের মধ্যেই চন্দননগর যাওয়া স্থির ক'রে 
তিনি অফিন থেকে বের হয়ে পড়েন। বাগবাজার মঠে বা অন্ত কোথাঁয়ও 
ষাবার সময় ছিল ন1। ূ 

কলকাতা ত্যাগ করার পর তিনি গোপনে সিষ্টার নিবেদদিতাঁর নিকট একটি 
বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তাকে নিজের অনুপস্থিতির সময় কর্মযোগিন পত্রিকা 
সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এর পর কর্মষোগিনের মাত্র 
কয়েকটি সংখ্যা বের হয়; এবং সিষ্টার নিবেদিপাঁর সম্পাদনায়ই তা বের হয়। 
কলকাতা ত্যাগের পর শ্রীঅরবিন্দ আর কর্ষযোগিনের জন্য কোন প্রবন্ধ 
লেখেননি | কর্ষমষোৌগিনের শেষ সংখ্যা বের হয় ১৯১০ সনের ২রা1 এপ্রিল। 
অস্তরের নির্দেশে তিনি চন্ননগর ত্যাগ করে ৪51 এপ্রিল পণ্ডিচেরী পৌছেন। 

কর্মযোগিন বন্ধ হলো, ধর্ম'-ও বন্ধ হয়ে গেল । ধর্ম পত্রিকায় মতিলাল রায় 
মশাই “নবতত্ত্ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধাট বের হলে গভরননমেণ্ট 
পত্রিকার নিকট দু'হাজার টাক জামানৎ দাবী করে। ফলে পত্রিকাটি বন্ধ 
হয়ে যায়। 
কলকাভায় রচিত সাহিত্য 

এই অধ্যায় শেষ করবার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতার কর্ম-ব্যস্ত জীবনেও 
যে কবিতা রচনার সময় পেয়েছিলেন তার একটু উদ্লেখ প্রয়োজন। এই 
গ্রদঙ্গে তাঁর কুমাঁরটুলির বক্তৃতার একটি কথা উল্লেখ কর। অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
জেল থেকে বের হবার পর তিনি রাজনীতিতে আবার যোগ দেন ইংরেজী 
পত্রিকাগুলি তা পছন্দ করতে না ; এবং তার) প্রীঅরবিন্দকে অধাচিত উপদেশও 
দিয়েছিল । কলকাতার [7)6 78115137055 পত্রিকা মন্তব্য করেছিল ফে 


কলকাতার শেষ দশ মান স্ব 
শ্রীঅরবিদ্দ ঘোষ দাহিত্য ও ধর্ম নিম্মেই থাকবেন, সকলে এই আশাই 
করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লমুচিত উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি 
তো সাহিত্য ও ধর্ম নিয়েই রয়েছেন--আগের ন্যায় তিনি দ্বরাজ ও স্বদেশী 
সম্বন্ধে লিখছেন--তা তে। এক প্রকার সাহিত্য রচনাই, আর তিনি তো! ধর্ম 
নিয়েই রয়েছেন; কারণ হ্বরাজ ও ম্বদেশী তার ধর্মেরই অঙ্গ ; এবং ন্বরাজ ও 
ত্বদেশী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর ধর্মই পালন করছেন। সে কথা থাক্‌, 
কলকাতা! থাকা কাঁলে তিনি যে ছুটি বীররসপুর্ণ কবিত1 রচনা করেন তাঁর 
মধ্যে একটি হলো «“বিছুল11” মহাভারতের বিছুলা-উপাখ্যান নিয়ে রচিত 
এটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা ; অপর একটি কবিতার নাম “বাজীপ্রভ্‌”-_ মহারাষ্ট্রের 
এক আত্মত্যাগী বীরের কাহিনী । ছুটির বিষয়বস্তই ত্বদেশ-প্রেম ও দেশের 
স্বাধীনতা, এবং শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্বের যুগে কবিতা ছুটির 
রচন। যে স্বাভাবিক তা স্বীকার করতেই হবে । 
বিছুলার উপাখ্যান মহাভারতের উদ্যোগপর্বের একটি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। 
শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদের দূত হয়ে কুরুসভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যান কিন্তু ব্যর্থ হন। 
পাগুব-জননী কুস্তী তথন বিছুরের গৃহে বাস করছিলেন । কুস্তী ছিলেন তেজন্িনী 
রমণী। যুধিষ্টিরকে কৌরবর্দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্যে শ্রীকষ্চের নিকট 
বিছুলার উপাখ্যান বর্ণনা করেন, এবং শ্রীরুষ্ণকে অনুরোধ করেন তিনি যেন 
যুধিষ্টিরকে উপাখ্যানটি শোনান। বিছুলার উপাখ্যান নিষ্ষে শ্রীঅরবিন্দ ঘে 
কবিতা রচন৷ করেন প্রথমে তার নাম ছিল 17) 10056: 6০ [76 901. 
কবিতাটি ১৯০৭ সনের জুন মাসে বন্দেমীতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
উপাখ্যানটি এই £ বিছুলার পুত্র সপ্তয় সিন্ধুরাঁজ কর্তৃক রাঁজ্যভষ্র হয়ে নিরাশ ও 
নিরুগ্যম হয়ে পড়েছিলেন । বিছুলা পুত্রকে তিরস্কার করে বলেন, “তুমি আমার 
পুত্র নও । আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করে তোমাদের মহাঁকুলে এসেছি । আমি 
রাজ্যের অধিশ্বরী ও পতির আদরিনী ছিলাম । সপ্তয়, আমাকে এবং তোমার 
পত্বীকে যদি হীন দশায় পতিত দেখেও তুমি নিশ্টেষ্ট থাক তবে তুমি ক্লীব, তোর 
জীবনে ধিক্‌।” মাতার কথায় মোহমুক্ত হয়ে সপ্রয় যুদ্ধ করে শেষে জয়ী 
হ্ন। 
“বাজী প্রভূ" কবিতাটি ১৯১০ সনে কর্মযৌগিন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 
বাজীপ্রভূ ছিলেন শিবাজীর এক অন্্চর | মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 
শিবাঁজী চলেছেন রাঁয়গড়ের অভিমুখে ) উদ্দেশ্ত পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে 


১৫৬ প্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ কর । মুঘল সৈগ্ঘ শিবাজীর পিছনে তাড়া করে আসছে। 
পথে এক গিরিপথ। মেই গিরিসংকটে কিছুকাল শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা গেলে 
শিবাজী নিরাপদে রাঁয়গড়ে পৌছে যাবেন। শিবাঁজী বাঁজীপ্রতুর উপর গিরি- 
সংকট রক্ষার ভার দ্িলেন। মাত্র ৫* জন সৈন্যসহ বাজীপ্রভ্‌ এ বিপজ্জনক 
কাজের ভার গ্রহণ করলেন। তার ভরসা ভবানীদেবী। মুঘল সৈম্তদল এসে 
গেল; তাদের দলে অসংখ্য মুঘল ও রাজপুত বীর যোদ্ধা; বাজীপ্রভূ প্রাণপণে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। তার উৎসাহে তীর ক্ষুত্র সৈম্যদল অসাধ্য সাধন করতে 
লাগলো । শেষে তার গোলাগুলি ফুরিয়ে এলো ; ৫* জনের মধ্যে মাত্র ১৫ জন 
জীবিত রইলে! এবং তিনি নিজেও ভীষণভাবে আহত হলেন। তবু মুঘলগণ 
গিরিসংকট অতিক্রম করতে পারলে। না। ক্রমে দিন শেষ হয়ে এলো । শিবাজী 
নতুন সৈন্তদল নিয়ে এসে মুঘলদের বিতাড়িত করলেন; কিন্তু বাজীপ্রতব তখন 
বীরশয্যা আশ্রয় করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই ছুটি বীররসপূর্ণ 
কবিতা স্বভাবতই শ্রীঅরবিন্দের লেখনী থেকে বের হয়েছিল । 

এই দীর্ঘ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা পর্বের জীবনী আলোচিত হল। 
এখানে আর একটি কথার উল্লেখ না৷ করলে শ্রীঅরবিন্দের এই পর্বের জীবন- 
কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে । এই পর্ব বাংলার গৌরবময় শ্বদ্বেশীযগ। আবার 
এই সময় বাংলায় সন্তাসবাদ-বোমা-পিস্তলের সাহাঁষ্যে নরহত্যার রেওয়াজ 
দেখা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ কি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? এই খণ্ডের 
শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে । 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
চন্দননগন্ষে শ্রীঅন্মব্িন্দ 


মতিলাল রায় মশাইয়ের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ 

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ কোথায় উঠবেন সে সব কিছুই আগে থেকে স্থির করা 
ছিল না। চন্দমননগরের চারুচন্দ্র রায় মশাই শ্রীঅরবিন্র পরিচিত ছিলেন 
চন্দননগরে পৌছে রায় মশাইয়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে লোক পাঠানো 
হলো। চাক্ুবাৰু নিঃসন্দেহে একজন হৃদয়বান লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি 
আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত হয়ে বিব্রত হয়েছিলেন । তিনি শ্রীঅরবিন্দকে 
আশ্রয় দিতে ভয় পেলেন, এবং বলে পাঠালেন আত্মগোপন করার পক্ষে জনবহুল 
কলকাতাই প্রকষ্টতর স্থান। শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে না পেরে চারুবাবু 
যখন দুঃখিত ও চিস্তিত মনে চুপ করে বসেছিলেন তখন তাঁর এক সহযোগী 
প্রীণ ঘোষ তার সঙ্গে দেখ করতে আমেন। চারুবাবু তাকে গোপনে 
শ্রীঅরবিনের চন্দননগরে আগমন-সংবাদ দেন। তখন ভোর বেলা। শ্রীশ বানু 
ইস্তদৃস্ত হয়ে তীর সহযোগী ও বন্ধু মতিলাল রায় মশাইকে সেই সংবাদ দিলেন। 
্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রায় মশাইয়ের তখনও লাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ছিল ন!। 
তবে শ্রীঅরবিন্দের লেখা ও বস্তৃতা, আর দেশের জন্যে তীর ত্যাগ-ন্বীকার 
মতিবাবুকে মুগ্ধ করেছিল। মতিবাবু তখন বয়সে যুবক ; এবং প্রথম বয়স 
থেকেই ধর্ম-পিপাস্থ এবং দেশ-সেবাঁয় ও নানা সংকার্ধে চন্দননগরের একদল 
যুবকের নেত|। শ্রীঅরবিন্দের আগমন-সংবাঁদ পেয়ে মতিবাবু তাড়াতাড়ি 
গঙ্গার ঘাটে প্রীঅরবিন্দের থোঁজে এলেন। কিছুদূর এসে তিনি একখানা পাব্ষি 
নৌকা ঘেখলেন। পান্সির বাইরে ছু'জন অপরিচিত যুবক বসেছিলেন। মতি 
বাবু যুবকের জিজ্ঞাসা করলেন, “এই নৌকায় অরবিন্দবাবু আছেন কি?” 
তার! তাকে ভিতরে আসতে বললেন। মতিবাৰু ভিতরে গিয়ে দেখেন 
শ্রীঅরবিদ্দ নৌকার ভিতরে নিশ্চিস্তমনে ঘুমাচ্ছেন | রায় মশাই লোকের দৃষ্টি 
এড়িয়ে ধ নৌকায় শ্রীঅরবিন্দকে তার বাড়ীর অদুরস্থিত এক শশান-ঘাটায় নিয়ে 
আমেন এবং তাঁর নিজগৃহে সংগোপনে শ্রীঅরবিন্দের থাকার ব্যবস্থা করেন। 


১৫৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


বীরেন ও স্থরেশ কলকাতায় ফিরে যান, মতি বাৰু প্রথমে নিজ বাড়ীতে, পরে 
চন্দননগরে অন্য ছু" এক স্থানে গোপনে শ্রীঅরবিন্দের বাসের ব্যবস্থা করেন। 
মতিবাবুর জনকয়েক বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যতীত অপর কেউ শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরের 
থাকার কথা জানতে পারেনি। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ প্রায় দেড়মাস- 
ছিলেন। 

মতিবাবুর উপর শ্রঅরবিন্দের প্রভাৰ 

_ চন্দনগরে শ্রীঅরবিন্দের সময় কাঁটতো। নির্জনে ধ্যান-ধারণায় | গ্রাঅরবিনোর 
এই সময়ের কার্ধকলাঁপ মতিবাঁবু তার “জীবন সঙ্গিনী” পুস্তকে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। এ পুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি শ্রীঅরবিন্দ 
মতিবাবুর জীবনের উপর কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের 
চরিত্রের যে দু-একটি বৈশিষ্ট্যের কথ আমাদের ইতিপুর্বে উল্লেখ করতে 
হয়েছে তার সমর্থন মতিবাঁবুর এ পুস্তক থেকে পাওয়া যায়। মতিবাৰু 
লিখেছেন নির্জনে সার! মধ্যাহ শ্রীঅরবিন্দের মুখ থেকে যোগ, ভক্তি প্রভৃতি 
বিষয় সম্বন্ধে নান। কথা বের হতে]; মতিবাবু তন্ময় হয়ে শুনতেন । শ্রাঅরবিন্দ 
মতিবাবুকে ভগবানে আত্মনমর্পণ রহস্য বুঝিয়ে দেন। মতিবাবু বলেছেন, 
“আমার সবখানি যেন তার (শ্রীঅরবিন্দের ) পরশ-প্রতীক্ষায় স্তভিত ছিল; 
জীবনের সকল ছুয়ার একে একে তাঁর কথায় খুলিতে আরম্ভ করিল ।” 
শ্রীঅরবিন্দ মতিবাঁবুকে সাধনার অনেক গভীর সঙ্কেত দ্রিলেন। ফলে মতিবাবু 
শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাবের সম্পূর্ণ অধীনে এসে তার শিত্তত্ব গ্রহণ করেন। 
মতিবাবু মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষায় ও উপদেশেই তার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ খুলে যায়। এরপর কী আধ্যাত্মিক কী রাজনৈতিক 
কোন ব্যাপারেই মতিবাবু শ্রীঅরবিন্দের আদেশ ও উপদেশ না নিয়ে কিছু 
করতেন না। উল্লেখযোগ্য যে মতিবাৰুর প্রমিদ্ধ পত্রিক। গ্রবর্তকের পরিকল্পনা 
ও নাম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেই নাকি স্থির হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের 
পণ্ডিচেরী প্রয়াণের পরও কয়েক বছর মতিবাৰু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
যুক্ত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে লাধনার উপদেশ ও রাজনৈতিক কর্মের 
নির্দেশ মতিবাবু পেতেন। তারপর ১৯২* সনে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মতিবাবুর 
মতভেদ হয়; এবং মতিবাবু হ্বতত্ত্রভাবে নিজের পথে চলতে থাকেন। দেশের 
কল্যাণমাধনে মতিবাবুর বিবিধ অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


চম্দননগরে 'প্রীঅরবিজ্দা | ১৫৮ 
প্রীঅরবিদ্দের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য জন্বন্ধে মভিবাবু 
আমর] দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূল স্থত্র ছিল ভগবানে আত্মসমর্পণ । 
মতিবাবু “জীবন সঙ্গিনী”-তে লিখেছেন £ শশ্রীঅরবিন্দ নিজেকে সর্বভোভাবে 
ভগবাঁনের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি কথ। কহিলে মনে হুইত আর 
কেহ কথ। কহাইলে তবেই তার বাক্যক্ষরণ হয়। তার হস্তখানির সঞ্চালনেও 
বোধ হয় কোন তৃতীয় শক্তি কর্তৃক হম্ত যেন চালিত হইতেছে । তাঁর সম্মুখে 
সকালে ( জলখাবারের ) রেকাবিখানা ধরিলাম। তিনি যন্ত্রালিতের মত কিছু 
খাস্ গ্রহণ করিলেন। প্রথম দিন দুপুরে দৌকানের অবিশুদ্ধ দ্রব্যাদি তিনি কী 
নির্বাচারে চর্বন করিয়। উদরস্থ করিলেন।” বল] দরকার প্রথমে মতিবাবুক্ 
গৃহের কেউ এমন কি তীর স্ত্রী-ও তাদের গৃহে অরবিন্দের অবস্থানের কথা 
জানতে পারেননি। মতিবাবুর কাঠের আপবাঁবের ব্যবসায় ছিল; এবং 
আসবাব-পুর্ণ এক গুদাম ঘরে মতিবাৰু শ্রীঅরবিন্দকে গোপনে রেখেছিলেন । 
শেষে আকম্মিকভাবে মতিবাবুর স্ত্রী তার গৃহে শ্রীঅরবিন্দের থাকাঁর কথা 
জানতে পারেন। তারপর থেকে মতিবাবুর স্ত্রী-ই অতি গোপনে শ্রীঅরবিন্দের 
আহারের ব্যবস্থা করেন; দৌকানের খাবার শ্রীঅরবিন্দকে আর খেতে হয় না। 
কিন্তু মতিবাবু ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার গৃহের অপর কেউ জানতেন না ষে 
শ্রীঅরবিন্দ সংগোপনে গুদীম ঘরে অবস্থান করছেন। 
আমর] দেখেছি বরোঁদা কলেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক সাহেব বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের 
চোখে রয়েছে 215501০-এর আলো, এবং শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবত সাধারণ লোকের 
দৃষ্টির অগোচর নান৷ দিব্যদর্শন লাভ করতেন। মতিবাঁবুর লেখাতে ক্লার্ক 
সাহেবের কথার সমর্থন পাওয়া যায়। মতিবাবু লিখছেন £ “প্রীঅরবিন্দ প্রায়ই 
চুপ করিয়। উর্ধব দৃষ্টিতে থাকিতেন। যখন কথা বলতেন তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 
“আপনি এরূপ এক দৃষ্টিতে কী দেখেন? তিনি ষে উত্তর দিয়াছিলেন তাহ! 
আজও ৰুকে উজ্জলভাবে আকা আছে। তিনি বলিলেন, “কতকগুলি লিপি 
ভামিয়! আসে, অর্থ বাহির করার চেষ্টা করি। আবার বলিলেন “অলক্ষ্য জগতে 
যে সব দেবতা আছেন তাহাদ্দের আকার ফুটিয়া উঠে। অক্ষরের মত এই মুতিও 
অর্থময়--কিছু জমাইতে চাহে; সেগুলিও আবিষ্কার করিতে যত্ব করি।" 
মুতি-দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
অবশ্থয যুক্তিবাদীর নিকট শ্রীঅরবিন্দের এই সব “দর্শন” ছুর্বোধ্য মনে হওয়া 
গ্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে 91 48:01010500 07) [71095616810 00 096 
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বলেছেন £ 17613607061 1061) 1 5150 06681) 00 355 11)81015 
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[71:66651)0 6০ 06010161” | অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের এই সব দর্শন হলো! 
8০01৪] 101)01096158, মনের ভ্রম বা 1)8111010196101) নয় ; এবং বিজ্ঞান এই 
সবের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক সাহেব 
বলেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দের চোখে রয়েছে 27550০-এর আলো এবং তিনি. 
সাধারণ লোকের অগোচর নাঁন৷ দিব্য দর্শন করে থাকেন_- একথার অর্থ 
বোঝ] গেল ; এবং দেখ! গেল মতিবাঁবুর লেখায় ক্লার্ক সাহেবের কথার সমর্থন 
পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটাও স্মরণ রাখ! দরকার যে এই সব 
দর্শনাদির গুরুত্ব, যোগশান্ত্রের মতে, অতিপামান্য । “সাধারণ লোকের নিকট 
সেগুলি সিদ্ধি, বিভূতি ; কিন্তু যোগীর নিকট সেগুলি উপসর্গ__অর্থাৎ এ সব 
দর্শনের বেশী কিছু মূল্য নেই ; তবে তা হয়ে থাকে ।” 
পৃণ্ডিচেরী প্রয়াণ 

চন্দননগরে মাস দেঁড়েক নির্জন সাধনার পর শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যান; 
এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটান। কেন তিনি দেশের স্বাধীনতা- 
আন্দোলন ছেড়ে প্ডিচেরী যান, এই প্রশ্ের উত্তরেও তিনি বলেছেন তিনি 
পণ্ডিচেরী যাবার “আদেশ” পেয়েছিলেন। পগ্ডিচেরী পৌছাতে হয় তাকে নান! 
অস্থবিধার ভিতর দিয়ে, নান। বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যেতে হয়। সে 
কথা একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচন1! কর! দরকাঁর। পুলিশ তার খোঁজে 


চন্দননগরে প্রঅরবিদদা ৯৬১ 
চারিদিকে তখন লতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো ভাই সুকুষার 
মিত্র, মতিবাবু, স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ ধিপ্রবী ও কর্মী, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যাক্স, এবং শ্রীঅরবিন্দের এক ছাত্র এবং বিপ্লব-যুগের কাহিনী-লেখক 
নগেন্্রনাথ গুহ রায় অতি সংগোপনে শ্রীঅরবিন্দের পগ্ডিচেরী যাত্রার সকল ব্যবস্থা 
করেন। ১৯১* সনের ৩*শে মার্চ গভীর রাত্রে নৌকাযোগে শ্রীঅরবিন্দ 
চন্দননগর ত্যাগ করেন। ১লা এপ্রিল ভোরে কলকাতার টাদপাল ঘাট থেকে 
70951515 নামক এক ফগাঁসী জাহাজ পণ্ডিচেরী ও কলম্বো! হয়ে ইউরোপে যায়। 
শ্রীঅরবিন্দ একজন সঙ্গীসহ ছদ্মনামে এ জাহাজে পণ্ডিচেরী যান। শ্রীঅরবিন্দের 
ছল্পনাম ছিল যতীন্দ্রনাথ মিত্্র। তার সঙ্গী বিজয়কুমার নাগ ছিলেন আলিপুর 
বোমার মামালার এক মুক্তি-প্রাপ্ত যুবক ও শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত । বিজয়বাবুর 
ছদ্মনাম ছিল বঙ্কিমচন্দ্র বসাক । শ্রীঅরবিন্দ ম্যালেরিয়া থেকে সম্প্রতি ভূগে 
উঠেছেন ; এবং নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তার লমুদ্রযাত্রা-টিকেট কেনবার 
সময় এই ছিল অজুহাত । ৪ঠা এপ্রিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
সঙ্গীসহ পণ্তীচেরী পৌছেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডচেরী-প্রয়াণের ইতিহাস 
এই ঃ 

পুলিশের চোখ এড়াবার জন্যে ৩০শে মার্চ গভীর রাত্রে চন্দননগরের 
কয়েকজন বিশ্বস্ত যুবক নৌকায় করে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যাত্রা করে। 
নিরাপত্তার জন্তে স্থির ছিল এ যুবকেরা নৌক। বেয়ে উত্তরপাড়ার এক ঘাটে 
শ্রীমরবিন্দকে পৌছে দেবে ; সেখান থেকে স্থকুমার বাবুর লোক অপর এক 
নৌকায় শ্ীঅরবিন্দকে নিয়ে টাদপাঁল ঘাঁটে জাহাজে তুলে দেবে। স্থকুমারবাবু 
দুখান। কলম্বোর সেকেগড ক্লাস টিকেট শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীর জন্যে কেনেন; 
এবং জাহাজে একখানা কেবিনও রিজার্ভ কর হয়। ৩১শে এপ্রিল নগেন্দ্রনাথ 
গুহ রায়কে স্থৃকুমারবাবু টিকেট ছুখানা ও ছুটো স্রীঙ্ক ও বিছানা-পত্র দেন। 
এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্যে রিজার্ভ-কর। কেবিনে ট্রাঙ্ক দুটি রেখে এসে শ্রাঅরবিন্দকে 
আনবার জন্যে নৌক! নিয়ে উত্তরপাড়ার পুর্ব-নিদিষ্ট ঘাটে যেতে বলেন। 
নগেনবাবু ্রাঙ্গ ছুটি জাহাজে রেখে যখন নৌকা! নিয়ে উত্তরপাড়ায় পৌছান তখন 
দেরী হয়ে গেছে ; এবং অমরেন্দ্রবাবুর দল কলকাতার নৌকার দেখ। না পেয়ে 
চন্দননগরের নৌকাতেই শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। এদিকে 
নগেনবাবু তাঁড়াতাঁড়ি ফিরে এসে স্থকুমারবাবুকে জানালেন শ্রীঅরবিন্দের দেখা 
তিনি পাননি। স্থকুমারবাবুর নির্দেশে নগেনবাবু জাহাজ থেকে ট্রীক্ক ও 

১১ 


(৯৬২ শ্রীঅরবিন্দের জীরন-কথা 


বিছানা! নিয়ে ফিরে আসেন । ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রবাবু একখানা বন্ধ গাড়ীতে 
শ্রীঅরবিন্দকে সঞ্ধীবনী আঁফিস থেকে কিছুদূরে রেখে স্থকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা 
করেন ; স্ুকুমারবাবু তাদের আবার চাদপাল ঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করতে 
বলেন ; তার! ঘাটে ফিরে যান। সেখানে অরবিন্দ বদ্ধ গাড়ীতে অপেক্ষা করতে 
থাকেন। অল্প পরেই নগেনবাবু ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে সঞ্গীবনী আফিসে ফেরেন, 
এবং স্ৃকুমারবাবুর মুখে শ্রীঅরবিন্দ ও তার সঙ্গীদের আগমন সংবাদ পান। 
তিনি তখনই আবার স্রঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে ছুটলেন ঘাটের উদ্দেশ্তে। জাহাজ- 
ঘাটায় পৌছে নগেনবাবু শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখা পেলেন কিন্ত রাত 
৯ট1 বেজে গেছে ; এবং জাহাঁজের ডাক্তার যাত্রীদের পরীক্ষা করে চলে গেছেন । 
জাহাজের কাণ্ডেনের কাছে শোনা গেল এ দিনই রাত্রি এগারটার পুর্বে 
জাহাজের ডাক্তারের নিকট থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে জাহাজে উঠতে হবে) 
নইলে এ জাহাজে যাঁওয়৷ সম্ভব হবে না; কারণ পরদিন ভোরেই জাহাজ ছেড়ে 
দেবে। অমরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি নিতান্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়লেন; এত 
কাণ্ড করার পরও অল্পের জন্তে শ্রীঅরবিন্দের যাত্র! বুঝি বা! স্থগিত রাঁখতে হয়। 
তখন জাহাঁজঘাটার এক কুলী জানাল জাহাজের ভাক্তারের বেয়ারার সংগে 
তার আলাপ আছে এবং কিছু টাক খরচ করলে সে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থ৷ করে 
দিতে পারবে। তবে তাড়াতাড়ি যাওয়! দরকার । ডাক্তার শুয়ে পড়লে 
আর সার্টিফিকেট সংগ্রহ কর! সম্ভব হবে না। সকলে ছুটলেন চৌরঙ্গির 
নিকটে ডাক্তারের বাসায়। ভাক্তার তখন ডিনারে বসেছেন। তাদের প্রায় 
আধ ঘণ্টা] অপেক্ষা করতে হুল। 

অমরেক্দ্বাবু প্রভৃতির উদ্বেগের সীমা নেই। কিন্তু ধার জন্তে তাঁরা এত 
উদ্ধিপ্র, তিনি ধীর ও স্থির। অমরেন্দ্রবাবুর! নিজেদের মধ্যে অল্প স্বল্প কথা 
বলছেন; কিন্ত শ্রাীঅরবিন্দ কোন কথা না বলে চুপ করে আছেন। যিনি 
ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর কেন চিন্তা-ভাবনা হবে? কুলীটা 
নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, “এ বাবু ( অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ )চুপ করে আছেন 
কেন? ভয় পেলেন নাকি?” নগেনবাবু বললেন, “না-রে অন্ুস্থ কিনা তাই 
চুপ করে আছে ।” তখন তাদের বিস্মিত করে কুলীটি এক কাণ্ড করে বসলে! । 
সে শ্রীঅরবিন্দের ছুই বাহু ধরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললে, “বাবু, কিছু ভর়্ 
নাই; ডাক্তার খুব ভাল মাগুষ।” শ্রীঅরবিন্দের মুখে একটু হাঁসি দেখা দিল 
কি দেখা দিল না। অমরেজ্দবাৰু প্রভৃতি বিশ্মিত হয়ে পরম্পরের মুখের দিকে 


চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ ১৬৬ 
তাকালেন; একটু আমোদও যে না পেলেন তা-ও নয়। যাক আঁধঘণ্টা 
পরে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাককে ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। 

শ্রীঅরবিন্দের দু-একটি কথা শুনেই ডাক্তার বুঝলেন তিনি একজন উচ্চ- 
শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তার শিক্ষা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ডাক্তার শ্রীঅরবিন্দকে 
সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তা স্বীকার করেন। ডাক্তারটি বান্তবিকই 
ভালমান্ুষ ছিলেন। তিনি আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে শ্রীঅরবিন্দ 
ও তীর সংগীকে পরীক্ষা করলেন ; এবং তার প্রাপ্য ফিজ. নিয়ে সার্টিফিকেট 
লিখে দ্রিলেন। তখন সকলে ছুটলেন ঘাটের উদ্দেস্তে ; এবং রাত এগারটা 
বাজবার অল্প আগে শ্রীঅরবিন্দ তার রিজার্ভ-কর1 কামরায় পৌছলেন। 
উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোঁপাধ্যায়ের পুত্র রাঁজেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম “মিছরি” বাবু) ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত । তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের জন্তে কিছু টাক! পাঠিয়েছিলেন । অমরেক্দ্রবাবু “নেবু মিছরির” 
নাম করে টাকা শ্রীঅরবিন্দকে দিলেন। তারপর বিষ হৃদয়ে অমরেক্দ্রবাবু 
প্রভৃতি জাহাজ থেকে নেমে এলেন। ১ল৷ এপ্রিল ভোরে ভূপ্লে জাহাজ 
টাদপাল ঘাট ছাড়ে, ৪ঠ1 এপ্রিল পণ্ডিচেরী বন্দরে এঁ জাহাঁজ থেকে দুজন বাঙালী 
যাত্রী নামেন; তাদেরই একজন ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মিত্র বা শ্রীঅরবিন্দ । 

পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে স্বকুমারবাবু প্রভৃতিকে যে কত সাবধান হতে 
হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বল! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীঅরবিন্দ 
নিরুদ্দি্ট। তাঁর কোন খবরই নেই । শ্রীঅরবিন্দের মাতামহী ( »রাজনারায়ণ 
বন্থ মহাশয়ের পত্বী ), শ্রীঅরবিন্দের মাসীমা! এবং মেসোমশাই কষ্চকুমার মিত্র 
মশাই সকলেই উদ্দিশ্ন। ম্মরণ রাখতে হবে অল্প কয়েকর্দিন আগে কৃষ্ণকুমারবাবু 
মুক্তি পেয়েছেন। স্থকুমার মিত্র বাড়ীতে বসেই সব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি 
সবই জানেন, কিন্তু পিতা, মাতা ও মাতামহীর চিন্তা দূর করবার জন্তেও 
তিনি ঘুণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ করলেন না। তারপর শ্রীঅরবিন্দের 
পপ্তিচেরী পৌছাঁবার সপ্তাহকাল পরে এক ভদ্রলোক এসে গোপনে কষ্কুমার 
মিত্র মশাইকে জানালেন যে একটু আগে কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা 
91: 081155 015৬1970-এর নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় এক তার এসেছে 
শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গেছেন । এ থেকে জানা যাঁয় কত সাবধানে স্থকুমারবাবু, 
মতিবাৰু ও অমরেক্দ্রবাবু প্রভৃতিকে কাজ করতে হয়েছিল। আর একথাও 
বল। দরকার ষে স্থুকুমারবাবুর উপর তখন পুলিশের কড়া দৃষ্টি; তিনি নিজ গৃহে 


৯৬৪ শ্ীঅরবিন্দের জীবন-কথ! 


এক প্রকার নজর বন্দী ছিলেন। তবুষে তিনি সফলতার সঙ্গে সকল ব্যবস্থা 
করে শ্রীঅরবিন্দের নিরাপদে পণ্তীচেরী প্রয়াণ সম্ভব করেন তা-তে একাজে 
তার ও তার সহযোগীদের আশ্চর্য কর্মশক্তি ও মন্ত্রগোপন রাখবার ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায় । এ কাজে তাদের নিজেদের বিপদও কম ছিল না? পুলিশ 
তাদের ক্রিয়া-কলাঁপ টের পেলে কখনও তাদের রেহাই দ্বিত না। তাতে 
একথাটারও প্রমাণ হয়, শ্রীঅরবিন্দকে তার] কী শ্রন্ধাই করতেন! বত্তত 
আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলেরই হৃদয়ের ধন ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে্গ 
পণ্িচ্চক্সীতে শ্রী অন্মবিন্দ 


পণ্তিচেরী জীবনের পর্বসমূহ 

১৯১* সনের ৪ঠ1 এপ্রিল থেকে শ্রীঅরবিনের মৃত্যুদদিন, ১৯৫* সনের ৫ই 
ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট চল্লিশ বছর কাঁল তিনি প্ডিচেপীতে ছিলেন। এই দীর্ঘ 
চল্লিশ বছরের জীবন প্রধানত নিভৃত সাধনার জীবন। সেই জীবনের সঠিক 
ইতিহাস দেওয়া! একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি তার 
পণ্ডিচেরীর জীবনের কোন ইতিহাস রেখে যাননি । 

তবে তার চিঠিপত্রার্দি, তার লেখা গ্রন্থসমূহ, তার ভক্তদের সংগে আলাপ- 
আলোচনার বিবরণ প্রভৃতি থেকে তার পণ্ডিচেরী জীবনের ইতিহাস মোটামুটি 
রচন] করা একেবারে অসম্ভব নর । তবে জীবনী হিসাবে এই ইতিহাস যে 
অসম্পূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। 

নিভৃত সাধনাই যখন মুখ্য তখন শ্রীঅরবিন্দের জীবন স্বভাবতই ঘটনা-বুল 
ছিল না। তবে তার এই সময়কার বাইরের জীবনের যে বিবরণ পাওয়া যায় 
তা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয় যে পণ্ডিচেরীতে প্রীঅরবিন্দের বাইরের জীবন 
নিরবচ্ছিন্ন একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি_তার জীবন-ধারার মধ্যে পিবর্তন 
লক্ষিত হয়ে থাকে । পণ্ডিচেরী জীবনের আদিপর্বে, অর্থাৎ তার পগ্ডচেরী 
গমনের পর প্রথম কয়েক বছর, তার সংগে মাত্র গুটি কয়েক যুবক ছিলেন। 
তখন তার ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা গুরু-শিষ্ের সম্পর্ক নয়। 
আশ্রম বলে কিছু তখনও গড়ে ওঠেনি । সর্ববিষয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ট এক জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা ও ছোট ভাইদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক কল্পন| কর! যায়, শ্রীঅরবিন্দ ও 


পণ্ডিচেমীতে শ্রীঅরবিন্দ | ২৫: 


তীর সঙ্গীদের মধ্যে কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক ছিল। তিনি তীর সঙ্গীদের 
সঙ্গে মেলামেশা করতেন ; এবং দিনের মধ্যে নির্দি্ সময়ে তাঁদের সঙ্গে তার 
নান। বিষয়ে আলোচনা হতো। | বাইরের লোকদের সংগে বিশেষ প্রয়োজন 
ন। হলে তিনি দেখ! সাক্ষাৎ করতেন না। বাংলার মতিলাল রায়মশাই প্রভৃতি 
কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর সংগে তখনও তার যোগ ছিল। তীর! 
শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশের প্রতীক্ষা! করতেন এবং নির্দেশ পেতেনও। তীর. 
প্রাক্তন সহযোগী শ্ঠামস্থন্দর চক্রবর্তী ও মনোরগ্রন গুহ-ঠাকুরতা মশাইর। 
তান সংগে পত্রালাপ করেছিলেন। এই হলো পগ্ডিচেবীর প্রথম পর্বের 
মোটামুটি চিত্র। 

তারপর এলে! আধ পত্রিকার যুগ__-১৯১৪ সন থেকে ১৯২১ সন পর্ধস্ত। 
এই সময় তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নেন। আর্ধপত্রিকায় তিনি তার 
যোগসাধনার অভিজ্ঞত1 এবং দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাগ্ডার থেকে আহরণ কর' 
তাঁর অপূর্ব জ্ঞানরাশি বর্ণনা করেন ; এবং বাইরের সঙ্গে তার যোগ, বাইরের 
লোকদের শিক্ষা-দাঁন কাঁজ এই পত্রিকার সাহায্যেই সাধিত হয় সাঁত বছর ধরে। 
তার কথা £111)6 2158. 15 010০ 11006511606009.1 5106 06 105 01] 601 
£0) %/01:10. ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়ের সুচনা 
হয়েছে । ১৯২০ সনে অপর এক মহাপ্রাণের সাধন! তার সাধনার সঙ্গে যুক্ত 
হয়__শ্রীঅরবিন্দ-সঙ্গের 'শ্রীমা” মাদাম মির রিশীর স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরীতে বাস 
করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার খাঁতি ছড়িয়ে পড়েছে। 
ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিচেরীতে অতিথি-সমাঁগম হতে 
খাকে। পণ্ডিচেরী আশ্রমের স্চন! হয় $ এবং ১৯২২ সনে মার্দাম মির রিশার 
আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন। 

তারপর এলো ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বর, শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সেই 
যহাঁদিন যাকে বল! হয় শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি-দিবম। শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ধারাও 
সম্পূর্ণ পরিবতিত হলো । গভীরতর সাধনার জন্তে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে লোক- 
চক্ুর অন্তরালে সরিয়ে নিলেন। বর্তমান রীতিতে পণ্ডিচেরী আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠানও হয় এ সময়ে, তবে সে আশ্রম আজকের তুলনায় ছিল অনেক ক্ষুত্র। 
সেই দিন থেকে প্রাক পচিশ বছর ধরে পণ্ডিচেরী আশ্রমের মূল দ্বিতল গৃহের 
তাঁর কক্ষ থেকে অরবিন্দ আর বাইরে আসতেন না। চার পাঁচজন সেবক 
ব্যতীত আশ্রমের অধিবাসীরা পর্বস্ত কেউ তার দ্বেখা পেতেন না। ভবে 


১৬৬ শ্রীঅরবিদন্দের জীবন-কখ। 


চিঠি-পত্রের সাহায্যে আশ্রমবাসীগণ তাদের প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দকে জানাতেন এবং 
শ্রীঅপবিন্বও সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন । কেবল বছরে চার দিন শ্ীঅরবিন্দ 
সমাগত অতিথি ও ভক্তদের দেখ! দিতেন। এই হলো! শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী 
জীবনের বাইরের দিকের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অবশ্ত এই চন্মিশ বছর 
বাইরের জীবন-ধারার পরিবর্তনের মধ্যে যা অপরিবতিত ছিল, ত। হলো ভার 
সাধনা-_সেই সাধনার কখনও বিরাম হয়নি । 
পণগ্ডিচেরীর প্রথম কয়েক বছর 

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-গমনের আগে থেকেই দক্ষিণ ভারতের কবি সুব্রক্ষণ্য 
ভারতী, দেশকমী শ্রীনিবাসাচারী প্রভৃতি কয়েকজন দেশভক্ত ব্রিটিশ ভারত 
ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পণগ্ডিচেরীর নিরাপদ 
আশ্রয়ে তার! ভারতের কল্যাণ চেষ্টায় নিরত ছিলেন । তার] একখান] তামিল 
পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-গমনের ঠিক আগে, 
মার্চ মাসের শেষভাগে, মতিলাল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন পণ্ডিচেরী- 
গমনের সংবাদ কবি ভারতীকে দেব!র জন্য স্থুরেশ চক্রবর্তীকে তথায় পাঠান । 
প্রথমে স্থরেশ চক্রবর্তীর কথা কবি ভারতীর বিশ্বাস হয়নি; তার] মনে 
করলেন এ বুঝি পুলিশের কারসাজি । শেষে তাদের সন্দেহ দুর হয়; এবং 
শঙ্কর চেউ্ট নামক অতিথিবংসল একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে শ্রীঅরবিন্দের 
থাকার ব্যবস্থা হয়। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌছলে তার। তাকে শোভাযাত্র। 
সহ সাড়ম্বরে অভ্যর্থন। করার কথ। প্রথমে ভাঁবেন। শেষে শ্রীঅরবিন্দ নিভৃত 
সাধনার জন্তে পণ্ডিচেরী যাচ্ছেন একথা শুনে তাঁর। শোভাযাত্রার সংকল্প ত্যাগ 
,করেন। ১৯১* সনের ৪851 এপ্রিল বিকাল বেলা শ্রীঅরবিন্দ ও তার সঙ্গী 
ছদ্মনামে ডুপ্লে জাহাজ থেকে পণ্ডিচেরী বন্দরে অবতরণ করেন; কবি ভারতী 
ও শ্রীনিবাসাচারী প্রভৃতি ব্যক্তিরা সাদরে তাকে গ্রহণ করেন। তীরা 
শ্রীঅরবিন্দকে দেশের কাজে তাদের সঙ্গে যৌগ দ্দিতে অন্থরোধ করেন ; কিন্তু 
রাজনীতিতে আর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শ্রীঅরবিন্দ নারাঁজ হন। 

শ্রীঅরবিন্দের পগ্ডিচেরী পৌছার অল্প পরে সৌরীন বন্থ পণ্তিচেরী যাঁন। 
এবং এক বছর পরে আজকের বিখ্যাত লেখক নলিনীকাস্ত গুপ্তও শ্রীঅরবিনদের 
সঙ্গে যোগ দেন। এই সৌরীন বস্থ ও নলিনীকাস্ত গুপ্ত আলিপুর বোমার 
মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মুক্তিলাভ করেছিলেন । 
সুরেশ চক্রবর্তা, বিজয় নাগ, সৌরীন বস্থু ও নলিনীকান্ত গুপ প্রীঅরবিন্দের 


পণ্ডিচেীয় এই প্রথম সঙ্গীগণ সংসার ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে তাদের জীবনের 
আদর্শ বলে গ্রহণ করেন এবং শ্রীঅরবিন্?ের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । 
অর্থাভাব 
£. প্রথম কয়েক মাস শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর চেট্টির গৃহে তীর অতিথিরূপে বাস 
করেন। নিরামিষাশী শঙ্কর চেট্র তাঁর অতিথিদের সাদীসিধে নিরামিষ খাস্ভই 
দিতেন। সেকালে শ্রীঅরবিন্দের আমিষ আহারে আপত্তি ছিল না; এবং 
গৃহকর্তার ধর্ম-সংস্কারে আঘাত না৷ দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ তার জন্তে মাঝে 
। মাঝে ডিম রান্না করতেন। কয়েকমাস পরে শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর চেট্রর এক 
' ভাড়া-বাঁড়িতে উঠে যান; তখন আমিষ আহীর্ধ প্রস্বতের পক্ষে আর কোন 
বাধা রইল নাঁ। কিন্তু তখন অর্থাভাব নিদারুণ ; এবং পুষ্টিকর আমিষ আহার 
সংগ্রহ কর৷ সহজ ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীগণ অতি সাদাসিধেভাবে 
থাকতেন। রান্না করব!র কোন স্বতন্ত্র লোক ছিল ন; শ্রীঅরবিন্দের সংগ্ীগণই 
পাল! করে রান্না করতেন। ঘরে আসবাব-পত্রের বাহুল্য ছিল না--একখান। 
খাটিয়া, একখান! টেবিল, ছু'খাঁনা চেয়ার ছিল একমান্ত্র আসবাব । শ্রীঅরবিন্দ 
ব্যতীত অপর সকলে মেঝেই শয়ন করতেন। চন্দননগর থেকে মতিবাবু মাঝে 
মাঝে অর্থ সাহায্য করতেন। মতিবাবুর আথিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল ন! 
তখন ; এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে মতিবাৰুকে বেশ বেগ পেতে 
হতো! । এই সময়ে মতিবাঁবুকে লেখ! শ্রীঅরবিন্দের একখান পত্র তখনকার 
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১৬৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ফথা 


[811 1385 20051601700 63210.” তার উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় এবং 
স্ত্রীর নিকট পত্রে তার এই বিশ্বাসের পরিচয় পাঁওয়! যায় যে তিনি নিজেকে 
€ ভারতের স্বাধীনত। আনয়নের জন্য ) ভগবৎ শক্তির যন্ত্রমনে করতেন। সে 
কথা যাক। এই সময়ের অর্থাভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর] গেল। 
শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুকে এক পত্রে লেখেন তার হাতে মাত্র পাঁচসিকা আছে; 
এবং যে প্রকারেই হউক মতিবাবুকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। চিত্তরঞ্জন 
দাশ মশাই এ কথা শুনে বলেন, শ্রীঅরবিন্দ যদ্দি তাঁর সাঁগর-সংগীত নামক বাংল! 
কবিতা পুস্তকখানার ইংরেজী পছ্যে অনুবাদ করেন তবে তিনি এক হাজার 
টাক! দেবেন। শ্রীঅরবিন্দ সুন্দর ছন্দে সাগর-সংগীতের ইংরেজী পদ্য অন্থবাদ 
করেন এবং দাশ মশাইও প্রতিশ্রুত হাজার টাক দেন। 
প্রীঅরবিন্দের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের মনোভ্ডাব 

পণ্ডিচে্ী যাবার পরও কয়েক বছর শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের 
বিষদৃষ্টি ছিল। তখনও তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজোর এক নম্বর বা প্রধান শত্রু 
বলে গণ্য ছিলেন। সভ্যজগতের রীতি বহিরাগত রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয় 
দেওয়া। নিজ দেশে রাঁজরোঁষে জীবন বিপন্ন হলে বিদেশের বহু দেশ-ভক্ত 
ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতেন ; এবং ঘতদ্দিন ই*ল্যাণ্ডে তারা বে-আইনি সকল 
প্রকার কাজ থেকে বিরত থাকতেন ততদ্দিন ইংল্যাণ্ডে তার। নিরাপদে বাস 
করতে পাঁরতেন। ইতালীর মুক্তিমন্ত্রের খষি ম্যাট্‌সিনি ইংল্যাণ্ডে তার শেষ 
জীবন কাটান। ফরাসী গভনমেণ্টের নিরাপদ্দ আশ্রয় থেকে ছলে বলে যে-কোন 
প্রকীরেই হউক শ্রীঅরবিন্দকে ব্রিটিশ ভারতের এলাকায় নিজের কবলে পাবার 
জন্যে ব্রিটিশ পুলিশ চেষ্টা করেছিল। একবার নন্দগোঁপাল চেটি নামক 
পণ্ডিচেরীর এক দুষ্ট-প্রকৃতির ধনী লোকের সঙ্গে নাকি ব্রিটিশ পুলিশ 
শ্রীঅরবিন্দকে ব্রিটিশ এলাকায় আনবার জন্তে ষড়যন্ত্র করে। শ্রীঅরবিন্দকে 
বলপুর্বক পপ্ডিচেরীর বাইরে ভারতীয় এলাকায় আনবার এক পরিকল্পন1 করা 
হয়। একথা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ টের পান; এবং এ কাজে প্রাণপণে বাধা 
দেবার জন্তে তার। অস্ত্র হিসাবে কিছু লাঠি, এসিডের বোতল প্রভৃতি সংগ্রহ 
করেন। কিন্তু শেষ পর্ধস্ত সকল বিপদ কেটে গেল। পণ্ডিচেরীতে এক 
“ইলেকসনের” ব্যাপারে নন্দমগোপাঁল চে মামলায় জড়িত হয়ে পড়ে। তার 
বিরুদ্ধে সমনজারি হয়, এবং সে পগ্ডিচেরী থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে 
বাধ্য হয়। 


পণ্তিচেরীতে, শ্রীঅরবিদা ১৬৪ 


ফরাসী গভরমেন্টের সম্মতিক্রমে ইংরেজ গভর্নমেন্ট শ্রীঅরবিন্দের উপর কড়! 
নজর রাখবার জন্তে শ্রীঅরবিন্দের গৃহের সম্মুখে এক পুলিশ ঘাঁটি স্থাপন 
করেছিল; এবং শ্রীমরবিন্দের গৃহে যাঁরা ঘেতো, তাদের উপর ব্রিটিশ 
গোয়েন্দাদের নজর থাকতো । একবার ফরাসী পুলিশের নিকট এক গোয়েন্দা 
এই অভিযোগ করে ইউরোপ-প্রবাসী শ্টামাজি কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কাম প্রভৃতি 
ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ ; এবং তার বাসগৃহ তল্লাসী 
করলে বহু আপত্তিজনক লেখা পাওয়া যাবে। ফরাসী পুলিশের বড় কর্তা 
প্রঅরবিন্দের গৃহ তল্লাসী করেন। তল্লাপী করে তিনি পেলেন কোন 
আপত্তিজনক লেখা নয়, কিন্তু গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লেখা শ্রীঅরবিন্দের 
কতকগুলি পাঙুলিপি। ফরাসী কর্মচারী ইহ1 দেখে খুবই বিশ্মিত হন। 
শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তীর শ্রদ্ধা জন্মে, এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দের একজন বিশেষ 
গুণমুগ্ধ ভক্ত হন। 

শ্রীঅরবিন্দের সকল কাজের উপর নজর রাখবার জন্যে এই সময় শ্রীঅরবিন্দের 
গৃহে এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রবেশ লাভ করে। এই গোয়েন্দা ছিল বীরেন 
নামক এক বাঁঙালী যুবক। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীর সঙ্গীদের কারো রুগ্ন 
বন্ধু শ্বাস্থা লাভের আশায় এই সময় কিছুকাল পগ্ডিচেরীতে থাকেন, এবং 
তাঁর ভৃত্য বা সেবক হিসাবে এই গোয়েন্দ। শ্রীঅরবিন্দের গৃহে ঠাই পাঁয়। 
কয়েক মাঁস পরে সে যে ইংরেজ গভনমেণ্টের গোয়েন্দা এ কথাটা প্রকাশ হয়ে 
পড়ে । যে ভাবে কথাট! প্রকাশ হয়ে পড়ে তা এক হাস্যকর ব্যাপার। কয়েক 
মাস দেশ থেকে দূরে থেকে লোকটা হাঁপিয়ে উঠেছিল এবং তার পীড়াপীড়িতে 
ইংরেজ পুলিশ তার বদল অপর একজন গোয়েন্দা পাঠাচ্ছে বলে তাকে জানায় । 
কিন্তু সমস্যা হলো, কী করে এই নতুন গোয়েন্দা এসে বীরেনকে চিন্বে__ 
প্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ ও বীরেনের চালচলনের মধ্যে কোন পগ্রভেদ ছিল না__ 
পোষাক, খাঁওয়।-দাঁওয়া ও থাকার ব্যবস্থা সকলেই একই প্রকারের সাদাসিধে । 
বীরেন ভিন্ন অন্ত লোকের নিকট তে। নতুন গোয়েন্দার অত্সপরিচয় দেওয়া 
চলবে না। তাই বীরেন ইংরেজ পুলিশকে জানিয়েছিল নতুন গোয়েন্দা 
তার মুগ্ডিত মন্তক দেখে চিনতে পারবে । তাই সে তার মাথ নেড়া 
করে। স্থরেশ চক্রবর্তীর কী খেয়াল হয়, তিনিও এই লময় মাথা নেড়া করেন। 
বীরেন মনে করলো! মে যে গোয়েন্বা তার এই পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 
সে তখন আপনা হতেই কবুল করে বে সে একজন গোয়েন্দা) তবে সে 


১৭৬ শ্রীঅরবিদ্দের জীরন-কখ! 


শ্রীঅরবিন্দ বা তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট দেয়নি । তাকে চলে 
যেতে দেওয়! হয়। মোট কথা পঞ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ গভর্নমেন্টের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিগ্ট রয়েছেন, গভর্ণমেণ্টের মনে অনেকদিন পর্ধস্ত এই ধারণ? 
ছিল। 

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গেছেন__-এ সংবাদ যখন সঠিক জানা গেল, 
তখন শ্রীঅরবিন্দের প্রাক্তন সহযোগী শ্রামন্থন্দর চক্রবতাঁ মশাই ও মনোরঞ্জন 
গুহ ঠাকুরতা মশাই শ্রীঅরবিন্দকে লোক মারফত এক পত্র পাঠান এবং 
জাতীয়তাবাদীদের এখন করণীয় কী সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ প্রার্থনা 
করেন। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাদের যা লেখেন তার সারমর্ম হলে! এই £-_ 
ভগবানই ভারতের স্বাধীনতা আনবেন এবং ভারত যথাসময়ে স্বাধীনতা লাভ 
করবে। এখন আমাদের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে কর্ম করা। এবং ভগবানে আত্ম- 
সমর্পণ করাই যোগ। শ্রীঅরবিন্দের এভাবে হঠাৎ চলে যাবার কারণ কী? 
এ সম্বন্ধে কারে! কারে? এই মত ছিল যে শ্রীঅরবিন্দ দেশের পরিস্থিতিতে 
নিরাশ হয়ে রাজনীতি বর্জন করেন। আবার কেউ কেউ মনে করছেন যে 
শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলন ত্যাগ কর! কর্তব্যের অবহেলার সামিল 
-_ ইংরাজীতে যাঁকে বলা হয় ৪$০৪1197) বা পলায়নের মনোবৃত্তি অর্থাৎ 
স্বেচ্ছায় দুঃখ লাঘবের আশায় দুঃসাধ্য কর্তব্য থেকে ভট্ট হওয়া, শ্রীঅরবিন্ন 
সেই অপরাধে অপরাধী । এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের মত উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন। তিনি বলেছেন £ 
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ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সফল যে হবেই একখ! তিনি শ্তামহুন্দর 
চক্রবর্তী মশাইদেরও লিখেছিলেন; এবং সেজন্যে তীর ব্যক্তিগত চেষ্টারও 
আর প্রয়োজন ঘে নেই এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি তাঁর 
সম্মুখে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছিলেন ; এবং সেজন্য তাকে যোগে 
গভীরতরভাবে অনন্তকর্মা হয়ে প্রবৃত্ত হতে হবে, এই ছিল তীর স্থির বিশ্বাস। 
এই বৃহত্বর কর্মক্ষেত্র কী তা আমরা দেখবো । 


রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 


পঞ্ডিচেরী গমনের পরও তিন-চার বছর মতিবাবু, যতীব্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(বাঘ! যতীন ), রাঁবিহারী বস্থ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের রাঁজনীতির ক্ষেত্রে 
যৌগ ছিল? তাদের মধ্যে অল্প-স্বল্প পত্রালাপ হতো! । কিন্তু ১৯১৪ সনে 
শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দীড়ালেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
আরম হয়েছে । ভারতের বিপ্লবীর! বিশ্বযুদ্ধের স্থযোৌগে ইংরেজের শক্র জার্মানির 
সাহায্যে ভারতে বিপ্রব ঘটাবার আয়োজন করেন; রাউলাট কমিটির রিপোর্টে 
তা বণিত আছে এবং ইতিহাসের পাঠকের নিকট তা স্থবিদ্দিত। রাঁসবিহারী 
বন্থ, বাঘাযতীন প্রভৃতি ছিলেন এই বিপ্লবের নেতা। রাসবিহারী বস্থুর বন্ধু 
মতিবাঁবু বলেছেন যে রাঁসবিহারী ছিলেন বিরাট প্রতিভার অধিকারী; ক্ষৃত্র 
লক্ষ্য নিয়ে থাক! ছিল তার প্রকতি-বিরুদ্ধ। রাঁসবিহারী তীর বন্ধু মতিবাঁবুকে 
বলেছিলেন “খুন, ডাকাতি করিয়! দিন কাটাইলে আমর] সেই খুনের দল হইয়া 
পড়িব। এখন দেশ-ব্যাঁপী বিপ্লব স্থপ্টি করিয়া ভারত হইতে ইংরেজকে 
বিতাড়িত করিতে হইবে । তুমি শীস্ত শ্রীঅরবিন্দের আশীবাদ লইয়া আইস।” 
( জীবন-সঙ্গিনী )। তখন মতিবাবুর উপর ইংরেজ পুলিশের কড়া নজর ; চন্দন- 
নগরের বাইরে যাঁওয়াও তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। তিনি সাহেবের পোষাকে 
ফিরিঙ্গ সেজে ছন্মবেশে পণ্ডিচেরী যান এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কয়েকদিন 
থাকেন। দেশে যখন ইংরেজ বিতাড়নের জন্যে বিপ্লবের আয়োজন ঠিক সেই 
সময়ই শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে দ্াড়ালেন_-তিনি বললেন "৪0, 
13৪1৮) “মতি, থামো” | রাসবিহারী প্রভৃতি বিপ্রবীগণ শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির 
সংশ্রব ত্যাগের সংবাদে স্তর্তিত ও নিরাশ হলেন; কিন্তু বিপ্লবের পথ ত্যাগ 
করলেন ন1। বিপ্ববের ব্যর্থ চেষ্টা ও বিপ্লবের আগুনে বহু মহাপ্রাণ যুবকের 
আত্মাহুতি ভারতের ইতিহাসে দুঃখজনক হলেও এক গৌরবময় অধ্যায় । 


১৭২ ূ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথ। 


আর রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব-ত্যাগ শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের 
স্থচনা করে । এই নতুন অধ্যায়ের মর্ম কী? 
তন্ত্র থেকে বেনান্তে, ভারতের স্বাধীনত। থেকে সর্ধগ্লানবের অগ্রগতিতে 

প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক গিরিজাশঙ্বর রায় চৌধুরী মশাই তার 
শশ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ” পুস্তকে লিখেছেন, “১৯১৪ সনে আধপত্তিক। 
গ্রকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীঅরবিন্দ তন্ত্র হইতে বেদাস্তে ফিরিয়া যাঁন।” এক 
সময় বরোদায় থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ নিষ্ঠার সংগে তান্ত্রিক সাধনার দিকে 
ঝুঁকেছিলেন। বরোদায় তার গৃহে নাকি দশমহাবিদ্ভার অন্যতম বগলার মুতি- 
পুজা হোত, নিত্য প্রাতঃক্নান করে চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে 
মতিবাবু তার “জীবন-সঙ্গিনী” পুস্তকে লিখেছেন, “১৯১* হইতে ১৯১৪ থুষ্টা 
পর্যন্ত যুগগুরুর ( অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের ) সঙ্কেতেই তন্ত্রপাধনার যে ভীমঅগ্নি 
গ্রজলিত হইয়াছিল, তাহা যখন সার। ভারতে প্রলয়-স্থষ্টির উপক্রম করিত, 
তখন শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন “থামে | তন্ত্রসাধনার প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ ন। 
উহা বেদান্তের প্রচারক্ষেত্র তৈয়ার করে।” তন্ত্র ও বেদাস্তের লক্ষ্য একই, পথ. 
অবশ্য ভিন্ন। তন্ত্র থেকে শ্রীঅরবিন্দ বেদাস্তে গেলেন। কথাটির অর্থ যাই হউক, 
একথা সত্য যে ১৯১৪ সনের পরে শ্রীঅরবিন্দের অস্তর্জগতে এক গভীর 
পরিবর্তন ঘটে । তবে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে তন্ত্রমত ভ্রাস্ত মনে 
করে শ্রীঅরবিন্দ বেদীস্ত মত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর 55855 07 617৪ 
016 গ্রন্থে (৮ম ও »ম পৃষ্ঠায়) ও নানাস্বানে তন্ত্র ও বেদাস্ত উভয় মতের মূল্যই 
স্বীকার করেছেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও মনে করতেন 
জগতের ভাবী কালের ধর্ম হবে বেদীস্ত। ইতিপূর্বে আলিপুর বোমার মামলায় 
দাশ মশাইও একথা বলেছিলেন । 

আমরা বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা! শ্রীঅরবিন্দের চিঠিতে পাই তিনি রাঁজ- 
নীতি ত্যাগ করেছেন। যে-রাজনীতি তিনি এতকাল করেছিলেন ত। ভারতের 
জিনিষ নয়, বিলাতের আমদানি । দেশকে জাগাবার জন্যে তারও প্রয়োজন 
ছিল, একথা স্বীকার করেও তিনি রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 
ঘবে কি তিনি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে লালায়িত হয়ে দেশের 
স্বাধীনতা আন্দেলন থেকে সরে দাড়ান? এরূপ মনে কর! নিতাস্তই ভুল। 
যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বান তাঁর জীবনে এসেছিল, তা হলো ভারতের 
স্বাধীনতার অপেক্ষা! এক মহত্তর লক্ষ্যের আহ্ব!ন, এবং এই মহত্বর লক্ষ্যের হলো, 


পত্ডিচেরীতে প্রীঅরবিন্দ ১৭৩ 
কেবল ভারতবাসীর নয়, সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতি । নেই অগ্রগতি 
পরিসমাপ্তি হবে পৃথিবীতে মানবের দিব্যজীবন লাভে; এবং তার পণ্ডিচেরীর 
সাধনার লক্ষ্যই হলে! মানবের দিব্যজীবন লাভে সহায়ত কর। শ্রীঅরবিন্দ 
দিব্জীবন বলতে কী বুঝতেন তার আলোচনা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন প্রাসজে 
যথাস্থানে হবে। এখন আমরা তার পগ্ডিচেকীর জীবনের বাইরের ঘটনাগুলিতে 
ফিরে যাই। 
পল রিশার ও মাঞঙ্গাম মির! রিশারের সঙজে যোগাযোগ 

১৯১১ সনে শ্রীঅরবিন্দ সংঘের পুজনীয় শ্রীমা বা মাদাম মির] রিশারের 
স্বামী মসিয়ে পল রিশার পগ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। 
পণ্ডিচেরী থেকে ফরাসী-পার্লামেন্ট প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার জন্যে তিনি 
পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেন। মাত্র ছু'দিন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ভার 
আলাপ হয়, এবং তিনি শ্রীমরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ মুগ্ধ হন 
কয়েক বছর পরে ম'সিয়ে রিশার তীর পুস্তক 199.) 0৮ 519 পুস্তকে এই 
অভিমত প্রকাশ করেন যে শ্রীঅরবিন্মই হবেন এশিয়ার নবজাগরণের নেতা । 
শ্রীমার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ১৯১৪ সনের আগে দেখা হয়নি ; কিন্ত তার আগেই 
স্বামীর মারফৎ শ্রামা শ্রীঅরবিনদকে ছু'একটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্ 
প্রশ্নের উত্তর দ্য়েছিলেন। তারপর ১৯১৪ সনে মসিয়ে রিশার কিছুকাল 
সস্ত্রীক পঞ্ডিচেরীতে বাস করেন। এ বছর মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীমার 
প্রথম পণ্ডিচেরীতে দেখ! হয়। 

মাদাম মির রিশারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই, ছেলেবেলা! থেকেই তিনি অত্যন্ত 
ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি ধর্মজীবন লাভের জ্ন্তে অত্যস্ত 
ব্যাকুল হন। শ্রীঅরবিন্দকে দেখেই তিনি বুঝলেন এতদিনে তার সাধনপথের 
পথ-প্রদ্রশক লাভ হলো । শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরই শ্রীম৷ তার 
ডায়েরীতে লেখেন £ “একদিন জগতে অন্ধকাঁরের স্থানে আলো-দেখ! দেবে এবং 
পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্টিত হবে। কাল ধার সঙ্গে দেখ! হলো তার 
উপস্থিতিই ইহার প্রমাণ ।” 

কয়েক মাস ধরে মসিরে পল রিশার ও মাদাম রিশার পণ্ডিচেরীতে লে 
যাত্রায় বান করেছিলেন। প্রতিদিন বৈকালে নারকেলের মিষ্টান্ন তৈয়ার করে 
মাদাম রিশার শ্রীঅরবিন্দের গৃহে যেতেন। মসিয়ে রিশারও উপস্থিত 
থাঁকতেন। প্রতি রবিবারে শ্রীঅরবিন্দ ও তার সঙ্গীদের রিশারদের গৃহে নিমন্ত্র 


১৭৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


খাঁকতো৷। এইরপে শ্রীঅরবিন্দ ও রিশারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৯১৪ 
সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার পর ফরাপী প্রজা বলে মসিয়ে রিশারকে ফ্রান্স থেকে 
যুদ্ধে যোগদানের জন্যে আহ্বান করা হয়। তর্দচুলারে মসিয়ে রিশারকে 
১৯১৫ সনে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। মাদাম্‌ রিশারও স্বামীর অন্নুগমন করেন। 
যুদ্ধাবসানের পর ১৯২০ সনে তারা পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন। 
আর্য পত্রিকা 

১৯১৪ সনে পণ্ডিচেরীতে থাকার সময় মসিয়ে ও মাদাম রিশার একখান। 
দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিক! প্রকাশের প্রস্তাব শ্রীঅরবিন্দের নিকট করেন। 
পত্রিকার প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করতে তার! স্বীকার করেন। প্রবন্ধা্দি লিখে 
পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য করতেও তার] রাজী হন। এরূপ একখানা পত্রিকা 
প্রকাশের দ্বার! শ্রীমরবিন্দ সর্বমানবের জন্যে যা করতে চাঁন তাঁর সাহায্য হবে। 
একথা ভেবে শ্রীঅরবিন্দও রিশারদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তদহুসারে 
১৯১৪ সনের ১ল! জুন তারিখে স্থির হয়, এ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ 
গ্রমরবিন্দের জন্মদিনে, আধ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হবে। প্রথম সংখ্যায় 
সম্পাদকের নামের স্থলে তিনটি নাম ছিল-_অরবিন্দ ঘোষ, পল রিশার ও মির! 
রিশার । বোঝা গেল শ্রীঅরবিন্দ তখনও শ্রীঅরবিন্দ নাম গ্রহণ করেননি এবং 
তখনও এ নামেই সর্বত্র পরিচিত হননি। আর্ধ পত্রিকার অর্থ-সংকট কখনই 
ঘটেনি; পত্রিকার আয় থেকেই পত্রিকার ব্যয় সংকুলাঁন হতো । পত্রিকাটি যে 
প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছিল, এ হলে। তারই প্রমাণ । 

পরিচালনায় অন্য রকমের সংকট দেখ। দ্িল। ১৯১৫ জনের প্রথম দিকে 
ফেব্রুয়ারি মাসে রিশারদের ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। তখন পত্রিকা! সম্পাদনের 
সকল ভার পড়লে! একক শ্রীঅরবিন্দের উপর । এই প্রসঙ্গে শ্রাঅরবিন্দ একটু 
পরিহাসের স্থুরে বলেছেন যে তিনি কোন দিন বিশেষভাবে দর্শন-শান্ত্রের 
আলোচন] করেননি ; কাব্য, সাহিত্য, ইতিহান ও রাজনীতিই ছিল এতকাল 
তার আলোচ্য । তাই নিজেকে দার্শনিক বলে পরিচয় দেবার তার কোন 
অধিকার নেই। অথচ রিশারর! ফ্রান্সে চলে গেলে তাকেই প্রতি মাসে একক 
৬৪ পৃষ্টা ব্যাপী দার্শনিক-প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হয়। তবে তিনি এ কথাও 
বলেন যে, একজন ঘোগীর পক্ষে দার্শনিক প্রবন্ধ লেখা অনধিকার-চ্1 নয়) 
কারণ যোগসাধনার ফলে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় ভাষায় ত৷ প্রকাশ করলেই 
দর্শন হয়ে ওঠে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলতেন আর্ধ পত্রিকা গ্রকাশ ছিল 


পণ্ডিচেয়ীতে শ্রীঅরবিন্দ ১৭৫ 


40006 12066110055] 5106 0£ 1715 01]. £01 005 অ০:10.” তাঁর যোগের লক্ষ্য 
ছিল মানব-কল্যাঁণ এবং আর্ধ পত্রিকাঁও তাঁর এই লক্ষ্যসাধনে সহায়ক হয়েছিল। 
আর্য পত্রিকার লক্ষ্য সমুহ 

যে মকল লক্ষ্য নিয়ে আর্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা এই £ 

প্রথমত বিশ্বরহস্তের ও জগতের চরম তত্বসমূহের দার্শনিক আলোচন]। 

দ্বিতীয়ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্ম-মতের তুলনামূলক আলোচন! ও 
তাঁদের এক্যস্থত্র আবিষ্কার, মানবের বিভিন্ন জাঁনধারার আলোচন! ও একীকরণ। 
এই আলোচনার পদ্ধতি হবে কেবল বিচার-বুদ্ধি নয়, কিংবা কেবল অস্তরের 
অন্ভূতিও নয়, কিস্ত বিচার-বুদ্ধি ও অনুভূতির সন্মিলনমূলক । 

তৃতীয়ত মানবজাতির একীকরণ। এই একীকরণ ষে কেবল বইয়ের স্বার্থ- 
বুদ্ধির দ্বার সম্ভব নয় কিন্তু অন্তরে সর্বমানবের এঁক্যবোধের দ্বারাই সম্ভব, যুক্তির 
সাহায্যে এ সতা প্রতিপালন । 

চতুর্থত কেবল দৈহিক, জৈবিক ও আধিক প্রয়োজন সিদ্ধির দ্বার নয়, 
এমন কি কেবল বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চা ও সৌন্দর্যবোধের চর্চার ছারাঁও নয়। কিন্ত 
আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারাই যে জীবনের চরম সার্ঘকত] লাভ হবে, এবং মানুষ 
বর্তমান জীবনের উর্ধ্বে দ্রিব্জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারবে এই সত্যের 
প্রতিপাদন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বল! দরকার যে একথা শ্রঅরবিন্দের মুখেই 
শোঁভ। পায়। ধিনি নিজে জ্ঞানীর শিরোমণি, অর্থলোভ যিনি সম্পূর্ণ জয় 
করেছিলেন, ধিনি কবি ও আর্টের সমজদ্ার ছিলেন, তারই পক্ষে একথা 
বলার অধিকার। অন্য কেউ একথ। বললে তা নিরর৫থক বাঁচালত। বলে 
গণ্য হতো! । লক্ষণীয় যে আর্ধ পত্রিকার উল্লিখিত লক্ষ্যের মধ্যে আর 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-পত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যসমুহের মধ্যে যথেষ্ট মিল 
রয়েছে । রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল বিশ্বভারতীকে একটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র রূপে গড়ে তোল । বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির একীকরণের 
উপরই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিলেন, আর শ্রীঅরবিন্দের ঝৌক ছিল 
আধ্যাত্বিকতাঁর উপর। যথাস্থানে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ প্রসঙ্গে 
এ কথার পুনরায় উল্লেখ করা হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও জাতীয়তা 
পুস্তক থেকে নিয়ের উদ্ধৃতিও স্মরণীয় £ “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই 
যুগের ধর্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্টা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, 
আমর] বিষম ভ্রমে পতিত হইব। গ্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য অঙ্গ ।” 


১৭ ভ্ীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাপত্রেও বলা হয়েছে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাভা-- 
বিদ্যার হোল এই ছুই ধারা; বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যের দিক থেকে পাশ্চাত্াকে 
বুঝতে সচেষ্ট হবে । পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রীঅরবিন্দের চিত সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে 
পারেনি । ভারতের অধ্যাত্বশান্ত্রই তাকে সেই তৃপ্থি দিয়েছিল এবং ভারতের 
বেদান্ত, গীতা ও তন্রশান্ত্রাদির মূল্য, এই দিক থেকে, তীর নিকট বেশী ছিল। 
আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমুহের বিষয়-বস্ত 

আধ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে এই প্রবন্ধগুলিই একটু অদূল-বদল করে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। এইরূপেই শ্রীঅরবিন্দ 176 [.46 101511)6) 7:55855 01 013 
(105) 55150062515 ০1 %0968১707196 9650০156 0£ 076 508) 70706 10651 
0 চ70100217) [01105 4 [0061910০201 [1700121) 0010016১196 755 ০1০- 
10985 ০£ 99০18] [0৮610100615 প্রভৃতি প্রথমে প্রবন্ধাকারে আধ পত্রিকাক় 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আধ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতার কথা তো। থাকতো ই, যাঁর ফলে 7)6 [166 1015106-এর ন্যায় গ্রস্থ 
আমরা পেয়েছি। তা ছাড়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ের আলোচনা হতো] । 
সেই সাংস্কৃতিক আলোচনারই ফল 77) 1795] ০0£ 170 0081 0010১ & 
[06621)০5 06 [70120 0810815 প্রভৃতি পুস্তক । 1106 [166 701%10০-এর 
সায় গ্রন্থ কি কেবল প্রতিভ।-প্রস্থত ? যত বড প্রতিভাবান লেখকই হউক ন 
কেন, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত এইরূপ একখান! গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। 
স্প্রসিদ্ধ মনীষী 41055 [70515547176 176 10151)” সম্বন্ধে যা বলেছেন 
তা স্মরণীয় । তিনি বলেছেন £ “]ু 50051061 “17175 1106 10151716৮ £& 
59010 1300 10061515 016 006 101610550 1007001081)06 25 16€58105 165 
501506150) 000 15102110015 77585 8 01506 0 791)11950191)10 810 
2:61151005 [16615 0016. উদ্ধৃত উক্তি থেকে একথাটাও জানা গেল ষে 
শ১০ [5166 10151756 গ্রস্থখানাকে (দার্শনিক ) সাহিত্যের দিক থেকে বিচার 
করলেও তা একখান৷ অসাধারণ সুন্দর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। বিষয়বস্তর 
দিক থেকে পুস্তকখানার গুরুত্বও খুব বেশী । আর্য পত্রিকার মাধ্যমেই শ্রীঅরবিন্দ 
'তার মানব-কল্যাণের বাণী প্রচার করেন। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় ভারতবাসী 
পেয়েছিল জাতীয়তার বাণী; আর আধ পত্রিকায় সর্বমানব পেয়েছে মানব্‌- 
জীবনের লক্ষ্য গ্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিদ্দের অমর বাণী। 
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১৯১৪ সন থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত সাড়ে ছয় বছর নিয়মিতভাবে আঁর্ধ পিক! 
প্রকাশিত হয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ আর্ধপত্্রিকার প্রকাশ বন্ধ করেন। 


মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রসঙ্গে ভ্রীঅরবিল্দ 


১৯১৪ সনে তিনি রাজনীতি ছাড়েন, কিন্ত রাজনীতি ও দেশের লোঁক 
তাকে সম্পুর্ণ রেহাই দেয়নি , এবং দু-একবার তাকে রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে 
লেখনী ধারণ করতে হয়। আর দেশের রাজনীতি থেকে সরে ধ্াড়ালেও তিনি 
যে দেশের মঙ্গলা-মঙ্গলের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেন, তারও একটু পরিচয় 
দেওয়া দরকার । এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রস্তাব 
সম্বন্ধে চিঠিখান! উল্লেখ কর] যেতে পারে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ গভনমেণ্ট ও মিত্রশক্তি সমূহ জোর গলায় 
561 06051071598 0801) বা প্রত্যেক দেশের লোকদের নিজদেশের শাসন-ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলে। যুদ্ধব-শেষে ভারতেও [7079৪-701হ বা 
স্বায়ত্-শাসন আন্দোলন দেখা দেয়। মিসেস্‌ এনি বেশাস্ত ও লোকমান্ত 
তিলক এ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। ইংরেজ গভর্মেণ্টও ভারতবাসীকে কিছু 
দেওয়া প্রয়োজন মনে ক'রে 100৮-60970 শাসন প্রস্তাব গ্রকাশ করে। 
স্মরণ রাখতে হবে 10০17৮-০:এ নামটি ভারতসচিব 14078855 সাহেবের 
নামের আর্দি অংশ 1০00 আর ভারতের বড়লাট 01761956099 সাহেবের 
নামের অন্তভাগ 29: নিয়ে গঠিত। এ শাসন-প্রস্তাবে দেশের শাসন- 
বিভাগেপ কয়েকটি অপ্রধান অংশের ভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে দেবার কথ। 
হয়। এই শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ও দেশীয় এই ছুই বিভাগ থাকবে ধলে এই 
সংস্কার [)59:০15 নামেও পরিচিত । 

মিসেস এনি বেশাস্তের একাস্ত অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ মিসেস বেশাস্তের 
পত্রিকা 2৩৬ [7,019-তে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন। 
পত্রখান। £1 1[1501817 ব৪61019115-এর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। দেশের 
লোক প্রসন্নচিত্তে এই শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এবং অল্পদিন পরে এই 
ব্যবস্থা অচল হয়। শ্রীঅরবিন্দও তার পত্রে প্রস্তাবটির নিন্দা করেন এবং 
উহাকে একটি 01945656 92215 বা প্রহেলিক! বলে বর্ণনা করেন। এ 
হলে। ১৯১৯ সনের কথা । 
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১৭৮ . শ্রীঅরবিন্দের জীবন-বথা 


রাজনীতিন্তে পুনরায় যোগ দেবার আহ্বান 

১৯২ সনে শ্রীঅরবিম্দকে আবার রাজনীতিতে আকৃষ্ট করবার জন্টে 
তিলকের পরামর্শে 10521) 9801250 নামক বোম্বাই অঞ্চলের এক রাজনৈতিক 
নেতা একখান। নতুন রাজনৈতিক পত্রিক। প্রকাশের প্রস্তাব করেন এবং 
শ্রীঅরবিন্বকে এ পত্রিকার সম্পাদক হতে অনুরোধ করেন। শ্রীঅরবিন্দ এ 
অন্গরোধ রক্ষা করতে পারলেন না; এবং কেন পারলেন না সে সম্বন্ধে 
তিনি যা! বলেন তাও উল্লেখযোগ্য । শ্রীঅরবিন্দ বলেন তিনি রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন; কিন্তু তার পক্ষে এখন ব্রিটিশ 
ভারতে ফের! সম্ভব নয়। ফিরে গেলে সম্ভবত তাকে “রাজ-অতিথি" হয়ে 
জেলে থাকতে হবে । তার হাতে এখন এত কাজ যে তিনি তা পণ্ড করতে 
রাজী নন। তিনি এক বিশেষ উদ্দেশ্ত নিয়ে এবং বিশেষ এক ধরণের সমস্যার 
মধ্যে পপ্ডিচেরীতে এসেছেন । যতদিন তার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হবে ততদিন 
তার পক্ষে অন্য কাজে হাত দেওয়। সম্ভব নয়। 

তারপর তিনি এ পত্রে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটু আলোচন। 
করেন। তিনি বলেন যে ১৯০৩ সন থেকে ১৯১০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে তার 
কাজ ছিল দেশবাপীর মনে স্বাধীনতার আকাজ্ষ। জাগ্রত কর।। তার বিশ্বাপ 
দেশবাসীর মনে সে আকাঙজ্ষা জেগেছে, এবং দেশ স্বাধীনতার পথে এগোচ্ছে। 
স্বাধীনতা-লাভের পর দেশকে কীভাবে এগোতে হবে, তা বিচার্ধ। সেই 
প্রশ্ন নিয়ে তিনিও ভাবছেন। দেশের সম্বন্ধে সামাপগ্রভিষ্ঠা করতে হবে এ 
কথা ঠিক; এবং যে ভাবেই তা কর। হউক তা! ষে দেশের চিরদিনের সংস্কার ও 
এঁতিহের সংগে খাপ খাওয়াতে হবে, মে কথাও ঠিক। কিন্ত এই সাম্যের 
স্বরূপ কী হবে, সে সম্বন্ধে তার ধারণা এখনও স্পষ্ট হ্য়নি। তাই দেশের 
সম্মুখে নতুন অবস্থার উপযোগী কোন আদর্শ স্বপন করতে তিনি অক্ষম। 
তাই তাকে ধন্যবাদের সঙ্গে 111. 08061569-র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হয়। 
রাজনীতিতে তাঁকে ফিরিয়ে আন্বার জন্তে আরে! বহুবার চেষ্টা হয়। এই 
উদ্দেশ্তে মহাত্মা গাঁথী নাকি তার পুত্র দেবদাঁস গান্ধীকে শ্রীঅরবিন্দের নিকট 
একবার পাঠিয়েছিলেন । ১৯২২ সনে চিত্তরঞ্চন দাশ মশাইও তাঁকে আবার 
রাজনৈতিক কর্মে যোগ দিতে আহ্বান করেন। আমরা দেখবো ১৯২৮ সনে 
যখন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় তখন তিনিও 
শ্রাঅরবিন্দকে বের হয়ে এসে আবার দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে 
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অন্থুরোধ করেন। তাকে কংগ্রেম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার কথাও হ্্ব। 
কিন্ত তিনি রাজনীতিতে পুনরায় ঘোগ দিতে রাজী হননি । 
লাক্্ৌ-ঢুক্তি এুসজে শীজরবিদ্দ 

রাজনীতি ছাঁড়লেও ষে তিনি দেশের খবর রাখতেন এবং দেশের কল্যাণ 
চিন্তা করতেন তার প্রমাণ পাওয়। থায় নিম্নলিখিত কাহিনী থেকে। 
কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন স্বদেশীযুগের কর্মী বারীন্দ্রকুমীর ও শ্রীঅরবিন্দের 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী অবিনাশচন্ত্র ভট্টাচার্ধ। শ্রীঅবিনাশবাবু ছিলেন আলিপুর 
মীমলার অন্যতম আঁনামী ; এবং বিচারে তার প্রতি যাবজ্জীবন নির্বামনদণ্ডের 
আদেশ হয়। প্রথম যুদ্ধের অবসানে, মিত্রপক্ষের জয়ের জন্তে আনন্দোৎসব 
উপলক্ষে অনেক রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অবিনাশবাবু মুক্তিলাভের 
পর পপ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে কিছুকাল থাকেন। এখন দেশে হিন্দু 
মুনলমানের মধ্যে, কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের মধ্যে বিরোধ। সেই বিরোধ 
মেটাবার জন্যে লক্ষৌতে ছুই দলের মধ্যে একটা চুক্তি (,0০16)0"7 7৪০) হয়। 
এ কাজে চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। একদিন কথা 
প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন “চিত্ত কী ভূল করলেন ! এই চুক্তি করার অর্থ হিন্দু 
ও মুসলমান ছুই জাতি বলে হ্বীকার করা। এর বিষময় ফল তোমাদের 
ভুগতে হবে।” অবিনাশবাবু বললেন, “আপনি যোগ-তপ করছেন; সাধু 
হয়ে গেছেন। আপনার এসব ভাববার কী দরকার?” শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 
“আমি নিজের মুক্তির জন্তে জপতপ করছি না। সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে 
আমার সাধন” অবিনাঁশবাবু বললেন, “ত। হলে হিন্দু মুসলমান বলে ভেদ 
করা আপনার উচিত ন1।” শ্রীঅরবিন্দ বললেন, “আমি তে! তাই বলছি। 
ভারতে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু থাকবে না; সবাই এক, সবাই ভারতীয়” 
লক্ষ চুক্তির ফল বিষময়ই হয়েছিল। এখানে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক 
দূরদৃষ্টির ও ভারতের মঙ্গলাকাজ্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। 
আমরা দেখবো ভারতের হিতাকাজ্ষায়ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের 
ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে ১৯৪২ সনে কংগ্রেস নেতাদের নিকট শ্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে 
তিনি এক তার-বার্তা প্রেরণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর অন্ুরুদ্ধ হয়ে 
তাকে যে বিবৃতি দ্বিতে হয়েছিল তাঁও একটি প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বিবৃতি । 
বস্তত পঙ্ডিচেরীতে তিনি গভীর সাধনায় নিমম্ন থাকলেও প্রতিদিন কিছুক্ষণের 
জন্যে রেভিয়ো ও খবরের কাগজের সাহায্যে ছুনিমার বিশেষ ঘটনাগুলির খবর 
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তিনি রাখতেন ; অবশ্য ঘটনাগুলি কী তাই তিনি জানতে চাইতেন ; সে সম্বন্ধে 
খবরের কাগজগুলির ব1 ব্যক্তিবিশেষের মতামত জানবার জন্তে তার কোন 
আগ্রহ বা সময় ছিল না। দেশের গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার খরর সব 
তিনি রাখতেন; কিন্ত রাজনীতির সংগে তিনি আর নিজেকে জড়াতেন ন1। 
১৯২০ জন 

এইবার শ্রীঅরবিন্দের পগ্ডিচেরী-বাঁসের কথায় ফিরে আস! যাঁক। 
পণ্তিচেরী আশ্রমের ইতিহাসে এই ১৯২* সনটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । ১৯২০ সনে 
মাদাম মিরা রিশার (প্রীমা) ফ্রান্দ থেকে পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন এবং 
সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। পল রিশার কিছুকাল পরে ফ্রাদ্মে 
ফিরে যান। এই সময় মতিলাঁল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মতভেদের 
দরুণ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে থাকেন। তিনি লিখেছেন ষে প্রথম সাক্ষাতের 
দিনে ঘে মনোভাব নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাকে গ্রহণ করেছিলেন বিদায়ের 
দিনেও শ্রীঅরবিন্দের সেই মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট যে প্রেরণা লাভ করেছেন তা মুক্তকণেই স্বীকার করেছেন। 
১৯২০ সনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন] বারীন্দ্রকুমারের আন্দামান থেকে 
প্রত্যাবর্তন। এ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারকে তার 
প্রসিদ্ধ পত্রথান। লিখেছিলেন | শ্রাীঅরবিন্দ তার যোগ ও তার মত ও পথ 
সম্বন্ধে অনেক কথাই এ পত্রে লিখেছিলেন ; তাই পত্রথানা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 
এই পুস্তকে নানাস্থানে আমাদিগকে এ পত্রের অংশবিশেষের উল্লেখ করতে 
কিংব। উদ্ধৃত করতে হয়েছে। 

ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের নিভৃত সাঁধন। দেশীয় ও বিদেশীয় অনেকেরই 
কৌতুহল উদ্রেক করেছে। পূর্বেই বল। হয়েছে ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের 
পর বছরে বিশেষ কয়টি দিন ব্যতীত অন্য সময় শ্রাঅরবিন্দকে কেউ দেখতে 
পেতো না। ১৯২০ ও ১৯২৬ সনের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পণ্ডিচেরীতে 
গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সংগে আলাপ করেন। তাদের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য 
কর্ণেল ওয়েজউড, মহারাষ্ট্রের নেতা ভাঃ মুঞ্জে, পঞ্জাবের লাল! লাঁজপৎ্ রায়, 
চিত্তরপ্ধন দাশ মশাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । দাশ মশাই কংগ্রেসের মধ্যে 
স্বরাজদ্ল গঠন করেন। আইন সভার ভিতর থেকে সরকারের সংগে বিরোধ ও 
অনহযোগ নীতির অনুসরণ কংগ্রেসের স্বরাজদলের ছিল লক্ষ্য; কংগ্রেসের 
অপর মদনের! আইনসভা বর্জন ক'রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিত1 করার 


পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিদ্দ ১৮১ 


পক্ষপাতী ছিলেন। দাশ মশাই নতুন দল গঠন করে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ বা 
অনুমোদন প্রার্থনা করেন। গভীর ধর্মভাব ছিল দাশ মশাইয়ের জীবনের একটি 
বৈশিষ্্য। তিনি রাজনীতি ছেড়ে বিশেষভাবে ধর্মচর্চা প্রভৃতি নিয়ে থাকবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কিস্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে রাজনীতি ত্যাগ করতে নিষেধ 
করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে দাশ মশাইয়ের অবদান অসামান্য । 
আশ্রমের সূচনা 

এদিকে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার দ্বারা আকৃ্ই হয়ে সব ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের 
সংগে তার আদর্শে জীবন যাঁপন করবার উদ্দেশ্ত নিয়ে ছু-চাঁরটি করে শ্রীঅরবিন্দের 
ভক্তের] পঞ্ডিচেরীতে বাস করতে আরম্ভ করেন। অতিথি সমাগম ও ভক্তের 
সংখ্যা বুদ্ধি পাঁওয়াঁর দরুণ স্বভাবতই আহার ও বাসস্থানের সংস্থান ও তার 
তত্বাবধানের প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে। ১৯২২ সনে মাদাম রিশার সে ভার 
গ্রহণ করলে পণ্ডিচেরীর আশ্রমের সুচন। হয়। তখনও পণ্ডিচেরীর আশ্রমে 
অধিবাপীর সংখ্যা ত্রিশের কোঠীয় গৌছায়নি | ১৯২৬ সনে শ্রীঅরবিন্দ 
লোকচক্ষুর অন্তরালে যান; তাঁর ছু'ব্ছর আগে প্রসিদ্ধ গায়ক, লেখক ও 
শ্রীঅরবিন্নভক্ত দিলীপকুমার রায় মশীই পগ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা 
করেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্তরালে গমনের প্রায় দেড় বছর পরে পণগ্ডিচেরীতে 
শ্রীঅরবিন্দের সংগে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়। দিলীপবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই 
তার্দের সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রেখেছেন। তাঁদের সেই বিবরণ 
শ্রীঅরবিন্দকে বুঝবাঁর পক্ষে বিশেষ সাহায্য করবে। দিলীপবাবু তাঁর *শ্রীঅরবিন্দ 
প্রসঙ্গে” পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের সংগে সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন প্রথমে 
তার উল্লেখ কর। যাক । 
দ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে দ্বিলীপকুমার 

এ পুস্তকে দিলীপবাঁৰু লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি যা পেলেন অন্য 
কোথায়ও তিনি তা পাননি। বাল্যকালেই দিলীপবাবুর মনে ধর্মজিজ্ঞাস৷ জাগে। 
বাল্য “শ্রীশ্রীরামকুষ্চ কথামত” পুস্তক খগ্ুগুলি তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। 
তিনি লিখেছেন অস্তত পঞ্চাশ বাঁর কথাম্বতের খগণ্ডগুলি তিনি পড়েছেন। পরে 
নান। ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট পুস্তকের সংগে দিলীপবাঁবুর পরিচয় হয়েছে; কিন্ত 
শ্রীঅরবিন্দের 176 [.10 79$516 পুস্তক পড়বার আগে দ্িলীপবাঁবুর নিকট 
কথাম্ৃতই ধর্মবিষয়ে সের! পুস্তক মনে হয়েছে । তিনি বলেন যৌবনে তার 
মনে নান। প্রশ্ন, নানা সংশয় জাগতে থাকে । গরমহংসদেবের প্রতি দিলীপবাবুর 


১৮২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ভক্তির সীম! ছিল না। পরমহংসদেব বলতেন, “কী হবে জীবনের নাঁন 
তত্ব নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে ? তুমি আঁম খেতে এমেছ আম খাও; আম 
গাছে কত শাখা, কত প্রশীখা, কত পাঁতা সে হিসাবে কাজ কী?” মাচ্ষের 
মনের মধ্যে যে চির-জিজ্ঞান্থ রয়েছে এপ সরল বিশ্বাসের উক্তিতে সে তো 
শান্ত হয় না। দিলীপবাবুর চিত্বও তৃপ্তি পেতো না । মানগষের মনের সংশয় 
সহজে ঘুচবাঁর নয়। আর মাঁনবমনের এই স্বাভাবিক সংশয়কে অনেক মনীষীই 
অকল্যাণকর মনে করেন না; কারণ সংশয় না এলে, সংশয়ের সংগে বোঝাপড়া 
না হলে সংশয়ের অতীত শাস্তিতে একদিন মানুষের পক্ষে পৌছানো সম্ভব হয় 
না। দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সংগেই দিলীপবাঁবুর পরিচয় ঘটে, কিন্তু কেউ 
তার মনের সংশয় দূর করতে পারেননি । তারপর ১৯২৪ সনে শ্রীঅরবিন্দের 
সংগে পণ্তিচেরীতে তাঁর দেখ! হয়। এই প্রসঙ্ষে দিলীপবাবু তার শ্রীঅরবিন্ব 
প্রসঙ্গে পুস্তকে যা লিখেছেন তা এই £ “চমকে উঠেছিলাম যেদিন দেখলাম 
শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সনে; তিনি আমাকে বললেন নিশ্চিতির শাস্ত স্থরে ষে 
ভগবানকে চাঁইলে পাওয়া যায়-_-এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অনুভবে । 
বিশ্বাস হলে মৃহর্তে, কেনন! তার স্থুরে বেজে উঠেছিল সেই স্থর, ষে স্থর প্রত্যক্ষ 
উপলন্ধি, অপরোক্ষ অন্থভব, বিনা বেজে উঠতে পারে না11” নরেন্দ্রনাথ একদিন 
পরমহংমদেবের মুখে শ্বনেছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখতে পান, যেমন তার 
সম্তুধের সব জিনিষ চর্মচক্ষুর দ্বারা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দিলীপবাবুও 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট অনুরূপ কথা শুনলেন । কিন্তু কথামৃত দ্িলীপবাবুর 
মনের যে সকল সংশয় দুর করতে পারেনি তা দূর হয় শ্রীঅরবিন্দের উপদেশে, 
তাঁর 7786 1.166 10110 গ্রন্থ পড়ে । তাই ১৯২৮ সনে সব ছেড়ে দিলীপবাবু 
পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যাঁন। 


প্ীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 

শ্রীঅরবিন্দের সংগে সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া দিলীপবাবুর মনে কী হয়েছিল 
দেখা গেল ; রবীন্দ্রনাথের মনে এ সাক্ষাৎ ষে প্রতিক্রিয়ার স্থঙি করে তা দেখা 
যাক। ১৯২৮ সনের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে যাবেন বলে 
কলকাতায় জাহাজে ওঠেন । কিন্ত জাহাজে থাকার ব্যবস্থা তার মনঃপুত না 
হওয়াতে মান্রাজে তিনি জাহাজ থেকে নেমে পড়েন। কুনুর, বাঁডালোর 
প্রভৃতি স্থানে কয়েকদিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ মান্রাজ থেকে ইউরোপগামী 


পত্জিচেরীতে শ্রীঘরবি্দ 7 ১৮৩: 
082150115 নামক এক জাহাজে ইউরোপের উদ্দেস্টে খাত্রা কয়েন এবং 
প্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিদ্দকে জানান তিনি শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা করতে চান। 
কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গ করে দর্শন-দিবস ব্যতীত অন্ত দিনে 
শ্রীঅরবিন্দ কর্দাচিং কারে! সংগে দেখা করতেন। এক্ষেত্রেও নিয়মভঙ্গ করে 
শ্রীঅরবিন্দ পঞ্ডিচেরী আশ্রমে তাঁর সংগে দেখ! করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ 
করেন। ২৮শে মে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা করার জন্তে 
পণ্ডিচেরীতে নামেন । পরে প্রবানী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে 
সাক্ষাতের যে হ্ন্দর বিবরণ প্রকাশ করেন তার উপসংহার এই £ 

“প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম-_ইনি আত্মীকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, 
সতা করে পেয়েছেন । সেই তার দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বার! 
তীর সন্ত! ওতপ্রোতি। আমার মন বললে, ইনি এর অস্তরের আলে দিয়েই 
বাহিরে আলো জালাবেন। কথ বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। 
অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তার মধ্যে সহজ প্রেরণাঁশক্তি 
পুঞ্রিত। কোন খর-দস্তর মতের উপদেবতাঁর নৈবদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে 
তিনি ক্রিষ্ট ও খর্ব করেননি । তাই তার মুখশ্রীতে এমন সৌন্দ্যময় শাস্তির 
উজ্জল আভা । মধ্যযুগের থুষ্টান সন্গাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে 
রিক্ত, শুক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি । আপনার মধ্যে খষি পিতামহের 
এই বাণী অন্ুভব করেছেন “যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশস্তি ৮ পরিপুর্ণযোগে 
সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে 
এলুম- আত্মার বাণী ব্হন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন 
এই অপেক্ষায় থাকবো । সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শৃস্ত 
বিশ্বে। 

“প্রথম তপোবনে শকুস্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের 
চাঞ্চল্য । দ্বিতীয় তপোঁবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শাস্তিতে। 
অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুধ আন্দৌলনের মধ্যে যে তপস্তার সামনে 
দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি__- 

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার 

আজ তাঁকে দেখলুম তর দ্বিতীগ্ন তপস্যার সামনে, অগ্রগল্ভ স্তব্ধতায়-_ 

আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম-- 
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার | 


১৮২. শ্রীমরবিন্দের জীবন-কথ। 


তক্তির সীমা ছিল না। পরমহংসদেব বলতেন, “কী হবে জীবনের নান! 
তত্ব নিয়ে অনর্থক মাথ! ঘামিয়ে? তুমি আম খেতে এসেছ আম খাও; আম 
গাছে কত শাখা, কত প্রশাখা, কত পাতা! সে হিসাবে কাঁজ কী?” মানুষের 
মনের মধ্যে যে চির-জিজ্ঞান্থ রয়েছে এরূপ সরল বিশ্বাসের উক্তিতে মে তে। 
শান্ত হয় না। দিলীপবাবুর চিত্বও তৃপ্তি পেতো না। মানুষের মনের সংশয় 
সহজে ঘুচবাঁর নয়! আর মানবমনের এই স্বাভাবিক সংশয়কে অনেক মনীষীই 
অকল্যাণকর মনে করেন না; কারণ সংশয় না এলে, সংশয়ের সংগে বোঝাপড়া 
ন1 হলে সংশয়ের অতীত শাত্তিতে একদিন মানুষের পক্ষে পৌছানো! সম্ভব হয় 
না। দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সংগেই দিলীপবাবুর পরিচয় ঘটে, কিন্তু কেউ 
তার মনের সংশয় দূর করতে পারেননি । তারপর ১৯২৪ সনে শ্রীঅরবিন্দের 
সংগে পণ্ডিচেরীতে তার দেখা হয়। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু তার শ্রীঅর বিন্দ 
প্রসঙ্গে পুস্তকে ধা লিখেছেন তা এই £ঃ “চমকে উঠেছিলাম যেদিন দেখলাম 
শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সনে ; তিনি আমাকে বললেন নিশ্চিতির শান্ত স্থরে ষে 
ভগবানকে চাইলে পাওয়া যায়-_-এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অনুভবে | 
বিশ্বাস হলো! মুহূর্তে, কেনন! তার স্বরে বেজে উঠেছিল সেই স্থর, ষে স্থর প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি, অপরোক্ষ অন্লুভব, বিনা বেজে উঠতে পারে না।” নরেন্দ্রনাথ একদিন 
পরমহংসদেবের মুখে শুনেছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখতে পান, যেমন তার 
সম্মুখের সব জিনিষ চর্মচক্ষুর দ্বারা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দিলীপবাবুও 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট অনুরূপ কথা শুনলেন। কিন্তু কথামত দলীপবাবুর 
মনের যে সকল সংশয় দূর করতে পারেনি তা দুর হয় শ্রীঅরবিন্দের উপদেশে, 
তার 16 1.16০ [01510 গ্রন্থ পড়ে । তাই ১৯২৮ সনে সব ছেড়ে দিলীপবাবু 
পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যাঁন। 


প্রীঅরবিজ্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 

শ্রীঅরবিন্দের সংগে সাক্ষাতের গ্রতিক্রিয়। দিলীপবাবুর মনে কী হয়েছিল 
দেখ! গেল ; রবীন্দ্রনাথের মনে এ সাক্ষাৎ যে প্রতিক্রিয়ার স্থঙি করে তা দেখা 
যাঁক। ১৯২৮ সনের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে যাবেন বলে 
কলকাতায় জাহাঁজে ওঠেন | কিন্ত জাহাজে থাকার ব্যবস্থা তাঁর মনঃপুত না 
হওয়াতে মাক্রাজে তিনি জাহাজ থেকে নেমে পড়েন। কুনুর, বাঙালোর 
প্রভৃতি স্থানে কয়েকদিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ থেকে ইউরোপগামী 


পণ্ডিচেরীতে প্রীঅরবিদদা 15১৮৩ 


05950115 নামক এক জাহাজে ইউরোপের উদ্দেস্টে ধাত্রা করেন এবং 
প্ডিচেরীতে শ্অরবিন্দকে জানান তিনি শ্রীঅরবিনদের সংগে দেখা করতে চান। 
কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গ করে দর্শন-দিবল ব্যতীত অন্ত দিনে 
শ্রীঅরবিন্দ কদাচিৎ কারে] সংগে দেখা করতেন। এক্ষেত্রেও নিয়মভক্ষ করে 
শ্রীমরবিন্দ পঞ্ডিচেরী আশ্রমে তার সংগে দেখা করার জন্তে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ 
করেন। ২৮শে মে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা করার জন্তে 
পণ্ডিচেরীতে নামেন । পরে প্রবামী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে 
সাক্ষাতের যে ্ুন্দর বিবরণ প্রকাঁশ করেন তাঁর উপসংহার এই £ 

“প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম-_ইনি আত্মীকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, 
সত্য করে পেয়েছেন । সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বার! 
তার সত্ব। ওতপ্রোত। আমাঁর মন বললে, ইনি এর অস্তরের আলে দিয়েই 
বাহিরে আলো জালাবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। 
অতি অর্ক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণীশক্তি 
পু্িত। কোন খর-দস্তর মতের উপদেবতাঁর নৈবদ্যরূপে সত্যের উপলন্ধিকে 
তিনি ক্রিষ্ট ও খর্ব করেননি । তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্ধময় শাস্তির 
উজ্জ্বল আভা। মধাযুগের থুস্টান সন্নযানীর কাছে দীক্ষা! নিয়ে তিনি জীবনকে 
রিক্ত, শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি । আপনার মধ্যে খষি পিতামহের 
এই বাণী অনুভব করেছেন "যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশস্তি ৷” পরিপুর্ণযোগে 
সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে 
এলুম_ আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন 
এই অপেক্ষায় থাকবো । সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শৃথস্ত 
বিশ্বে। 

“প্রথম তপোবনে শকুস্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের 
চাঁঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে । 
অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্তার সামনে 
দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি__ 

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার 

আজ তাঁকে দেখলুম তীর দ্বিতীয় তপস্যার সামনে, অগ্রগল্ভ ত্তন্ধতায়__ 

আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম- 
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার । 


১৮৪ শ্রীঅরবিষের জীবন-কথা 


রবীন্দ্রনাথ অল্প কথায় নীরব ধ্যানী শ্রীঅরবিন্দের যে আলেখ্যখানি একেছেন 
তা অপূর্ব । রবীন্দ্রনীথের খষি-দৃষ্টির নিকট শ্রীঅরবিন্দের অন্তরের সত্য রূপটি 
কী আশ্চর্যরূপে ধরা পড়েছিল । 

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের দু'দিন পরে রবীন্দ্রনাথ কন্যা 
মীরাদদেবীকে লিখেছিলেন £ “অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল-_ 
বেশ বুঝতে পাঁরলুম নিজেকে ঠিক মতন পাবার এই ঠিক পথ।” প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখষোগ্য যে রবীন্দ্রনাথও সময় সময় সকলের সংস্পর্শ এড়িয়ে কিছুদিন 
নিভৃত জীবন যাপন করতেন । 

এ যাত্রায় অধ্যাপক প্রশাস্তচন্দ্র মহলাঁনবিশ ও তাঁর পত্বী নির্ষলকুমারী 
মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। অধ্যাপক-পত্তী (পরিচয় পত্রিকার 
১৩৫২ সনের আশ্বিন সংখ্যায় ) লিখেছেন, 'শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম থেকে জাহাজে 
ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ “অরবিন্দকে দেখে খুব আশ্র্য লেগেছে। 
একেবারে উজ্জ্বল চেহাঁর1 ; চোখ ছুটির মধ্যে কী আছে বর্ণনা কর! যায় নাঁ। 
এমন আশ্চর্য চোখের ভাব। বুঝলুম অন্তরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েছেন, 
তা না হলে চোখের এরকম দীপ্তি হয় না। বহুদিন পরে দেখা__খুশি হলুম 
দেখে ।? 

সে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের বিলাতি যাওয়া হলো না, কলম্বো থেকে 
শাস্তিনিকিতন আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমবাসীর শুনলেন পণ্ডিচেরীতে 
শ্রীঅরবিন্দকে দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ হয়েছেন। একদিন বিকালের 
অধ্যাপকদের চায়ের সভায় জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ সমন্ধে তিনি যা 
বলেছিলেন তা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন ১৯২২ সনের অসহযোগ 
আন্দোলনের পর দেশে একটা অবসাদ এসেছে । দেশের সম্মুখে চরকা-হিন্দু- 
মুসলমান এঁক্য প্রভৃতি কর্ম (40015090075 ৬/০:1 ) অনেকের নিকট 
ছিল একমাত্র ব1 মুখ্য কর্মপন্থা । রবীন্দ্রনাথের জীবনের পুর্ণতাঁর আদর্শের সংগে 
শুধু চরকায় স্থতাঁ-কাট] যে খাঁপ খেতো না তা স্থবিদিত। অধ্যাপকদের সভায় 
তিনি বললেন যে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলে এসেছেন শুধু চরকায় দেশের মুক্তি 
আসবে না। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলেছেন তিনি আন্ুন দেশকে আবার 
15৪৭ দিন-_ প্রূত কর্মপন্থ। প্রদর্শন করুন। ১৯৩৫ সনে এক চিঠিতে শ্রাঅরবিন্দ 
লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ আঁশ] করেছিলেন তিনি আবার বাইরের কর্মক্ষেত্রে 
যোঁগ দেবেন এবং তিনি তা করেননি বলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়েছিলেন । 


পণ্ডিচেরীতে ভ্রীঅরবিন্দ ১৮৫, 
অন্তরালে গমনের আগে | 
এইবার ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের অব্যবহিত পূর্বেকার অর্থাৎ 
শ্রীঅরবিন্দের “সিদ্ধি দিবস ও লোকচক্ষুর অন্তরালে গমনের অব্যবহিত পূর্বেকার 
কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আশ্রমের অধিবাসী একজন প্রত্যক্ষদর্শী যে বিবরণ 
দিয়েছেন এখানে তাঁর উল্লেখ করা যাচ্ছে। তাঁর বিবরণ অনুসারে ১৯২৬ 
সনের প্রথম থেকেই আশ্রমের জীবনে একটা পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছিল। আগে 
প্রতিদ্দিন সকাল নটায় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিবালীদের সংগে স্বতন্ত্রভাবে দেখ! 
করতেন এবং সাঁধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দ্িতেন। আবার বিকালে 
তিনি সকলের সংগে একজ্র মিলিত হতেন। কিছুক্ষণ সমবেত ধ্যান হতো । 
তারপর শ্রীঅরবিন্দ সকলের সংগে নানা বিষয়ে সমালোচনা করতেন-_-সাঁধন- 
ভজনের কথাও হতো, সাহিতা-সংস্কৃতি সম্বদ্ধেও আলাপ-আলোচনা হতো । 
কিন্তু ১৯২৬ সনের গোড়া থেকেই শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে একট। পরিবর্তন দেখ! 
গেল। তিনি ক্রমেই অধিক পরিমাণে নিজের ধ্যান-ধারণ। নিয়েই থাকতে 
লাগলেন; আশ্রমবাঁীর্দের সংগে তার আলাপ-আলোচন।, কথাবার্তা কমতে 
লাগলো । আর 96]7013 বা অতিমানসের পৃথিবীতে অবতরণ, তার 
যোগের সংগে আগেকার যৌগ-পস্থার পার্থক্য কোথায়--এসব বিষয়ই তার কথার 
মধ্যে বেশী থাকতো । ফলে আশ্রমবাসীর্দের মধ্যেও একট] পরিবর্তন এলো । 
তারাও এখন আগের অপেক্ষা নিজ নিজ সাধন নিয়ে অধিকতর ব্যাপৃত থাকতে 
লাগলেন ; তাদের মধ্যেও পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। কমে গেল। 
তাঁদের অনেকের মনে এবূপ একট? ধারণাও জন্মিল যে জগতে একটা বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন আসন্ন। এই যখন আশ্রমবাঁপীদের মনের অবস্থা তখন 
নভেম্বর মাসের, ২৪শে তারিখে তীর্দের বল। হলো বিকাঁলবেল। সকলকে “সাধন- 
মন্দিরে ( সমবেত ধ্য।নের গৃহে ) সমবেত হবার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ সকল 
আশ্রমবাসীর্দের আহ্বান করেছেন। তিনি সকলকে আশীর্বাদ করবেন। এরূপ 
আহ্বান এর আগে কোনদিন আসেনি; ভাই আশ্রমবাসীর! বিশ্মিত হলেন 
এবং উৎকণার সঙ্গে মিলন-ক্ষণের জন্তে প্রতীক্ষায় রইলেন । 
সিদ্ধি-দিবস 
নির্দিই সময়ে আশ্রমবানীগণ যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। 
কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ এলেন সঙ্গে শ্রীম! | শ্রীঅরবিন্দ তীর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে 
বসলেন; পদতলে শ্রীমা একটি নিয় আসনে উপবিষ্ট হলেন। আশ্রমবাসীরা 


১৮৬ প্রীঅরবিদ্দের জীবন-কণা! 


শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যেন বিশেষ একট! শক্তি প্রত্যক্ষ করলেন ঘা তীর: ইতিপুর্ে 
কখনও লক্ষ্য করেননি । সাধনমন্দির সম্পুর্ণ নিস্তব্ধ । সেখানে যেন একট 
তড়িৎশন্তি খেলে গেল । প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে নীরবে ধ্যান চললো । তারপর 
শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের মাথার উপর বাম করতল স্থাপন করে দক্ষিণ করতল দিয়ে 
ভক্তদের একে একে আশীর্বাদ করলেন। সকলেরই মনে হলো জগতের পক্ষে 
গুরুত্বপুর্ণ একটা কিছু যেন ঘটে গেল। সাধন-মন্দিরে তখন চব্বিশজন ভক্ত 
উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ভক্তদের একজন 74155 [70050 7000 
আবেগভরে বলে উঠলেন, “7০-৫৪% 105 0)2 1015102 05502706001 
28717-আজ পৃথিবীতে ভগবান অবতরণ করলেন। পরদিন শ্রীমা 
আশ্রমবাশীদের বল্লেন বিশেষ এক সাধনার জন্যে শ্রীমরবিন্দ এখন থেকে 
নিভৃতে অবস্থান করবেন ; তিনি আর কারে। সংগে দেখাসাক্ষাৎ করবেন না। 
লিদ্ধি-দিবস কথাটির অর্থ 

এই হলে। ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ । 
এই দিনটিকে শ্রীঅরবিন্দের “সিদ্ি-দিবস” বল। হয়। “সিদ্ধি-দিবস” কথাটির 
দ্বারা কী বুঝতে হবে? আর যে বিশেষ সাধনায় শ্রীমরবিন্দ এখন থেকে 
প্রবৃত্ত হবেন তা-ই বা কী? এসম্বন্ষে পণ্ডিচেরী আশ্রমের অনিলবরণ রায় 
মশাইয়ের “শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি” শীর্ধক যে প্রবন্ধটি যুগান্তর পত্রিকার ১৯৫০ 
সনের ৬ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সার মর্ম নিষ়ে দেওয়া 
“গেল £ পিদ্ধি বলতে আমরা বুঝি ভগবদ্র্শন, তবে অনেক পুর্বেই আলিপুর জেলে 
শ্রীঅরবিন্দের ত। লাভ হয়েছিল । উত্তরপাঁড়ায় বত্তৃতীয় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন 
জেলে “বাহুদেবঃ সর্বমিতি” এ উপলব্ধি তার হয়েছিল । আমর। দেখেছি তার 
আগে বরোদায় ১৯০৮ সনের জানুয়ারী মাসে জেলে মহারাজের সংগে ধ্যান-কাঁলে 
শ্রীঅরবিন্দের দেশকালাতীত নিশ্চল ব্রন্ষের উপলব্ধি হয়-যাঁর ফলে জগৎ যেন 
একট] ছায়ামাত্র এরূপ একটা অনুভূতি শ্ীঅরবিন্দের মনকে অভিভূত করে 
ফেলে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এরূপ মনোভাব দূর হয় যখন আলিপুর জেলে 
বাহ্ুদেবঃ সর্বমিতি এই অন্থভূতি লাভ হয়। অনিলবরণ বলেন নিশ্চল ক্রদ্বের 
অন্থভূতিকে বানস্দেবঃ সর্বমিতি এই অনুভূতির নিষ্নে গীতায় স্থান দেওয়। 
হয়েছে । তারপর অনিলবরণ বলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের 
তিতি হলে! চারটি মহৎ অনুভূতি । বরোদার ও আলিপুরের জেলের অনুভূতি 
ছুটি ব্যতীত অপর ছুটি অনুভূতির একটি হলে! পুরুষোত্তম তত্বের অপরটি হুলে! 


প্ডিচেরীতে ভ্রীঅরবিদ্দ . "১৮৭ 
96175110710 ভতত্বের অনুভূতি । (90061700150 "ততবটি বোঝা শক্ত ; এবং 
"শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন”-ই 906:2010 তত্ব ব্যাখ্যার উপফুক্ত স্বান। ) 
এখানে সংক্ষেপে একটা কথা বল! যাচ্ছে--পণ্ড চলে তাঁর সহজ-জ্ঞান বা 
10905100 অহুলারে, মা্িষ চলে তার মন-বুদ্ধির সাহাযষ্যে। তাই মাছুষ পশুর 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষই শেষ কথা নয় । মাঙষের মন 
হলো শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় [£1,01517০9-1050 15046 বা. ভ্রান্তজ্ঞানের এলাকা । 
তাই মানুষ পুর্ণ নয়; ভ্রান্ত । একদিন মানুষ 90767100 বা ঈশ্বরের অভ্রাস্ত- 
জ্ঞানে পৌছবে এবং যেদিন ঈশ্বরের অন্রাস্ত-জ্ঞান অর্থাৎ 507611070 পৃথিবীর 
মাছুষের মধ্যে সক্রিয় হবে, সেদিন মানুষ দেবমানব হয়ে উঠবে। 

১৯২৬ সনের ২৫শে নভেম্বর যে সিদ্ধির কথ] বল হয় তা শ্রীঅরবিন্দের 
ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধি নয়। তিনি এর পর যে বিশেষ সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন 
তাঁর লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর মানুষের মধ্যে 98০9৪0$0কে নামিয়ে আনা, 
মানুষকে দেবমানব হবার পথে অগ্রসর করা । আর এই দিনটিকে শ্রীমরবিনের 
“গিদ্ধি দিবস” ও [9৪5 0£ ৬:০0০:5 ব| বিজয়ের দ্দিবস বলা হয় এজন্যে ষে এই 
দিনে যা! ঘটলো তা-তে, অনিলবাবুর ভাষায় “এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রই প্রস্তুত 
হলে।।” 

সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার অবসান হওয়ার কথ।। কিন্তু যদিও 
ব্যক্তিগত সিদ্ধি শ্রীঅরবিন্দের ইতিপুর্বেই লাভ হয়েছিল তবু তিনি এখন 
গভীরতর সাধনার জন্তে কেন নিভৃত জীবন স্থুরু করেন, তা৷ বোঝ! গেল। 
তার নিঞ্জের সিদ্ধির জন্যে নয়, সর্বমানবের দিব্জীবন লাভে সহায়তা করার 
জন্তে নিভৃতে তার এই ছুরূহ সাধন! । 
অন্তরালে গমনের পর আশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠ। 

এই সময়ই বর্তমান পণ্তিচেরী আশ্রম প্রকুতপ্রস্তাবে স্থাপিত হয় এবং শ্রীষা 
আশ্রম পরিচালনা -ভার শ্বহস্তে গ্রহণ করেন। আশ্রমের অধিবাসীরাঁও আর 
প্রত্যক্ষভাবে শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসতেন না। তাঁদের সাঁধন-ভজন প্রভৃতি 
ব্যাপার সম্বন্ধে শ্রীঘরবিন্দের নির্দেশও শ্রীমায়ের মাধামে তাদের নিকট 
পৌছাতো।। অনেক সময় সাঁধকর্দের সাধন! পরিচালনার ভার শ্রীমাই গ্রহণ 
করেন। অবশ্য আশ্রমের ও আশ্রমের বাইরের ভক্তন্দের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
পত্রালাঁপ বন্ধ হলো না। এক সময় শ্রীঅরবিন্দকে এত চিঠির জবাব দিতে 
হতো! ষে অনেক দিন জবাব লিখতে লিখতে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসতো 


১৮৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


অবশ্য পরে তিনি নিজে চিঠির জবাব দেওয়া বহু পরিমাণে কমিয়ে দেন, এবং 
এ কাজে দিনে দু-এক ঘন্টার বেশী সময় বায় করতেন না । শ্রীঅরবিন্দেন কথা 
সাধনপথে সাধারণত গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে & 60001) 20100 076 9010) 
প্রয়োজন হয়। কিন্ত নিজে কিছুকালের জন্তে লেলে ভিম্ন আর কোন গুরুর 
সংস্পর্শে তিনি আসেননি । তারপর তিনি নিজের অস্তরের নির্দেশেই চলেছেন। 
কিন্তু অন্তরালে গমনের পর একটি সমস্যা দেখা দেয়__ধাঁর] তার সাহাষ্য প্রার্থী 
পত্রালাপ ব্যতীত আর কিভাবে তীদের সাহাষ্য কর] যাঁয়। পণ্ডিচেরী আশ্রমের 
ভার গ্রহণ করার পর শ্রীমাই তাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন 
শ্রীঅরবিন্দের ভক্তর! জানেন শ্রীমায়ের নির্দেশ আর শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ অভিন্ন। 
শ্রীঅরবিন্দই এ ব্যবস্থা করেছেন এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে শ্রীঅরবিন্দ 
ইচ্ছুক ছিলেন ন1। 
ঘর্শন-গ্িবস ও দর্শন-পিবসে কী হয় 

বছরে চার দিন শ্রীঅরবিন্দ ভক্ত ও সমাগত অতিথিদের দেখা দিতেন । এ 
চার দিন হলে তার জন্মদিন ১৫ই আগষ্ট; তার সিদ্ধি-দ্রিবস ২৩শে নভেম্বর, 
শ্রীমায়ের জন্মদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, আঁর ২৪শে এপ্রিল । ১৯২০ সনের ২৪শে 
এপ্রিল ফ্রান্স থেকে শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন এবং তখন থেকে স্থায়ীভাবে 
পণ্ডিচেরীতে বাণ করতে থাঁকেন-_-একথা আগেই বল। হয়েছে । এই চার 
দর্শন-দিবসেও তিনি দর্শনার্থীদের সঙ্গে কোন কথা বলতেন ন1। দর্শনার্থীরা এক 
এক করে সামনে উপঝিষ্ট শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের সম্মুখ দিয়ে নিঃশবে ধীরে ধীরে 
চলে যেতেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ তাদের প্রত্যেকের দিকে তাঁকাতেন । এই দর্শনের 
জন্তে লোকের ভীড় হতে। এবং তাঁদের মধ্যে বিদেশের লৌকও থাকতো! । সময় 
সময় দর্শনার্থীর সংখ্য। ছুহাঁজারের ওপরে উঠেছিল এবং দর্শন দিতে কোন কোন 
বার কয়েক ঘণ্ট] সময় লাগতো | 

এই মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিপাতের ফলে লোকে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে কী 
পেতেন? ম্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে আসে। সকল দর্শনার্থী শুধু কৌতৃহল 
চরিতার্থ করার জন্তে আসতেন না। দূর থেকে নানা অস্থবিধা সহা করে যে 
তার! আসতেন তাতেই প্রমাণ হয়, অনেকের নিকট এই দর্শনের বিশেষ মূল্য 
ছিল। হয়তো এই কথাই ঠিক যে, এই দর্শনের স্থতি অনেকের মনে চিরদিনের 
জন্যে অস্কিত হয়ে থাকতো, এবং তাদের মনে উন্নত জীবন-যাঁপনের স্পৃহা 
জাগ্রত হতো, তার] ধন্ত হতো । আমাদের দেশে তো কথা আছে, সাধুদর্শনে 


পণ্ডিচেরীতে উঅরবিদদা ১৮৬ 


মহাপুণ্য ) এবং "ক্ষণমিহ সঙ্জন-সংগতি” চিরদিনের জন্যে হিতকারী হয়ে 
থাকে-__“ভবার্নব তরণে তরী হয়ে থাকে ।” বহু দর্শনার্ধীর মনে এরূপ কোন 
বিশ্বাস হয়তো থাকতো । 

অন্তরালে গমনের পরও প্রায় পঁচিশ বছর ্রীঅরবিন্দ বেঁচেছিলেন। এই 
দীর্ঘকালে তাঁর বাইরের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটন1 সংখ্যায় বেশী নয়। 
একবার ১৯৩৮ সনে পড়ে গিয়ে তাঁর হাঁটুর হাড় ভেজে যাঁয় এবং কিছুদিন তিনি 
অন্ুস্থ থাকেন। নিভৃত ও গভীর সাধন! অবশ্থ এই সময়ও অব্যাহত ছিল। 
বাহিরের দিক থেকে এই সময় তার অন্যতম প্রধান ছিল আর্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ষগুলিকে পরিবতিত ও পরিবর্ধিত করে পুন্তকাকারে প্রকাশ--17)6 14166 
[015106) 156 চ:55855 0 61১ 3165. প্রভৃতি দার্শনিক পুস্তকগুলি এই 
সময় প্রকাশিত হয়। পূর্বে লিখিত তাঁর ছোট কবিতাগুলিও পগ্ডিচেরীপর্বে 
প্রকাশিত হয়। আর তাঁর সাবিত্রীকাব্য-রচনা যে দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল 
এবং পণ্ডিচেরীপর্নে শেষ হয়েছিল সে-কথ পূর্বেই বল| হয়েছে । মৃত্যুর কিছু 
কাল আগে সাবিত্রীকাব্য সম্পূর্ণ করার ও সংশোধন করার জন্য তিনি বিশেষ 
ব্যস্ত হয়েছিলেন। সাবিভ্রীকাব্যের শেষ সর্গ (7) 8০0০1. ০৫6 16801) ) 
তিনি শেষ করে যাননি, কিংবা ইচ্ছ/ করেই করেননি । আর একটি কথা 
এখানে উল্লেখ করা দরকার । অন্তরালে যাবার পরও ক্রমবর্ধমান ভক্তমণ্ডলীর 
সংগে পত্রালাঁপে তাকে অনেক সময় দিতে হতো, শেষে স্বহস্তে পর্তপ্রমাণ 
চিঠির জ্তুপের জবাব দেওয়া! প্রায় বন্ধ করতে বাধ্য হন। 
ছ্বেশের ও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মৌন-ভ 

অল্প পরে পৃথিবীর ইতিহাসে এক মহ। বিপর্যয় দেখা যাঁয়। দ্বিতীয় বিশ্ব 
দ্ধ স্থরু হয়। যুদ্ধারভের সঙ্কে সঙ্গে হিটলালের সৈন্যবাহিনীর হস্তে ফ্রাব্দ 
ও ইংরেজের ভ্রুত পরাজয় হতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ হিটলারের জয়ে জগতে 
আস্থরিক শক্তির জয় দেখেছিলেন । তিনি মনে করেন হিটলারের জদ্ম 
জগতের মহ! অকল্যাণের কারণ হবে ; এবং ভারতের অদৃষ্টে ঘটবে ইংরেজের 
অধীনত অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক দাসত্ব। তিনি আর চুপ করে 
থাকতে পারলেন না। মিত্রপক্ষের অবস্থা যখন চরম নৈরাশ্তজনক তখন, 
তিনি গ্রকাঁস্তে মিত্রপক্ষকে সাহাষ্য করেন। কিছু অর্থ দিয়ে মিত্রপক্ষকে 
সাহায্য করেন; এবং হিটলারের বিরুদ্ধে' ও মিন্রপক্ষের স্বপক্ষে যুদ্ধে 
যোগ দেওয়া লোফের উচিত, এরূপ এক বাণী প্রচার করেন। কেবল 


১৯ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


তা-ই নমঃ ম্রিত্রপক্ষের সাহাধ্যার্থে তিনি নাকি তার যোগশক্তিরও 
প্রয়োগ করেন। “যোগশক্কির প্রয়োগ” কথাটা অনেকের নিকট হেয়।লি মনে 
হবে; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবনী লিখতে বসে লেখককে এ কথার উল্লেখ 
করতেই হবে। কৌতুহলী পাঠক “ধর্ম ও জাতীয়তা” গ্রন্থে ৪৪ পৃষ্ঠা ঘো'গশক্তি 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত দেখতে পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা ঘেতে পারে 
যে লোককল্যাণের জন্তে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে তিনি নাকি যোগশক্তির 
প্রয়োগ করতেন- অস্থস্থ কোন ভক্তকে নিরাময় করবার জন্তে তার যোগশক্কির 
প্রয়োগ তিনি কখনে] কখনো নাকি করতেন । বিশ্বযুদ্ধের সময় 1000117-এর 
ঘোঁর বিপর্যয়ের পর তিনি ইংরেজের পক্ষে তাঁর যোঁগশক্তির প্রয়োগ করেন 
এবং তাঁরপর থেকেই নাঁকি মিত্রপক্ষের অবস্থার উন্নতি এবং হিটলারের অবস্থার 
অবনতি হতে থাকে ! অনেকে এর মধ্যে কাকতালীয় ন্যায়ের যুক্তি দেখবেন; 
হিটলারের অবস্থার অবনতির যুক্তিনঙ্গত অপর কারণ বের করতে সহজেই 
পারবেন । কথাটার উল্লেখ কর! গেল; বিশ্বাস করা বা না কর] পাঠকের ইচ্ছে। 

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই তিনি মৌন-ভঙ্গ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
চলা কালে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কে এক মংকট দেখা দেয়। ভারতে 
আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতালাভের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। তাই ১৯৪২ সনে 
বিলাঁতের পালামেন্ট এক নতুন শাসন-প্রস্তাবসহ 5৫ 50801: 01795-কে 
এদেশে পাঠায় । দেশের লোকের নিকট সে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হলে! না। 
ভারতবাসী চায় যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার স্পষ্ট গ্রতিশ্রতি। কিন্তু পার্লামেন্টের 
প্রস্তাবে সেরূপ প্রতিশ্রতি ছিল ন1। আর বিশ্বাম করে ভারতবাসীদের 
হাঁতে দেশরক্ষার কোন প্রকৃত দীয়িত্ব অর্পণ করার ইচ্ছাও ইংরেজের ছিল না। 
দেশে তখন মুসলমানদের তরফে ভারতকে দ্বিখগ্ডিত করার দাবী দেখা দিয়েছে। 
শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন সর্বজগতের কল্যাণের জন্যেও ভারতের স্বাধীনতা 
প্রয়োজন--তার নান। বক্তৃতায় ও পত্রার্দতে একথা যে তিনি বারে বারে 
বলেছেন তা আমরা দেখেছি । কিন্তু তার এই আশঙ্কাও ছিল যে দ্বিখণ্ডিত 
ভারতের পক্ষে ভারতের এই বিধি-নির্দিষ্ট দায়িত্ব-পাঁলন সম্ভব হবে না। 
(01909 প্রস্তাবের অনেক ক্রটি ছিল; কিন্তু সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে দেশ 
দ্বিখপ্তিত হতে! না। তাই তিনি মৌন-ভঙ্গ করে কংগ্রেসের কর্তাদের নিকট এক 
টেলিগ্রাম করেন। 0:29 প্রস্তাব গ্রহণ করে পরে যুন্ধশেষে পূর্ণ-স্বাধীনতার 
আন্দোলন ভাঁরতবাঁপী করুক এই ছিল তার কাম্য । তাই তার টেলিগ্রামে 


পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅন্ববিদদা ১৯১. 


[তিনি একথাই বলেন ঘে যখন ইংরেজের অধ্ধীনতা! অবসান হওয়ার পথে, 
তখন ভারতের সম্মুখে নতুন ভীষণ জার্যান দাসত্বের সম্ভাবন। দেখ। দিয়েছে । 
02173 গ্রস্তাব গ্রহণ করে ইংরেজের সংগে যুদ্ধে সহযোগিতা! ছারা হিটলারের 
দাসত্ব থেকে এবং দেশ ছিখপ্ডিত হওয়ার অভিশাপ থেকে ভারতবাসীকে 
রক্ষার জন্বে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেম কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তাঁর এই 
অন্থরোধ অবশ্ঠ রক্ষিত হলে! না। সমচিত্ত শ্রাঅরবিন্দ তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে 
শুধু বলেছিলেন, [ 010 ৪. 016 06 11915509198 0195 (নিফ্ষাম কর্ম )। 
স্বাধীনত। দিবসের বিবৃতি 

পাঁচ বছর পরে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট 
ভারত স্বাধীন হয়। ম্বাধীনতা-দ্িবসে শ্রাঅরবিন্দ যে বিবৃতি দেন তা নান 
কারণে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । এই বিবৃতির সারমর্ম নিম্নে দেওয়া গেল। এই 
বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন £ 

আমার প্রথম জীবনে কয়েকটি স্বপ্ন ছিল। সেকালে অনেকের নিকট 
আমার এ স্বপ্নগুলি অবাস্তব ও অলভ্ভব মনে হলেও আজ সেই স্বপ্নগুলি বাস্তবে 
পরিণত হয়েছে কিংবা বাস্তব হবার পথে নিঃসন্দেহে এগোচ্ছে । আমার প্রথম 
স্বপ্ন ছিল এই যে ভারতে রাষ্্রবিপ্রব দেখা দেবে এবং তাঁর ফলে ্বাধীন 
ভারতের স্থষ্টি হবে। সেস্বপ্প আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব ঘটনা । 

আমার দ্বিতীয় শ্বপ্ন এখিয়ার নব জাগরণ, এবং তাঁর ফলে জগতের উন্নত 
দেবেশ দমূহের মধ্যে এশিয়ার আগের ন্যায় গৌরবময় স্থান লাভ। সে স্বপ্নও 
বাস্তব হতে চল্ছে। 

আমার তৃতীয় স্বপ্প এই ছিল যে সর্বজগতে একদিন মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, 
এবং তার ফলে পৃথিবীর সবত্র মান্নষের অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হবে। এই 
বিশ্বমৈত্রী ব্যতীত ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনত। বিপন্ন থাকবে, এবং 
বড় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাও নিরাপদ হবে না। আজ জগতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা চল্ছে, তবে তার বাধাও বিবিধ। জগতে মেত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যে 
[,22806 0: 296101759 00181050 18.01005 07591015800 বা 0. তব, 0. 
প্রভৃতি ঘে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলি ত্রুটিপূর্ণ সন্দেহ নেই । তবু কাজ 
স্থরু হয়েছে এবং একদিন তা সফল পরিসমাপ্তিতে পৌছবেই। বিরোধ নয় 
এক্যই প্রকৃতির বিধান ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় । প্রকৃতির বিধানকে ও ঈশ্বরের 
অভিগ্রায়কে চিরদিন রোধ করা সম্ভব নয়। 


১৯২ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথ 


আমার অপর হ্বপ্র সর্বজগতে ভারতের অধ্যাত্ম তত্ব-সমূছের প্রচার ও 
গ্রসার। তা-ও সরু হয়েছে--আজ ইউরোপ ও আমেরিকার বু লোক 
ভারতের অধ্যাত্বতত্বের প্রতি আকুষ্ট হয়েছেন; এবং দিন দিন এই আকর্ষণ 
যাড়ছে। 

আমার শেষ স্বপ্নটি অবশ্য আমার ব্যক্তিগত আশা মাত্র। সে স্বপ্রটি হলে! এই 
যে জগতের বিবর্তন ধারায় মানুষ আর এক ধাপ এগিয়ে ধাবে। যেদিন থেকে 
পশ্তুত্বের স্তর অতিক্রম করে মান্থষ বুদ্ধিজীবীর স্তরে উঠেছে সেইদ্দিন থেকেই 
পুর্ণমানবতার ও পুর্ণমানব সমাজের আদর্শের একটি অস্পষ্ট ধারণা মানুষের 
মনে জেগেছে । জগতের অগ্রগামী কোন কোন চিস্তানায়ক আজ ভাবছেন 
কী করে মানুষ 93791:0080 বা অতিমানষ হয়ে উঠবে । এ পথে বাধা অতি 
দুস্তর সন্দেহ নেই। তবে মানবের এই (দিব্য) পরিবর্তনই যদি প্রকৃতির 
লক্ষ্য ও ভগবানের অভিপ্রায় হয় তবে একদিন না একদিন তা সত্য হয়ে 
উঠবেই। মানবের এই দিব্য পরিবর্তন ঘটবে অধ্যাত্মবুদ্ধির ক্রমবিকাশের 
ফলে। এক্ষেত্রেও তার স্থচন। হয়ত হবে ভারতে; এবং ভারত থেকে তা 
নর্বজগতে প্রসারিত হবে । 

আজকের দিনে ভারতের স্বাধীনতার মর্ম আমার নিকট হলো এই। 
আমর আশ! পুর্ণ হবে কিন। বা কতদূর পুর্ণ হবে তা নির্ভর করছে স্বাধীন 
ভারতের ওপর । 
শেষ তিন বছর 

এই বিবৃতি দেবার পর তিন বছরের কিছু অধিককাল শ্রীঅরবিন্দ জীবিত 
ছিলেন। তখন পণ্ডিচেরী আশ্রম আর ১৯২৬ সনের অল্প কয়েকটি লোকের 
আশ্রয়স্থল নয়। আশ্রমের স্থায়ী অধিবাঁপীর সংখ্য। বাড়তে বাড়তে ক্রমে প্রায় 
হাজারের কোঠায় গিয়ে পৌছেছে। শ্রীমায়ের ব্যবস্থায় আশ্রম একটি অপুর্ব 
প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে । আশ্রমের পুর্ণ বিবরণ কিংবা পরিচালনা -ব্যবস্থার 
বিস্তত আলোচন। আমাদের লক্ষ্য নয়। সাধারণভাবে আশ্রমের সম্বন্ধে 
দু-একটি মাত্র কথা এখানে বল! হলে! । সেকাঁলে আমাদের দেশে তপোবনে 
কোন একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী খষিকে-__কুলপতিকে ঘিরে এক একটি বৃহৎ আশ্রম- 
পরিবার গড়ে উঠতো । শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে পণ্ডিচেবীতে যে আশ্রম গড়ে উঠেছে 
তা-ও একটি বৃহৎ আশ্রম-পরিবার। তবে এই আশ্রম-পরিবার একটি আধুনিক 
কালের উপষোগী প্রতিষ্ঠান। আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে 


পণ্ডিচেরীতে ভ্রীঅরবিদ ' ১৯৩ 
বিজানের প্রয়োগ, সর্বক্ষেত্রে বিজানের ও ফলিত বিজ্ঞানের সাহাধ্য-গ্রহধ। 
আজ পণ্ডিচেবী আশ্রমের কর্ম বিবিধ, কর্মের আয়োজনও বিচিত্র । আশ্রমববাঁসী ” 
প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অন্থসারে আশ্রমের কেনি-না-কোন কাজে দিনে কিছু লমস্ন 
দেন। আশ্রমের প্রায় সকল কর্মই আশ্রমবাসীর] নিজেরাই করে থাকেন। 
আশ্রমের পাকশালায় আহা প্রত্তত করা, আশ্রমের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাস্ত- 
বস্ত উৎপাদন করা, আশ্রমের ছাপাখান। প্রভৃতি বিভিন্ন কারখানা পরিচালনা 
আশ্রমবাসীরা নিজেরাই করে থাকেন। এমন কি গৃহ-নির্যাণও যথাসভ্ভব 
আঙ্রমবাঁসীরাই করেন। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে সব কিছুই হুন্দর ভাবে, 
সুষ্ঠু ভাবে, পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্ন ভাঁবে সম্পন্ন হয়ে থাকে । আশ্রমবাসীদের অনেকেই 
উচ্চশিক্ষিত ; তাদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ--তাই এভাবে 
সকল কাজ কর! সম্ভব হয়ে থাকে । এ হলে আশ্রমজীবনের একটি দিক । 

দ্বিতীয়ত আজ আশ্রমে কেবল সাঁধক-সাঁধিকা বাস করেন না। আশ্রমের 
অধিবাঁসী ছোট ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ওদের শিক্ষারও 
স্থব্যবস্থা আশ্রমে রয়েছে । ছেলেমেয়ের। মাতৃভাষ। ব্যতীত প্রায় সকলেই ইংরেজী 
ও ফরাসী ভাষা! শেখে ও বলতে পাঁরে। আধুনিক রীতিতে শিক্ষা! দিতে সক্ষম 
দেশীয় ও বিদ্বেশীয় শিক্ষকের আশ্রমের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার্দানে আত্মনিয়োগ 
করেছেন । এবং ক্রমে একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও 
আশ্রম কর্তৃপক্ষের মনে রয়েছে | এ হলে। আশ্রম জীবনের অপর একটি দিক । 

তৃতীয়ত মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রবাসীদ্দের শরীর-চর্চ। 
ও স্বাস্থ্যরক্ষার (719551081 ০01006)-এর উপর--বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন । 
আশ্রমবাসী প্রত্যেকে খেলাধূলা ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে ব্যায়ামাদির দ্বার স্বাস্থা 
রক্ষায় ঘত্ববান ছিলেন। আশ্রমের বুদ্ধ অধিবাসীরাঁও সমুদ্রতীরে নিয়মিত 
ভ্রমণাদ্দির দ্বার! স্বাস্থ্য রক্ষা করতেন। কিন্তু এদিকে শ্রীঅরবিন্দ নিজে এক দাকুশ 
কষ্টকর রোগের কবলে পতিত হন। তার মুত্রাশয় (0:20:)25) রোগগ্রন্ত হয়ে পড়ে । 
দু-একবার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করলেও আশ্চ্ধরূপে সঙ্কট কেটে যায়। 
কিন্তু ১৯৫* সনের ২৪শে নভেম্বরের দর্শন-দিবন ঘখন নিকটবতা হয় তখন রোগ 
গুরুতর । তখন প্রশ্ন হলো সেবার এ অসুস্থ শরীর নিয়ে (দারুণ শারীরিক যন্ত্রণা 
সহ করে) শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে দর্শন দেওয়। কি সম্ভব হবে। এদিকে প্রায় আড়াই 
হাঁন্সার দর্শনার্থী দর্শনের আশায় এসেছেন। শেষে স্থির হলো শ্রীঅরবিন্দ দর্শন 
দেবেন। দর্শন শেষ হতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগেছিল । ধীর স্থিরভাবে শ্রীঅরবিদ্দ 


১৩ 


১০৪ ্রীঘরবিন্দের জীবন-কথ। 


দর্শন দিলেন। দর্শন-দাঁনের সময় শ্রীঅরবিন্ন কী দরুণ যন্ত্রণা ভোঁগ করছিলেন তার 
মুখ দেখে কেউ তা বুঝলেন না। এপ কয়েকদিন পরেই শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু হয়। 
সাবিত্রী কাব্যের সংশোধন 

মৃত্যুর পুর্বে তিনি তার সাবিত্রী কাব্যের রচন! ও সংশোধনের কাঁজ শেষ 
করবার জ্বন্ত বিশেষ ব্যন্ত হয়েছিলেন। এখানে তার সাবিত্রী কাব্য সঘস্ধে 
দু'একটি কথ! বল! দরকার, তিনি তার কাব্যটিকে বলেছেন 4 158670 ৪150 ৪ 
9520৮০1. সাবিত্রী কাব্যের উপাখ্যান নেওয়! হয়েছে মহাভারতের বনপর্বের 
প্রসিদ্ধ সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান থেকে ; তাই সাবিজ্রী একটি 18701 
প্রীঅরবিন্দা মহাভারতের কাহিনীর ভিত্তির উপর তার সাবিত্রী নামক রূপক 
কাব্যটি রচনা করেছেন। তিনি তার এই কাব্য উপলক্ষ্য করে নিজের সাধনার 
কথা ও যোগের মর্মবাণীই আমাদের দ্দিয়ে গেছেন। সাবিত্রী ও সত্যবান কিসের 
55700০01 বা প্রতীক তা শ্রীঅরবিন্দ-এর নিজের কথাই বল] যাক--“আমার 
কাব্যে সভ্যবান আত্মার প্রতীক; মৃত্যুর আধার রাজ্যে সে নেমে এসেছে। 
আর সাবিত্রী হলে! দিব্য আলে ও জ্ঞানের প্রতীক। সাবিত্রী মৃত্যুর কবল থেকে 
সত্যবানকে উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছে । অশ্বপতি হলে! তপোঁশক্তির 
প্রতীক। যোগী অশ্বপতির সাধনার উদ্দেশ্য হলে৷ পৃথিবীকে অজ্ঞানত] ও মৃত্যু 
থেকে উদ্ধার কর1।” আর এ কথাও ঠিক যে সাবিত্রী কাব্য শ্রীঅরবিন্দের 
সাধনারই বূপক। সারাজীবন ধরে অন্য কাজের ফাকে ফাকে তিনি সাবিত্রী 
কাব্য রচনা! করেছেন ; এবং সাবিত্রী কাব্যে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি 
ও সাধনাই বর্ণনা করেছেন- দেখিয়েছেন কীভাবে যোগের সাহায্যে জ্ঞান লাভ 
করে মানুষ অমর হয়। অশ্বপতি তপস্যা করেই কন্ঠ জ্ঞানরূপ। সাবিত্রীকে লাভ 
করেছিলেন। তপস্যা ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় ন1। সাবিত্রী কাব্যের এই হলে! 
মর্মকথা-_সাবিত্রী উপাখ্যানের রূপক ব্যাখ্যা । শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যুর কয়েকদিন 
আগে সাবিত্রী কাব্য সংশোধন করেন; কেবল শেষ সর্গ, [15 9০০৮ ০: 
106৪0 অসমাপ্ত থেকে যায়। 
মহা প্রয়াণ 

আশ্রমবাসী এক প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীঅরবিন্দের জীবনের শেষ কয়দিনের ও 
ভার মহাপ্রয়াণের বিবরণ গল্পভারতভী (১৩৫৭ সনের পৌষ ) পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। তার মর্ম এখানে দেওয়া গেল £- 

সেবার প্রায় আড়াই হাজার দর্শনার্থী আশ্রমে উপস্থিত হুন। তাড়াতাড়ি 


পর্ডিচেরীতে প্অরবিন্দ ১৪৫ 


করেও দর্শন শেষ হতে প্রায় তিন ঘণ্ট। লাগে । শ্রীঅরবিন্দ শাস্তভাবে নির্দিষ্ট 
আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন ; মুখে রোগ-যন্্রণীর চিহ্ছের লেশমাত্র নেই। তবে 
বারা তার রোগের সংবাদ রাখতেন তার] জানতেন দর্শনার্থীদের নিরাশ না 
করতে গিয়ে তাকে কী অসহা রোগ-মন্ত্রণা সা করতে হয়েছিল। পরদিন 
মান্রাজের রাজ্যপালকে (ভবনগরের মহারাঁজাকে) বিশেষ দর্শন দেবার ব্যবস্থা পুর্ব 
থেকেই স্থির ছিল। রাজ্যপাল মন্ত্রীক এলেন এবং ্রীঅরবিন্দ তার সঙ্গে 
আধঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচন। করলেন। আশ্রমের সব কাঁজই থানিয়মে 
চল্ছিল। বস্তুত শ্রীঅরবিদ্দের অন্থথের কথ! নিয়ে আশ্রমে বিশেষ আলোচনা 
হতো না। নভেম্বর মান গেল। আশ্রমের বালক-বালিকার্দের বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা-দিবস ১লা ডিসেম্বর । দু'দিন ধরে প্রতি বছর এই উপলক্ষে উৎসব 
হয়ে থাকে ; এবারও হলো। গীত, অভিনয়, আবৃত্তি, খেলাধূলা, ব্যায়াম কিছুই 
বাদ গেল না। ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার বৈকালে খেলার মাঠে নিয়মিত 
খেলাধূলা! মবই হলো, এবং আশ্রমের সকলেই তা-তে যোগ দিলেন। আশ্রমের 
যে কয়জন সাধক ও সাঁধিক! শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত তারাও 
সেদিন যথানিয়মে খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন। মোটকথা! আশ্রমবাসীর। 
শ্রঅরবিন্দের রোগের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি ; এবং 
তীর্দের মনে আশঙ্কাও ছিল না। ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রি ১টা ২৬ মিনিটে অর্থাৎ 
ইংরেজী মতে ৫€ই ডিসেম্বর ভোর রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করেন। পরদিন 
ভোরবেল আশ্রমবাসী সকলের নিকট এই সংবাদ বিন। মেঘে বজ্বাঘাতের ম্যায়ই 
এসেছিল। 

আজকের আণবিক যুগের আতঙ্কের দিনে শ্রীঅরবিন্দ মানবের ও জগতের 
ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে আমাদের পরম আশার বাণীই শুনিয়ে গেছেন। সেই ভবিধ্যৎকে 
সফল ও সার্থক করার জন্যেই ছিল তার সাধনা । তিনি তার কাজ অসম্পূর্ণ 
রেখেই চলে গেলেন। কবি ভবভূতির কথাই মনে পড়ে । বিপুল পৃথিবীতে 
নিরবধি কালে হয়তো! আর একজন এসে শ্রীঅরবিন্দের অসমাঞ্ধ কাজ সম্পন্ন 
করবেন। ক্রমবিকাঁশের ধারায় একদিন মানব যে দেঁবমাঁনব হয়ে উঠবে, তখন 
পৃথিবীতে যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল দ্বন্ব-বিরোধের যে অবসান হবে, এ 
আশ্বাসের বাণীই শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে গেছেন। 


পরিশিষ্ট 
শ্রীঅম্মবিন্দ ও ব্বাংলান্স সন্ত্রাসবাদ 

শ্রীঅরবিন্দ যখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধানি নেত। 
বাংলাদেশে সেই ন্বদেশীযুগে সন্ুদবাদ দেখ! দেয়। ম্বভাবতই এ প্রশ্ন ওঠে 
যে শ্রীঅরবিন্দ কি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিলেন? যদি সংঙ্গিষ্ট থেকে 
থাকেন তবে সন্ত্রাসবাদে তার ভূমিকা কী ছিল? 

বাংলার একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রাঁয় চৌধুরী মশাই.তাঁর 
"শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদ্দেশীযুগ” পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির 
প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তার বক্তব্য এই যে সেই যুগে 
শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় ও তাঁর বক্তৃতায় তার দেশবাসীদের প্রকাশ্যে 
বলতেন যে দেশের তৎকালীন অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃষ্ট ও 
একমাত্র কর্মপন্থা হলো নিষ্কিয় প্রতিরোধ বা 7955155 [২8515081063 কিন্তু 
গোপনে তিনি সন্ত্রাসমূলক কর্মে প্ররোঁচন] দিতেন। গিরিজাবাঁবু এ কথাও বলেছেন 
যে শ্রীঅরবিন্বই পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের আমদানি করেন, এবং 
আজকাল শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই অধ্যায়টি গোপন করবার আশঙ্কা দেখ! 
দিয়েছে--এঁতিহাসিক সত্য গোঁপন করবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে । প্রসঙ্গক্রমে 
গিরিজাবাবুর আর একটি কথারও উল্লেখ করা যেতে পারে । গিরিজাবাবুর মতে 
আলিপুর বোমার মামলায় কৌসিলী দাশ মশাই বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত 
85515 [২29190877০6 বিষয়ক প্রবন্ধ গুলির সাহাষ্যেই শ্রীঅরবিন্দকে মুক্ত 
করেন ; এবং এ প্রবন্ধগুলি ছিল বিপিন পাল মশাইয়ের লেখা । আমর এই 
পুস্তকে বোমার মামলার বিচারপ্রসঙ্গে দেখেছি নিক্ষিয় প্রতিরোধ বিষয়ক প্রবন্ধ 
গুলি শ্ীঅরবিন্দের নিজের লেখা এবং যখন বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় এ প্রবন্ধগুলি 
প্রকাশিত হয় তখন পাল মশাইয়ের বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল 
না| পর্গে প্রবন্ধগুলি 116 10০90০60106 0£ 7955152 চ551508106 নামে 
08100008, 4১158 70115131778 [70255 কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে 
এবংপুত্তকের রচগ্লিতার নাম দেওয়া আছে শ্রঅরবিন্দ। সে কথা যাক্‌। আমাদের 
দেখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ এক সময়ে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি না। 

গোঁড়াতে প্রশ্ন হবে এ বিষয়ে আলোচনা কি লেখকের পক্ষে অনাবশ্যক ? 
না আলোচনায় বিরত থাকার অর্থ লেখকের কর্তব্য হানি--লেখকের দায়িত্ব 
এড়িয়ে যাওয়] ? শ্রীঅরবিন্দের নিজের কার্য ও উক্তি থেকে লেখকের কর্তব্যের 
নির্দেশ পাওয়া যাবে । আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাত্রা-প্রসঙ্গে 


শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার সন্াসবাদ ১৪৭ 


হ্থরেশচজ্জ চক্রবর্তাঁ ও রামচন্দ্র মজুমদারের মধ্যে যখন বাদ-প্রতিবাঁদ হয় তখন 
শ্রীঅরবিন্দ সে প্রনঙ্গে চুপ করে থাকেন নি; এবং তার কারণ হিসাবে 
বলেছিলেন 15150911051 ৪190 101098181017155] 000) 1085 199 015817 
(511 £১0101000 00 [7107561£ 4১007706 100561) কাজেই উপেক্ষণীয় 
নয়। আমরা শ্রীঅরবিন্দের এ কথাই শিরোধার্ধ করবো । আর এখানে এ কথাও 
আমর! বলবো যে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দই ; তিনি মহিমার যে আসনে 
অধিষ্ঠিত সে আসন অটল। শ্রীঅরবিন্দভক্ত কেউ যদি মনে করেন উপরোক্ত 
প্রশ্নের আলোচন৷ অনাবশ্যক ও শ্রীঅরবিন্দের স্বৃতির প্রতি অবমাননাকর তবে 
আমর। তাঁর সঙ্গে একমত নই। উপরোক্ত প্রশ্নের আলোচনা দ্বারা 
শ্রীঅরবিন্দের মহিমাঁর বিন্দুমীত্রও ত্রাস হবে না, এই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত; 
এবং এই সিদ্ধান্তের কারণও আমর] পাঠকের নিকট নিবেদন করবে৷ 
আমাদের বিশ্বাস সত্য গোপন দ্বার! শ্রাঅরবিন্দের মহিমার বৃদ্ধি আর সত্য 
প্রকাশ দ্বার! শ্রীঅরবিন্দের মহিমার হ্বাস-_ছুই-ই অসম্ভব | 

আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন সন্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য দীর্ঘ 
আলোচনা অনাবশ্যক। আমরা শ্রীঅরবিন্দের একখানা পত্র এবং বারীন্দ্রকুমারের 
ছুটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করবে, এবং তাই যথেষ্ট 
হবে। পত্রখান! বোমার মামলায় সরকার পক্ষ প্রমাঁণ হিসাবে কোর্টে দাখিল 
করেছিল এবং সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। আর তার মৃত্যুর কিছুকাল 
আগে বারীন্দ্রকুমার তার অতীত জীবনের কাহিনী নিয়ে যুগান্তর পত্রিকায় 
কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটি সেই প্রবন্ধগুলির অস্তর্গভ। 
১৯৫৮ সনের জুন মাসে প্রবন্ধ ছুটি প্রকাশিত হয়েছিল । 

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ সনের জুন মাসে তীর শ্বশুরকে শিলংএর ঠিকানায় 
পত্রখানা লিখেছিলেন । পত্রথানার প্রাসঙ্গিক অংশ এই £--*******“বারীন 
অন্গস্থ ; আঁমি তাহাকে হাঁওয়! পরিবর্তনের জন্ত শিলং যাইতে বলিতেছি। সে 
গেলে আপনি নিশ্চয়ই তার যত্ব করিবেন। বারীন কিছুটা খামখেয়ালি 
ধরনের । বাড়ীতে থাকিয়। শ্বাস্থ্যোন্নতি করা তার দরকার । কিন্তু তাহ! 
না! করিয়া মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতে সে ভালবাসে । তাহাকে 
বাধা দিতে গেলে সে হয়ত আরে! বিগড়াইয়। যাইবে ।” সরকার পক্ষের 
কৌমিলী পত্রধানার প্রকৃতি মর্ষ হয়ত জানতেন না। তিনি পত্রখানা সম্বন্ধে 
শুধু এই মন্তব্য করেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ স্সেহশীল ভ্রাতা এবং বাদীন্ত্রকে খুব 


১৪৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


ভীলবাসতেন। হয়ত তীর ইঙ্গিত ছিল.এই যে দু'ভায়ের মধ্যে ষোঁগাঘোগ 
ঘনিষ্ট ছিল, এবং শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারের ক্রিয়াকলাপ অবগত ছিলেন না, 
এ অসম্ভব। কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের শিলং গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যোক্সতি 
নয়; পুর্ববাংলা ও আসামের তৎকালীন ছোট লাট ফুলার সাহেবকে হত্যার 
উদ্দেশ্টে তাঁর গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করাই ছিল বারীন্রকুমারের শিলং 
গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য | মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্ঠও ছিল 
তাই। বাতীন্দ্রকুমার ১৯৫৮ সনের একটি প্রবন্ধে ফুলার সাহেবকে হত্যার জন্য 
বিপ্লবীদের বার্থ চেষ্টা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তা এই £ “ভূপালবাবু তাঁর উগ্র 
আদর্শবাদী চরমপন্থী জামাতাটিকে পরম শ্রদ্ধায় ভালবাসিতেন। : শ্রীঅরবিন্দের 
দেশপ্রেম ও বিপ্লবী প্রয়োজনের জন্য তার ছিল সর্বস্ব পণ। এই লাটবধের 
পরবতী! নির্যাতন য। ভূপালবাবুকে স্থনিশ্চিত ভোগ করতে হবে__তার বিন্দুমাত্র 
চিন্তা এই অসংসারী চরমপন্থী মানুষটির মনের কোণেও স্থান পায় নাই। 
ভুপাঁলবাবু পরে নিজের পদমর্ধাদার জোরে এবং ঘটন! সম্বন্ধে নির্দোধিতার 
প্রমাণে কোনগতিকে পার পেয়ে যাবেন এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ও আমাদের 
আঁশ1।” মন্তব্য অনাবগ্তক। তবে স্থখের কথা ভূপালবাবুকে বিপদে পড়তে 
হয়নি, কারণ ফুলার সাহেব বিপ্লবীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯০৬ সনের 
আগষ্ট মাসে নিরাপদে বিলাতে প্রস্থান করেন। 

দেখা গেল এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ শ্রীঅরবিন্দ অবগত ছিলেন, এবং 
তিনি তাঁর সমর্থন করুন বা না করুন তাতে বাঁধা দেন নি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদে 
এই কি ছিল শ্রীঅরবিন্দের একমাত্র ভূমিকা? এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের দ্বিতীয় 
প্রবন্ধ থেকে আরে৷ কিছু জানা যাঁয়। আমর] ইতিপূর্বে ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর 
মাসে নারায়ণগড়ে বাংলার ছোঁটলাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার 
উল্লেখ করেছি। বারীন্দ্রকুমার তাঁর ১৯৫৮ সনের জুন মাসের দ্বিতীয় প্রবন্ধে 
লাটসাহেবের হত্যা -চেষ্টার বিবরণ দিয়ে নিম্নলিখিত মস্তব্য করেছেন £ “বিপ্লব 
চক্রের মূল কেন্দ্রী 7৩ 214 00:6৪ (প্রাজা” স্থবোধ মল্লিক, [.0.5. চাকু দত্ত ও 
শ্রীঅরবিন্দ ) যে রাজপুরুষের প্রাণদণ্ডের 'াদেশ দিতেন তাহার আর রক্ষ। 
ছিল না। ভাগ্য যাহাকে রক্ষা করিত-.*....দৈব কৃপায় তিনি রক্ষা পাইতেন।” 
শ্রীমরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ; তার অযথা] নিম্দ। কর! বানীন্্র- 
কুমারের পক্ষে অলভ্ভব | আর বারীন্দ্কুমার যা বলেছেন তাতার নিজের অভিজ্ঞত] ; 
তাই তার কথ নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য । তাহলে সম্ত্রামবাদে শ্রীঅরবিনের 


্রঅরবিন্দ ও বাংলার লগাপবাদ ১৯৯ 
ভূমিক! সম্বন্ধে এই নিদ্ধাস্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে তিনি বিপ্রধীতদের কর্ম 
কেবল সমর্থন করেন নি; অস্তত ক্ষেত্র বিশেষে ধাদের দ্বার! বিপ্লববর্ষের নির্দেশ 
দেওয়া হতে। তিনি ছিলেন তাদের একজন । কঘিত আছে কিংসফোর্ড সাহেবের 
হত্যার নির্দেশ এসেছিল ১ 18 006৩-র কাছ থেকে ; বারীন্্কুমারের 
দলের ছুটি বালক সেই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ হারায় । 

অথচ শ্রীঅরবিন্দ যে অযথা রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বারীন্দ্রকুমারের 
নিজের কথ থেকেই তা জানা যায়। ব্বদেশীযুগে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেল 
সাহেব সন্্রাসবাদীদের বিরাগভাজন হন। তার অপরাধ তিনি চন্দননগরে 
বে-আইনি অস্ত্র আমদানি নিষেধ করেছিলেন । তার্দিভেল সাহেবের হত্যায় - 
সম্মতি সেবার জন্য বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রার্থনা করেন। শ্রীঅরবিন্ব 
প্রথমে আপত্তি করেন। শ্রীঅরবিন্দের কথ! যে এরূপ হত্যায় লাভ নাই। আর 
এরূপ হত্যা! কত করতে হবে, তার শেষই বা কোথায়? তাই তিনি প্রথমে 
সম্মতি দিলেন না, কিন্ত শেব পর্বস্ত বারীন্দ্রকূমারের গীড়াপীড়িতে সম্মতি দেন। 
প্রীঅরবিন্দ দেশের স্বাধীনতার জন্ত সর্বস্বপণ করেছিলেন,_এ কথ! বলেছেন 
বাঁরীন্দ্রকুমার, আর একথা] তে] সকলেরই জানা । তাই তিনি নিজে দুঃখ বরণ 
করতে যেমন প্রস্তত ছিলেন পরিবারের আত্মীয় স্বজনকেও ছঃখ দিতে ছিধা 
করতেন না। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে আমরা 
প্রথমটির পরিচয় পাই; আর স্ত্রীর প্রতি তার ব্যবহার ও শ্বশুরের বিপদের 
আশঙ্কার প্রতি গুদাসীন্ত দ্বিতীয়টির প্রমাণ। অপর লোকের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে 
হত্যার নির্দেশ পর্যস্ত দিতে হয়ত তীর দ্বিধ। হবার কথ] নয়, যদি তার ফলে 
দেশের লোক জাগে। বারীন্ত্রকুমারের কথ! থেকে তো এই সিদ্ধান্তই করতে 
হয়। তবে এই স্বভাঁবত কোমল প্রকৃতির লোকটির এরূপ আচরণের কারণ কী? 

আমর! দেখেছি তিনি ইউরোপের যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সেই 
পরিবেশের ছুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীঘ্বতাবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ। ইউরোপীয় 
পরিবেশের এই ছুটি বৈশিষ্ট্যই এককালে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
আমর] তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতা থেকে জানতে পাই যে একসময় তিনিও 
অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। কিন্ত এই নান্তিক অজেয়বাদীই আবার ভারতে এসে 
বরোদার পর্বে হয়ে ওঠেন ঈশ্বরবিশ্বাপী যোগী। অর্থাৎ ভারতে আসার অল্প 
পরেই তিনি অজ্জেয়বাদের মোহ কাটিয়ে ওঠেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 
ইউরোপের জাতীয়তাবোধের রাজনীতির মোহ কাটাতে তার আরে কিছু সমস 


২০৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা 


লাগে। শ্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারা 
মশগুল । অবশ্ত সে যুগেও তাঁর জাতীয়তা আর সাম্রাজ্যবাদীদের জাতীয়তা 
এক জিনিস ছিল ন1; স্বাধীনত! লাভের পর ভাঁরতবাসীদের আচরণ পশ্চিমের 
সাত্রাজ্যবাদীদের আচরণের অনুরূপ হবে না, সে কথা ্বদেশীযুগেই তিনি 
বলেছেন । আর ধর্মপত্রিকায় আর্ধ নীতি সম্দ্ধে তিনি যা বলেছিলেন, ত1 
থেকে একথাটাই প্রমাণ হয় যে আর্ধ নীতিতে হিংসা ছ্েষের স্থান নেই। কিন্তু 
একথা সত্য যে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদী, পতিত ভারতের 
উদ্ধারের পক্ষপাঁতী। একথা হ্বীকার করতেই হবে এই জাতীয়তাবাদ কিছু 
- জম্পূর্ণ মন্দ জিনিস নয় ;) তবে একথাও ঠিক ষে ব্যক্তিগত জীবনে যে মানুষের 
আচরণ অনিন্দনীয়, বি 9610159115]7 78030619205 [10051015811510 গ্রভৃতির 
%50),-এর প্রভাবে এসে সেই অনিন্দনীয় চরিত্রের মানুষই প্রয়োজন হলে 
নিজ দেশের বা সাআজ্যের ্বার্থে অতি নিষ্ঠুর ও ক্রুরকর্ম হয়ে উঠেন বা উঠতে 
পারেন। ভারতের ইংরেজ আমলের ইতিহাসে তার দৃষ্টাস্তের অভাব নেই। 

এক সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্ব পণ করে শ্রীঅরবিন্দ আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন; পণ্ডিচেরী যাবার অল্প পরে তিনি রাজনীতির সংগে 
সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন । রাজনীতির সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হিসাবে 
তিনি বারীন্দ্রকুমারকে লিখেছিলেন : "রাজনীতি ছেড়েছি কেন? আমাদের 
রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী 
ঢঙের অন্নকরণ মাত্র ।” (শ্রীঅরবিন্দের পত্র ৩২ পৃষ্ঠা ) কথাটার সোজা অর্থ 
এই যে শ্রীঅরবিন্দ একদিন বুঝলেন তিনি এতকাল যে রাঁজনীতি করেছিলেন 
ত] ইউরোপীয় ধরনের রাজনীতি, এবং সে পথ ভূল পথ। অনেক ক্ষেত্রে 
ইউরোপীয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দৌলনের মূলনীতি ছিল [11170 15 
150 0701057 অর্থাৎ রাজনৈতিক নরহত্যা আর মানুষ খুন এক কথা নয়। 
রাজনৈতিক হত্যাকারী আর নাধারণ খুনে এক পায়ের লোক নয়। 
ইউরোপীয় রাজনীতির অপর একটি মূল স্তর এই যে 7706 190 $910061965 
(1১ 10162179 অর্থাৎ উদ্দেশ্য ঘদি ভাল হয় তবে মন্দ উপায়েও তা সিদ্ধ কর) 
দোষের নয়। এতকাল শ্রীঅরবিন্দ এই ইউরোপীয় রাজনীতির মোহে আচ্ছন্ন 
ছিলেন, পরে তার এই মোহ কাঁটে_-এই কি তা হলে সত্য? ইউরোপীয় 
পরিবেশের একটি প্রভাব--অজ্ঞেয়বাদ বা নাস্তিকতার মোহ--তিনি কাটিয়ে 
উঠেন ভারতে আসার অল্প পরে বরোদায় বাস-কালে। ইউরোপীয় পরিবেশের 


. শ্রীঅরবিদ্দ ও বাংলার সম্্রাসসাদ . : ২৯৯ 
দ্বিতীয় মোহ ও তার একদিন কাটলো, কিন্তু কিছু বিলম্বে, পণ্ডিচেরী-পর্বের 
প্রথম দিকেই । ইতিমধ্যে ১৯*৬ সন থেকে ১৯১* লন পর্যন্ত কলকাতায় তিনি 
ইউরোপীয় ধরনের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন। তবে বারীন্্কুমারকে 
লেখা উপরোক্ত পত্রে তিনি একথাও বলেছিলেন যে তুল হোক আর যা-ই হোক 
এ রাজনীতির ফলে দেশ জেগেছে । 

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলের যে কক্ষে এক বছর যাপন করেন সে কক্ষে আজ 
স্বাধীন ভারত-সরকারের নির্দেশে তীর পুণ্যস্বৃতির উদ্দেশে মর্মর ফলক স্থাপিত 
হয়েছে; এবং আলিপুর জেলের সে কক্ষ আজ তীর্থের গৌরব লাভ করেছে । দেশ- 
বাসী তাঁকে কী চোখে দেখে এ তারই প্রমাণ । আর বিদেশীরা তাকে কী চোখে 
দেখে তা জানা যায় রোম প্নশোল৷ প্রভৃতি মনীষীদ্দের উপরে উদ্ধৃত অভিমত 
থেকে। এখানে আর একজন বিদেশীয় মনীষীর অভিমত উল্লেখ কর] গেল । 
শ্রীঅরবিন্দের নামের সঙ্গে উল্লেখষোগ্য নাম হলো মহাত্মা গান্ধী, শ্বামী বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথের নাম। এই বিদেশীয় মনীষী মহাত্ম! গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্ 
সম্বদ্ধে বলেছেন £হ 93270171 15 006 01 0102 £1686550 5812059 18£016 
00০ 0£ 002 £:62656 00269 01 070062117) [19019) 10010 911 £১010911500 
13 076 01 00০ £:286650 01117102175 3 10620 1)2198.5 200211720 109- 
০010010518016 00101776 £129.00255 8.5 [00960 101)1105001061 2100 521170, 

সত্যের খাতিরে একথা বল! দরকার যে এক সময় শ্রীঅরবিন্দ সন্ত্রাসবাদের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । কিন্তু স্মরণ রাঁখতে হবে মানুষকে বিচার করতে হবে তার 
দু-চার বছরের কাঁজের ছার! নয় ; কিন্ত সারাজীবন ধরে সাধনা করে মানুষ ঘ। 
হয়ে উঠে তাই হবে তাকে বিচার করবার সত্য মাপকাঠি। মাত্র চার বছর কাল 
প্রীঅরবিন্দ বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তীর মধ্যে এক বছর তিনি 
ছিলেন আলিপুর জেলে। পগ্ডিচেরী যাবার পর ছু*চার বছর রাজনীতির সঙ্গে 
তার অল্পম্বক্প যোগ ছিল। এই অল্প কয়েক বছরের ক্রিয়া-কলাপ বারা তাঁকে 
বিচার কর] ঠিক নয় । ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য লেগলি (1,817815) 
সাহেব শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একখানা ক্ষুত্র কিন্তু উৎকষ্ট পুস্তক লিখেছেন। এ 
পুস্তকের ভূমিকায় বাংলার ভূতপুর্ব গভর্নর 1.05:৭0515 0£ 2605700ও অনুরূপ 
অভিমত প্রকাশ করেছেন। বারীন্দ্রকুমার তার এক প্রবন্ধে বলেছেন কলকাতায় 
প্রর্শনী-জাতীয় একটা অনুষ্ঠানে 1,0:0 2601970 উপস্থিত হুন। অনুষ্ঠানে 
যোগদান ছিল উপলক্ষ মাত্র; এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 


২৪২ ভ্রীঅরবিদ্দের জীবনকথা! 


বারীন্দ্রকুমায়ের সঙ্গে নিভৃতে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও সাধন! সম্বন্ধে আলোঁচন।। 
বাংলার প্রথম গভন্র লর্ড কারমাইকেল শ্রীঅরবিন্দকে দাক্গিলিং-এ বাসস্থান ও 
স্ষচ্ন্দ জীবন যাপনের উপযোগী বৃত্তিদানের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ 
বলেছেন “লর্ড কারমাইকেল ত্বার লোক মারফৎ যে একটি প্রস্তাব করেন 
তাতে বলেন যে আমি যেন দাজিলিং-এ গিয়ে থাকি ৷ সেখানে তাঁর সঙ্গে দর্শন 
আলোচনায় আমাদের দিন কাটবে ভাল ।” (কাতিক, নভেম্বর ১৯৬৭ দ্রষ্টব্য )। 
শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন নি-তার তপস্যা ও সাধন 
ত্যাগ ক'রে গভর্নমেণ্টের নজরবন্দী হয়ে থাক! তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু 
এ কথাট। লক্ষণীয় যে ভারতের পুলিশের মতে ধিনি ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ 
সাআাজ্যের এক নম্বর শক্র তার সঙ্গ লাভের জন্য, তার কথ! শুনবার জন্য 
আগ্রহান্বিত গ্রণগ্রাহী ইংরেজের অভাব সেকালেও ভারতে ছিল না। 

শ্রীঅরবিন্দ তপস্যা করে কী হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ১৯২৮ 
সনে তার সাক্ষাৎকারের বিবরণে তা অতি স্থন্দর ভাঁষায় বলেছেন। তার 
পুনরুল্লেখ এখানে নিশ্রয়োজন। কেবল রবীন্দ্রনাথের একট! কথাই পাঠকদের 
স্মরণ করিয়ে দিই__রবীন্দ্রনাথের কথ শ্রীঅরবিন্দ আত্মাকেই সত্য করে চেয়ে- 
ছিলেন এবং সত্য করে পেয়েছিলেন; তাই শ্রীত্মরবিন্দের মুখশ্রীতে ও তার 
দৃষ্টিতে এমন কিছু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যা তীকে একেবারে মুগ্ধ করেছিল। 
শ্রীঅরবিন্দের বিচার করতে হবে তাঁর চার বছরের কর্ম দ্বার] নয়, কিন্তু তার 
সমস্ত জীবনের সাধনার দ্বার । আর একথাটাও ম্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিনের 
এ চার বছরও ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, যৌবনের তপস্তার ক্ষেত্র--তুলভ্রাস্তি 
কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা সত্বেও তিনি সে যুগেও ছিলেন একজন মহান 
তপশ্বী। ঘদ্দি পরবর্তী পণ্ডিচেরী পর্বের তপন্তার স্থুযোগ শ্রীঅরবিন্দের জীবনে 
না-ও আসতো! তবু তিনি, কৌসিলী দাস মশাইয়ের ভাষায়, 7০৪৮ ০৫ 
[8৫018211500 বলে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্ত তার 
পগ্ডিচেরীর দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রায় একজন অতিমানব-_ 
50921:1991), এ কথ। বললে অতুযুক্তি হবে না। সাধারণ লোককে বিচার 
করবার মাপকাঠি আর শ্রীঅরবিন্দকে বিচার করবার মাপকাঠি এক নয়। 
ধর্মাশোকই ইতিহাঁসে চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন; চগ্ডাশোককে লোকে ভূলে 
গেছে। শুধু কলকাতা! পর্বের শ্রীঅরবিন্দের জীবনের অধ্যায়টুকু দ্বারা তাঁকে 
বিচার করলে তুল করা হবে। 


উনীঅন্ন্বিন্তেন্ম ভীন্বন-র্্পল 


প্রথম অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছে 
জীববন-দর্শন ও তাক ভূমিকা 


জীবন-দর্শন কথাটির অর্থ 


প্জরবিন্দ দার্শনিক ও যোগী 

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া এই পুত্তকের 
লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এই কত্ত পুস্তক শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের ভূমিকা বই 
আর কিছু নয়। প্রীঅরবিন্দের দর্শন না বলে কেন জীবন-দর্শন কথাটি ব্যবহার 
করা হলে! প্রথমে সে সম্বন্ধে কিছু বল] দরকার। তিনি কেবল একজন দার্শনিক 
ছিলেন না; যদি তিনি কেবল দার্শনিক হতেন তবে তিনি শ্রীঅরবিন্দ হতেন 
না। অবশ্ত দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ রুতিত্ব দ্বেখিয়েছেন। তার 
প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ [1১6 [166 [01516 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সমভাবে 
সমাদৃত হয়েছে। তাকে পাশ্চাত্যের এক মনীষী বলেছেন ভারতের 14178 ০৫ 
117171618 পাশ্চাত্যের অপর এক মনীষী £10005 1785165 তার [116 
[166 [015106 গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন: “[ ০01551061 £1005 1416 01510 
& 10001 1506 10619] ০0: 0156 1)1510680 100001021506 25 16£8105 16 
০020061765) 006 15172115901 2106 85 ৪. 0106 01 01011950291020 8190 
£61161003 11080006. শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় শুধু এই নয় যে, তিনি একজন 
দার্শনিক ; তিনি আবার একজন যোগীও। এই ছু:য়ের পার্থক্য কী? 
তত্বজ্ঞান ও তন্ব-সাক্ষাৎকার 

মানুষ বুদ্ধিজীবী । বুদ্ধির পরিতৃষ্থি জ্ঞানে $ তাই মাঁছুষের অফুরন্ত জ্ঞান- 
তৃষ্ণা, সন্ুখের এই বিচিত্র জগৎ ভার কৌতুহল জাগায় । কেবল বাইরের জগৎ 
নয়, তার অস্তর্জগৎথকেও মানুষ জানতে চায় তার মনে নানা! গ্রশ্থের উদয় হয় £ 
জগতের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? জগৎ-শরষ্টা কেউ আছেন কি? থাকলে 
তীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? মান্য শ্বরূপত কী? তার পরিণামই 


২০৪.  শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-কথা 


বাকী? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা থেকেই দর্শন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি। 
শ্রীঅরবিন্দ তার দাঁশনিক গ্রন্থলমূহে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। 
প্রশ্ন হতে পারে £ দর্শনের কাজ কী কেবল মানুষের জানের পরিতৃপ্তি? 
একদল লোঁক আছেন ধাঁর! জ্ঞানের পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে 
করেন। দার্শনিকদের কেউ কেউ জ্ঞানের পরিতৃপ্তির অতিরিক্ত অন্য কিছু 
দর্শনের নিকট প্রত্যাশ। করেন না। দাঁশনিক কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 
চ1)1195011)01--কথাঁটির অর্থ হলো “জ্ঞান যার প্রিয়” । কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ 
পাশ্টাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে এই একটি পার্থক্য দেখিয়েছেন যে, 
ভাঁরতীয় দার্শনিক হলেন “৪ 706687017551051] (17215 00916] 10) ৪ 
৮০1৮ (10০ 7২10015 0£ 1713 7001, 9.-28)--অর্থাৎ ভারতীয় 
দার্শনিক হলেন একধারে তত্ব-জিজ্ঞান্থ জ্ঞানী ও যোগী। দার্শনিকের লক্ষ্য 
তত্ব-জ্ঞান লাভ; আর ষোগীর লক্ষ্য তত্ব-সাক্ষাৎকার কর! অর্থাৎ উপলব্ধি কর।। 
তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভারতীয় দর্শনে তত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ব-সাক্ষাৎকারের 
উপাঁয় অর্থাৎ যোগপথেরও উল্লেখ থাকতো।। যে জ্ঞান আধ্যাত্মিক উন্নতির 
সহায়ক নয়, শ্রীঅরবিন্দের নিকট সে জ্ঞানের সমাদর ছিল না। 

মানুষ বুদ্ধিজীবী । বিচার-বুদ্ধির বলেই প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব 
কিন্ত মানুষ তো৷ কেবল বুদ্ধিজীবী নয়; সে আবার আদর্শবাদীও। পশুর ন্যায় 
শুধু বেঁচে থেকেই সে সন্তষ্ট থাকতে পারে না । সে এখন যেমন আছে চিরদিনই 
তেমন থাকলে তাঁর জীবন সার্থক হবে এ কথা সে মনে করে না। একটা উচ্চ 
আদর্শ অনুসরণ করে জীবনে তাকে কিছু হয়ে উঠতে হবে--এই তার 
চিরদিনের কামন। ও সাধনা, তার 65058] 050 | কবি ও দার্শনিকের। 
বলেন, এবং শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, মাঁছষ যেন একজন “50509] 70111811003 
কোন এক স্বদুরের আহ্বান তাকে স্থির থাকতে দেয় না। অবশ্ত শিক্ষা ও 
রুচির পার্থক্য অন্ুনারে আদর্শেরও পার্থক্য হয়ে থাকে-_শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
লোকের আদর্শ এক নয়, একজন নাস্তিক ও একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জীবনাদর্শ 
এক নয়। আমরা দেখবে। শ্রীঅরবিন্দ তার অপর প্রধান গ্রন্থ 11) 95176096515 
9£ ০৫৪-এ মানব জীবনের বিভিন্ন আদর্শের বর্ণন। করেছেন এবং তার নিজস্ব 
পুর্জীবনের আদর্শেরও বিবরণ দিয়েছেন। তাই আমানের আলোচ্য বিষয়টিকে 
শ্রীঅরবিন্দের দর্শন না! বলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন বলাই সমীচীন। তিনি 
কেবল তত্ধজ্ঞানের কথাই শোনান নি, তত্ব-সাক্ষাৎকারের উপাঁয়ও দেখিয়েছেন 


জীবন-দর্শন ও তার ভূমিকা ২০৫ 


শ্রীজরবিজ্দের দর্শনে “শ্রদ্ধা” 

মাঘের আদর্শের মূলে থাকে তার শ্রদ্ধা। গীতার সপ্ুদশ অধ্যায়ের তৃতীক্ক 
শ্পলোকে বল হয়েছে “যো হচ্ছদ্ধ: স এব সঃ” অর্থাৎ যার যেরূপ শ্রদ্ধা! লে 
সেইবূপই হয়ে থাকে । শ্রীঅরবিন্দ গীতার এই কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন; এবং তাঁর নান গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে কথাটির উল্লেখ 
করেছেন। শ্রদ্ধা” কথাটির ব্যাখ্যা তিনি এইভাবে করেছেন £ “৪1810, ৪ 
7111-00-00) ৪ 061166 10 105516 210. 63156610066,” (5585৪ 0276 
0169. 0.-429) অর্থাৎ মান্ধষ মনে-প্রাণে যা হতে চায়, নিজের আত্মা 
সম্বন্ধে, জগৎ ও জগৎকারণ সম্বন্ধে তার যেরূপ বিশ্বাস তা-ই হলো তার শ্রদ্ধা। 
দু'জন মানুষের শ্রদ্ধ। যদি ভিন্ন হয়, তবে তাঁদের জীবনাদর্শও ভিন্ন হবে ॥ 
সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শ্রন্ধ। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যা 
বলেছেন ত] উল্লেখযোগ্য । তিনি তার “7.০ [16০ 101৮18০+ গ্রন্থের গোড়ায় 
বলেছেন যে মানুষ যেদিন থেকে অসভ্য অবস্থার উর্ধের্ব উঠে চিস্তা করতে 
শিখেছে, সেদিন থেকেই সে বিশ্বাস করে এসেছে যে জগতের শর্ট! 
একজন ঈশ্বর আছেন ; আর মানবের আত্মা অমর, এবং পরকাল সত্য। এই 
হলে! সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস। তবে শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেন যে 
মান্গষের ইতিহাসে বারবার এমন যুগ এসেছে যখন নাস্তিকতার জয় হয়েছে। 
কিন্তু শ্রাঅরবিন্দ বলেন নাস্তিকতার সে-জয় সাময়িক মাত্র । প্রতিবারই মানুষ 
আবার তার পুর্বেকার আদিম বিশ্বাসে ফিরে এসেছে; নাস্তিক মনোঁভাবকে 
মানুষ চিরদিন আমল দিতে পারে নি। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা £ ৩ 
8055 0৫ 208 061:18115010 201)61500 112৮০ 21255 06261) 51)010-1150.-"" 
01 0180 ০818000 72 01)5 1850 ৮010. 01 10005515066.” (776 
[165 10151786১ 0.-614 ) আবার তিনি তার 715 551306515০0 ০%৪ 
গ্রন্থের ৫২২ পৃষ্ঠায় অনুরূপ কথ! বলেছেন £ “৪ ৪86 0£ 50013 09866759- 
11510 8100 9০901013070 15 21855 £091109%/64 05 81886 ০:-+*** 
10059301021 01:62645+ 01 2০ 121151009 2180 0:060017062 82615115, 
86650 06: [05716 200. 0006 10116. বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের জয়়- 
জয়কারের যুগ্ন । আজ অনেক মানুষই তার আদিম শ্রদ্ধা হারিয়েছে । কিন্ত 
আজ মানুষের তৃপ্তি কোথায়? বরং নানা বিভীষিকার আশঙ্কায় আজ তার, 


২৬ শীঅপবিন্দের জীবন-র্শন 


মন আচ্ছন্ন, অবসন্ন। শ্রীঅরবিন্দের কথা৷ সভ্য মানুঘের আদিযুগের শ্রদ্ধাই--. 
ঈশ্বরে, মাঁনবাত্মার অমরত্বে ও পরলোকে বিশ্বাসই__তাঁকে আর সত্যিকার 
শাস্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে ও দেবে। 
প্রীঅরবিল্দের দ্িব্যজীবন ও দিব্যকর্মের আদর্শ 

শ্রীঅরবিন্দ সর্বমানবের সম্মুখে যে জীবনাদর্শ তুলে ধরেছেন তার নাম তিনি 
দিয়েছেন 'দিব্জীবন? ব1 “56 1,466 701%109,| এই আদর্শের তিনি বিশদ 
ব্যাখ্য। করেছেন তার 0706 115 10119 নামক প্রধান গ্রন্থে । আমর! 
এই পুস্তকে ভার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো । আর শ্রীঅরবিন্দের মতে 
দ্রিব্যজীবন লাভের উপায় হলো যোগ। তার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তার 
706 ১5150185515 ০0 ০£৪ নামক গ্রন্থে । আমাদের দেশে জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি নানা যোগমার্গ বহুকাল ধরে প্রচলিত 
আছে। সাধারণত এ সকল যোগমার্গের কোন একটির উপরই ঝৌক দেওয়। 
হয়ে থাকে ? এবং বিভিন্ন যোগ-পস্থার সমর্থকদের মধ্যে বিরোধের অস্ত নাই। 
যথা জ্ঞানী ভক্ত ও কর্মীর বিরোধী ; এবং ভুক্ত আবার জ্ঞানষোগের ও কর্ম- 
যোৌগের বিরোধী । আমর] দেখবে! শ্রীঅরবিন্দের মতে বিভিন্ন যোগমার্গ 
পরম্পর বিরোধী নয়, একে অন্টের সহায়ক । এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও 
উল্লেখযোগ্য-_-যোগীদের অনেকের মতে যোগ-পথের প্রথম সোপান হিসাবে 
কর্মের মুল্য থাকলেও মুক্তজীবের পক্ষে কর্ম অনাবশ্যক । আমরা দেখবো 
শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের এই একটি মূল কথ যে মুক্তকেও আমরণ কর্ম 
করতে হয়। এবং সে কর্ম হলে। “মুক্তশ্ত কর্ম ব। “দিব্যকর্ষ'। এই দিব্যজীবন 
ও দিব্যকর্ম শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের ছু'টি প্রধান কথা, এবং এই পুস্তকে 


আমাদের সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়। 
দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
জীব্ঘন-দর্শঢনক্স ভূমিকা 
পর্শনের ভূমিকা 


দর্শন-শান্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হলো জগৎ-হ্ষ্টি, জগতের 
অষ্টা এবং জগৎ-শষ্টার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক ও জীবের পরিণাম প্রভৃতি । আমরা 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কী তা দেখবো । 


জীবন-দর্শনের ভূমিকা ২৭, 
সেই দীর্শনিক আলোচনার ভূমিকা হিসাবে কতকগুলি প্রশ্নের আলোচম' 
গ্রথর্মে আবশ্তক | যথা! বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কী এবং ছুয়ের মধ্যে 
সম্পর্ক কী? দর্শনশান্্র ঘে সত্যের সন্ধান করে তার স্বরূপ কী? দার্শনিক 
সতনির্ণয়ে প্রমাণ বলে কী গ্রাহ করেন? বিচার-বুদ্ধির সাহাধ্যেই কি সব 
সত্য জান! যায়? ঘর্দিনাযায় তবে বিচার-বুদ্ধির অতিরিক্ত জানবার কোন 
উপায় আছে কি? তার প্রকৃতি ও মুল্যই বা কী? ইত্যাদি ইত্যা্দি। 
এই পরিচ্ছেদে এই সব প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য । শ্রীঅরবিন্দও এইসব প্রশ্নের 
অবতারণ। করেছেন এবং উত্তরে তিনি কী বলেছেন তা আমর] দেখবে । 
বিজ্ঞান ও দর্শন 

প্রথমে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রকৃতি, আর জীবনে বিজ্ঞান দর্শনের মূল্য 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতের একটু উল্লেখ করা যাক । বিজ্ঞানের আলোচ্য 
প্রধানত এই দৃশ্তজগৎ। জগতের আলোচন। বিভিন্ন দিক থেকে অস্তব। 
বিভিন্ন বিজ্ঞানে জগতের এক একটি বিশেষ দিকের আলোঁচন৷ হয়ে থাকে ; 
তাই বিজ্ঞান বহুবিধ; ঘথা ভূতত্ব, জ্যোতিংশাস্ত্র, প্রাণ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
ইত্যাদি ইত্যার্দি। সকল দর্শনের আলোচ্য হলে! দৃশ্ঠজগতের পিছনে যেসব 
চরমতত্ব বিদ্যমান সেইসব তন্ব_-ষথা জগতের শ্রষ্টা, জগতের ভোক্তা জীব ও 
জগৎ স্বরূপত কী তাঁর আলোঁচন1। দর্শনের ইংরেজী নাম 2/156571755105 
কথাটির অর্থ (166... 6০1) [01755125৮55 )। শ্রীঅররিন্দ দর্শনের 
একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন 40061155005] 63026559101) 01 0106 [00137 
(15 [২10165 0£001% ভ/০1010 0.-269 )। এখানে 7706 70000 বলতে 
তিনি বোঝেন বিশ্বজগতের অতীত চরমতত্ব সমূুহ-_ঈশ্বর, জীবাত। প্রভৃতি । 
এসব তত্বের জ্ঞান-লাভ কী উপায়ে সম্ভব, সেই প্রশ্নের বিচার একটু পরে 
আমাদের করতে হবে ; এখানে ধর্শনশান্ত্রের কাজ বুদ্ধিজীবী মানুষের বোধগম্য 
ভাষায় এসব তত্বের ব্যাখ্যা, শ্রীঅরবিন্দের এই মতটিরই উল্লেখ করা গেল। 
দর্শন হোল এক, বিজ্ঞানের ন্।য় বিবিধ নয়। 

শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানের মূল্য সব্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে 
প্রীঅরবিন্দের মত সংক্ষেপে এই £ বিজ্ঞানের চর্চার অভাবে পাখিব জীবন পঙ্গু হয়ে 
পড়ে-_-ভারতবর্ষই তার দৃষ্টাস্ত। আর বিজ্ঞানের কল্যাণে জনগণের অগ্রগতির 
ৃষটাস্ত পাওয়া যায় পাশ্চাত্য জগতে । কিন্তু বিজ্ঞানের মূল্য ম্বীকার করলেও 
বিজ্ঞান যে একটেশদরশী ও অসম্পূর্ণ এ কথাটাও তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন। 


২৬ শীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


মন আচ্ছন্ন, অবসন্ন। শ্রীঅরবিন্দের কথ! সভ্য মানুষের আরদিযুগের শ্রদ্ধাই--" 
ঈশ্বরে, মাঁনবাঁত্বার অমরত্বে ও পরলোকে বিশ্বাসই--তাকে আর সত্যিকার 
শাস্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে ও দেবে। 
ভ্রীঅরবিন্দের ছ্িব্যজীবন ও দিব্যকর্মের আদর্শ 

শ্রীঅরবিন্দ সর্বমানবের সম্মুখে ষে জীবনাদর্শ তুলে ধরেছেন তার নাম তিনি 
দিয়েছেন 'দিব্জীবন” বা! «176 1.4 1915126। এই আদর্শের তিনি বিশদ 
ব্যাখ্যা করেছেন ভার 705 1165 1011০? নামক প্রধান গ্রন্থে । আমরা 
এই পুস্তকে তার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। আর শ্রীঅরবিন্দের মতে 
দিব্যজীবন লাভের উপায় হলো যোগ। তাঁর ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তার 
1176 ১5061565515 ০91 95৪8 নামক গ্রন্থে । আমাদের দেশে জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজষোগ প্রভৃতি নানা যোগমার্গ বহুকাল ধরে প্রচলিত 
আছে। সাধারণত এঁ সকল যোগমার্গের কোন একটির উপরই ঝোঁক দেওয়। 
হয়ে থাকে 3 এবং বিভিন্ন যোগ-পন্থার সমর্থকর্দের মধ্যে বিরোধের অস্ত নাই। 
যথ। জ্ঞানী ভক্ত ও কর্মীর বিরোধী ; এবং শক্ত আবার জ্ঞানযোগের ও কর্ম- 
ষৌগের বিরোধী । আমরা দেখবে! শ্রীঅরবিন্দের মতে বিভিন্ন যোৌগমার্গ 
পরম্পর বিরোধী নয়, একে অন্যের সহায়ক । এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও 
উল্লেখযোগ্য--যোগীদের অনেকের মতে যোগ-পথের প্রথম সোপান হিসাবে 
কর্মের মূল্য থাকলেও মুক্তজীবের পক্ষে কর্ম অনাবশ্তক। আমরা দেখবে! 
শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের এই একটি মুল কথ ষে মুক্তকেও আমরণ কর্ম 
করতে হয়। এবং সে কর্ম হলে। 'মুক্তস্ত কর্ম বা “দিব্যকর্ষ' । এই দিব্যজীবন 
ও দিব্যকর্ম শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের দু'টি প্রধান কথা, এবং এই পুস্তকে 


আমাদের সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জীব্ঘন-দর্শঢনক্স ভূমিকা 
দর্শনের ভুমিক। 


দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হলো জগৎ-সতি, জগতের 
অষ্টা এবং জগৎ-শরষ্টার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক ও জীবের পরিণাম প্রভৃতি । আমরা 
ছিতীয় অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কী ত। দেখবো । 


জীবন-দর্শনের ভূর্থিকা ২৯ 
সেই দার্শনিক আলোচনার ভূমিকা হিসাবে কতকগুলি প্রশ্নের আলোচনা 
প্রথমে আবশ্তক | যথা বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কী এবং ছুয়ের মধ্যে 
সম্পর্ক কী? দর্শনশান্্র যে সতোর সন্ধান করে তার স্বরূপ কী? দার্শনিক 
সত্যনির্ণয়ে প্রমাণ বলে কী গ্রাহ্‌ করেন? বিচার-বুদ্ধির সাহায্যেই কি সব 
সত্য জানা যায়? যদি নাযায় তবে বিচার-বুদ্ধির অতিরিক্ত জানবার ফোন 
উপায় আছে কি? তার প্রকৃতি ও মুল্যই বা কী? ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এই পরিচ্ছেদে এই সব প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য । শ্রীঅরবিন্দও এইসব প্রশ্নের 
অবতারণ! করেছেন এবং উত্তরে তিনি কী বলেছেন তা আমর! দেখবে! । 
বিজ্ঞান ও দর্শন 

প্রথমে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রকৃতি, আর জীবনে বিজ্ঞান দর্শনের মূল্য 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতের একটু উল্লেখ কর] যাঁকা। বিজ্ঞানের আলোচ্য 
প্রধানত এই দৃশ্তজগৎ। জগতের আলোচন! বিভিন্ন দিক থেকে অন্ভব। 
বিভিন্ন বিজ্ঞানে জগতের এক একটি বিশেষ দ্রিকের আলোচন। হয়ে থাকে; 
তাই বিজ্ঞান বহুবিধ; থা ভূতত্ব, জ্যোতিংশান্ত্, প্রাণ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
ইত্যাদি ইত্যাদি। সকল দর্শনের আলোচ্য হলো দৃশ্তজগতের পিছনে যেসব 
চরমতত্ব বিষ্মান সেইসব তত্ব_-যথা জগতের লষ্টা, জগতের ভোক্তা জীব ও 
জগৎ স্ব্ূপত কী তার আলোঁচন।। দর্শনের ইংরেজী নাম 1/150901255105 
কথাটির অর্থ (2১0০০-৪661) [17551০5-- 8606) শ্রাীঅররিন্দ দর্শনের 
একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন 40611600059] 625695107) 06 086 800, 
(7006 7২100165 0£7101 ৬৮০1 0.-29 )। এখানে [006 2000 বলতে 
তিনি বোঝেন বিশ্বজগতের অতীত চরমতত্ব সমূহ-_ ঈশ্বর, জীবাত্ম। প্রভৃতি । 
এনব তত্বের জ্ঞান-লাঁভ কী উপায়ে সম্ভব, সেই প্রশ্নের বিচার একটু পরে 
আমাদের করতে হবে ; এখানে দর্শনশাস্ত্রের কাজ বুদ্ধিজীবী মানুষের বোধগম্য 
ভাষায় এসব তত্বের ব্যাখ্যা, শ্রীঅরবিন্দের এই মতটিরই উল্লেখ করা গেল। 
দর্শন হোল এক, বিজ্ঞানের নায় বিবিধ নয়। 

প্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানের মুল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে 
শ্রীঅরবিন্দের মত সংক্ষেপে এই £ বিজ্ঞানের চর্চার অভাবে পাথিব জীবন পঙ্গু হয়ে 
পড়ে_-ভারতবর্ষই তার দৃষ্টাস্ত । আর বিজ্ঞানের কল্যাণে জনগণের অগ্রগতির 
ৃষটাস্ত পাওয়া যায় পাশ্চাত্য জগতে । কিন্তু বিজ্ঞানের মূল্য স্বীকার করলেও 
বিজ্ঞান যে একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ এ কথাটাও তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন। 


২4৮ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-দর্শন 


সার কথা বৈজ্ঞানিক জড়জগতের অভীত, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের 
ব৷ প্রত্যক্ষের বাইরের পদার্থ নিয়ে মাথ। ঘামান না । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের 
মতে জড়জগংই একমাত্র সত্য নয়; জড়জগতের অতীত ঘেসব 508- 
101)551০81 পদীর্ঘ বিচ্যমাঁন ( এবং ঘা হলো দর্শনের বিষয়বস্ত ) তাদের সন্বস্ধে 
জড়বিজ্ঞান কিছু জানে না। এই কথাটাই খুব জোর দিয়ে তিনি বলেছেন 
যে জড়জগতের অতীত পদীর্ঘসমূহ সম্বন্ধে__অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি 
বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে ৪11] 50121)02 286 10086201027 15 2. 02:85806116” 
বা ছেলেখেলা (70105 £২100165 006 71015 ৬০:1৫ 79.-43)। মনে 
হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের বিজ্ঞান সঞ্দ্ধে এই অভিমত অত্যন্ত অসংগত ৷ 
আজকা'র বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে বিজ্ঞানের মূল্য অস্বীকার করা তো অন্তায় 
স্পর্ধা] বলেই বিবেচিত হবার সম্ভাবনা । কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে ষে বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মূল্য শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করেন না। তাঁর কথা, বৈজ্ঞানিক 
যতদিন প্রত্যক্ষ জগতের বাইরের চরমতত্ব সমূহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন 
ততদিন বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রত্যক্ষের অতীত তত্বসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান আশা 
করা যায় না। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন এসব তত্ব ততদিন 
বৈজ্ঞানিকের অনায়ত্ত থাকবে। 

তবে শ্রীঅরবিন্দ আশ করেন ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এই অসম্পূর্ণতার উধ্বে 
উঠবে। তাঁর কথা এই যে 461) ৮০1 5011 01 50161)55 15 56801 601 
10991০056) 20 10 ৮7111 9০ 21881016 0০ ০5 ৪. 13810, অর্থাৎ জ্ঞান- 
স্পৃহা ও জ্ঞানের সন্ধানই হলো বিজ্ঞানের প্রাণ $ এবং এই সন্ধান-কার্ষে কিছু 
দূর অগ্রসর হয়ে আর অগ্রসর না হওয়া, অর্থাৎ শেষ পরধস্ত থাম! বিজ্ঞনের 
পক্ষে সম্ভব হবে না। বিজ্ঞানের জ্ঞানান্ুসন্ধান চলতেই থাকবে; কোনোদিন 
তার বিরাম হবে ন।) এবং প্রত্যক্ষের অতীত তব্বসমূহও ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়বস্ত বলে পরিগণিত হবে। তার একটু স্চনা ইতিমধ্যে লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে_-বৈজ্ঞানিকরদের মধ্যে কেউ কেউ নু 20500615109 0০19115%09 21)06) 
'6168075 প্রভৃতি ব্যাপারের অন্থসন্ধান বৈজ্ঞানিক রীতিতে করার প্রয়োজন 
অন্থভব করছেন (7186 15165 101৮17)6 .-15 ) অন্যত্র (95606515 ০0£ 
০৪৪ 70.-517 ) তিনি বলেছেন £ ঢা০৪:6 8০12006 0611551:60. 2028 
805 50165 19065-00001090101 10 01006 102021181 জা0110 108 1৬- 
01920%67: 006 00635 0 0065 50018-10866121] 9110 1921)10 


: জীবন-দর্শনের ভুষিকা কউ 


056 10806119] "0110 3) অর্থাৎ ঘেপ্দিন ভবিস্ততে বিজ্ঞান জড়জগের 
মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না সেদিন জড়ের অতীত চরমতত্ব সমূহ 
বিজ্ঞানের নিকট অনাবিষ্কৃত থাকবে না। সেবদিন বিজ্ঞানে আর দর্শনে, হবে 
“কোলাকুলি” । আর এ কথা সত্য যে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হতে থাকে 
ততই তার আলোচ্য বিষয় স্ক্মা্দপি সুম্্ম হতে থাকে; অর্থাৎ বিজ্ঞান 
তখন প্রায় দর্শনের সীমায় উপনীত হয়। 

আমাদের দেশের ব্বনাম-ধহ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বন্থু মশাই বিজ্ঞান ও 
দর্শনের “কোলাকুলির” প্রমাণ । উদ্ভিদের প্রাণের সাড়া পধবেক্ষণ করতে 
করতে তিনি এই সত্য আবিষ্কার করেন যে কেবল উত্ভিদর্দেহে নয়, প্রাণী 
দেহের ন্যায় জড়দেহেও প্রাণ-শক্তির অস্তিত্থের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। নিজের তৈরী সুন্্ যন্ত্রার্দির সাহাঁধ্যে তা তিনি প্রমাণ করেন £ এবং 
ইউরোপ ও আমেরিকায়ও তাঁর এই আবিষ্কার যন্ত্রের সাহায্যে সত্য প্রমাণিত 
হয়। তিনি যন্ত্রসাহায্যে দেখালেন যে চেতন-পদার্থের ন্যায় জড়-পদার্থেরও 
যেন ক্লাস্তি আসে । তিনি দেখালেন জড়-যস্ত্রগুলি ব্যবহারের ফলে যেন ক্রাস্ত 
হয়ে পড়ে, পুর্ববৎ কাজ দিতে পারে না; আবার কিছুকাল বিআামের পর কাজ 
দিতে সক্ষম হয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে উত্ভিদ্, প্রাণী ও জড় 
জগতে একই প্রাণশক্তি কাজ করছে; এটি একটি দার্শনিক সত্য, এবং এখানে 
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দার্শনিকের কোঠায় উপনীত হয়েছিলেন । শ্রীঅরবিন্দও 
জীবনের সর্বস্তরে প্রাণের প্রকাশ দেখতে পান। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্ 
যেন কঠোপনিবর্দের এই কথা।টিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন £ 

“ঘদিদং কিঞ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্‌ 1৮ 

অর্থাৎ “এই যাহ! কিছু চরাচর বত দৃষ্ট হয় পরব্রদ্ম আছেন বলিয়াই ০সই 
সমস্ত তাহা হইতে নিংস্থত হইয়। স্পন্দিত হইতেছে ।” ( কঠোপনিষদ্‌ ২।৩।২, 
স্বামী গভীরানন্দের ব্যাখ্যা )। রবীন্দ্রনাথ তাঁর “মান্ধষের ধর্ম” পুস্তকে 
কঠোপনিষদ্দের উপরোক্ত ক্লোকার্ধটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন £ “যা কিছু 
সমন্তই প্রাণ থেকে নিঃস্থত হয়ে প্রাণে কল্পিত হচ্ছে ।” 

জগদীশচন্দ্র বন্থ পশ্চিমের এক বৈজ্ঞানিকদের সভায় (তাঁর উপরোক্ত 
আবিষ্কার যন্ত্রপাহায্যে প্রমাণিত করার পর) যা বলেছিলেন তাঁর উল্লেখ 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের বলেছিলেন £ 
পভ্রিশ শত বুছর আগে গঙ্গা নদীর তীরে আমাদের যেসব পুর্বপু্ষ এই সত্যের 

১৪ 


২১৭ প্রীঅরবিন্দবের জীবন-দর্শন 


সন্ধান পেয়েছিলেন যে, সর্বজ্গতে একই প্রাণশক্কির কাঁজ চলছে তারাই মূল 
সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, অপরেরা পান নি।” বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের এই 
উক্তি পাশ্চাত্য জগতে চাঞ্চল্যের স্যটি করেছিল । এখাঁনে বিজ্ঞান ও দর্শনের 
এঁক্য দেখা গেল । 

বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে মূলত যে কোন বিরোধ নেই নানা স্থানেই 
শ্রঅরবিন্দ সেকথা বলেছেন । তার 6 7.1 101%106 গ্রন্থের ১৫শ পৃষ্ঠায় 
আছে “30961178০21; 06 :100015 1:০1081191015 2130 50258651059 
05817 0102 2302186 00 চ91)101) 10700617) 50121)06 002)12172)5 17) 1) 
0010817 01 7020061 005 5015061961005+***- ৪171৮20৪86১ ০5 ৪. ৮61 
166161)0 70)601)00)+ **" 17 002 001810151)805. 4৯00 0065০১ 012 
806 00061 139190, 06622 15৮60] 09617 2011 5110190817)06) 01617 
110106 0010021095 01015 1321) 01065 815 ৮1০70 27) 01) 105 1181) 
51860 105 00০ 01500961155 0 10900617 50121006--601 118902170০6) 0081 
০8010 2য:0655101 ড/10101) 02590111065 01)1065 118 0119 00510005 ৪9 
056 968০0. 217817660 05 0102 00108৬21521 [19615 1) 00171000011)003 
101009-*7-, (5০628980818 00081515080 ৬] 12.)” অর্থাৎ আধুনিক 
বিজ্ঞান উপনিষদের খষিদের দার্শনিক মতসমূহ যেভাবে সমর্থন করে তার চেয়ে 
বিম্ময়কর আর কিছু হতে পারে না। বৈজ্ঞানিকের ও উপনিষদের খষিদের 
আলোচনা-রীতি স্বতন্ত্র ( বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনা মরু হয় জড়জগতের 
দিক থেকে ; আর খষিগণ অন্তরের দিক থেকে, আত্মার দিক থেকে আলোচনা 
স্থরু করতেন)। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির নতুন আলোকে 
খধষিদের মতগুলির আলোচনা করলে অনেক সময় খবষিদের এ মতগুলির প্রকৃত 
মর্ম বোঝা সম্ভব হয়। তৃষ্টাস্ত-ন্বরূপ শ্রীঅরবিন্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ 
অধ্যায়ের ঘাদশ ক্োকটির উল্লেখ করেছেন। এঁশ্লোকে বলা হয়েছে যে একটি 
মাত্র বীজ থেকে এক পর্বব্যাপী শক্তি বিশ্বের বিচিত্র রূপের বিকাশ করেছেন। 
শ্বেতাশ্বতর খধির মতে আদিতে সমস্তই বীজরপে ব্রদ্দে নিহিত ছিল। বর্ষের 
ইচ্ছায় তা নামে এবং রূপে বিভিন্ন সত্বায় প্রকটিত হল। ব্রহ্ধকে ধারা ম্ববুদ্ধিতে 
দেখেন তাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপরের নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 71: 
[41661015106 গ্রন্থে এ পৃষ্ঠায় আরে! বলেছেন £ 91871250816 55122618115 
19 6155 01156 06 901615056 705%/2103 ৪ 7101815100) 1১101) 15 


জীবন-দর্শনের ভুমিকা! ২১১ 

00155190226 101) 1031001101055 (০0০8:05 1155 5910 10628. ' 0: 0১6 
01075 85501)06 ৮710) 105 002105 06001017585, অর্থাৎ বেদের খাধিগগ 
দেখেছিলেন একই মূল পদার্থ বহুরূপে অভিব্যক্ত হয় ; বিজ্ঞানের গতিও সেই মুল 
একতত্ববাদের বা অহ্বৈতবাঁদেরই দিকে | জগতের মুল তত্ব ছুই নয়, এক। 

কথাটার আরে] একটু আলোচন! দরকার । জগতের পিছনে ষে মূল শক্তি 
বা তত্ব সক্রিয়-তা এক, ন! ছুই, না বহু? দর্শনশান্ত্রে সে প্রশ্নের আলোচন। হয়ে 
থাকে । আধুনিক ইউরোপীয় জড়বিজ্ঞান আর ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দর্শন বেদাস্ত ছুইটি 
ভিন্ন দিক থেকে আলোচন! স্থরু করে শেষ পর্যস্ত একই অদ্বৈত তবে উপনীত 
হয়েছে। এক সময় ইউরোপীয় বিজ্ঞান জগতের পিছনে নানারকম €151561)05 
ব৷ মৌলিক পদার্থের কল্পনা করেছিল ; আজ বিভিন্ন €15226765 যে এক মূল 
পদীর্থেরই বিভিন্ন রূপ, তা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে স্বীকুত। সাধারণ মানুষ 
05005: ( জড় ) ও 2290 (চিৎ) ছুইকে ছুটি বিভিন্ন জাতের পদার্থ মনে 
করে। এ ছুয়ের মূলগত এঁক্য সম্বদ্ধে জড়বিজ্ঞান আর ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত 
যে এক সে প্রপঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর [11০ [865 [10110 গ্রস্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় 
বলেন 2 1%181051012511505 55161556 85961550720 1751150 ০81717090 6 
21500067 6010০6 01722 1%1200661, 1003010005602 0061615 06৮61070921 
৪190 00050900960 12098621191] 26165. [170127 01509905156 20 16 
066065% 8:071105) 018 007০ 06102110250) 0086 10120 2100 1180061 
2:21900061 0002 01$2121)0 £8025 01 00০ 52102 2192155.” এখানে 
[08051511900 5০152০৪ বলতে শ্রীঅরবিন্দ অবশ জড়বার্দী দর্শনশাস্ত্রের 
কথাই বলেছেন। ইউরোপীয় জড়বাদী দার্শনিক ও ভারতীয় দীর্শনিকের চরম 
সিদ্ধাস্ত এই ষে জগতের পিছনের মুল তত্ব এক। তবে জড়বাদীর মতে সেই 
চরমতত্ব হলে৷ জড় এবং মন জড়েরই প্রকারভেদ মাত্র; আর ভারতীয় দর্শনে 
সেই চরমতত্বকে বলা হয় চিৎ ব। এক চেতন-শক্তি অর্থাৎ মন। শ্রীঅরবিন্দের 
জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা গ্রসঙ্গে আমাদের একথাটার পুনরুল্লেখ করতে হবে। 
সত্যের একটি সংজ্ঞ। ও জ্ঞানের প্রমাণ 

দর্শনের বিষয়বস্ত জীবজগৎ ও ব্রন্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পুর্বে 
দার্শনিককে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়-_সত্য কী, এবং যা সত্য তা আমর! 
জানি কী প্রকারে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অন্য ভাবেও করা যায়-_জ্ঞানের প্রমাণ কী 
এবং আমাদের জানের দৌড় কতদূর পধস্ত ? 


২১২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


দার্শনিকগণ সত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। আমাদের সেই 
আলোচনায় প্রবৃত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে লোকমান্ত তিলক তীর 
"্গীতা-রহস্য অথবা কর্মষোগশাস্ত্র” গ্রন্থে সত্যের একটি সংজ্ঞা মহাভারত থেকে 
গ্রহণ করেছেন। সেই সংজ্ঞা স্মরণ রাখলে আমাদের কাজে লাগবে । 
সংজ্ঞাটি এই : 

সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যম্‌ অবিকাঁরী তখৈব চ। 

অর্থাৎ “যাহ1 অব্যয় অর্থাৎ যাহ। কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল 
সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্তন কখনই হয় না তাহাই 
সত্য।” ( লোকমান্ের গীতারহস্ত ২২১ পৃঃ) 

জ্ঞানের প্রম!ণ কী এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে ন্যায়দর্শনে আলোচিত হয়েছে। 
হ্যায়দর্শনে চারিটি প্রমাণ স্বীকত-- প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান ও শব্ষ। আমর! 
ঘ। চোখে দেখি, কানে শুনি, অর্থাৎ আমাদের পাঁচ জ্ঞানেক্্রিয়ের সাহায্যে বাহা- 
জগতের ঘে জ্ঞান লাভ করি তা৷ হলে৷ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অনুমানের সহজ দৃষ্টাস্ত 
এই £ একন্থান থেকে ধোয়া আস্ছে , তা দেখে আমর] অনুমান করি ওখানে 
আগুন ধোয়ার মূলে রয়েছে । অনুমানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ । উপমানও এক 
প্রকারের অন্ুমান। ছুটি জিনিসের মধ্যে অনেক বিষয়ে এঁক্য দেখা গেলে 
আলোচ্য অপর একটি বিষয়েও তাদের মধ্যে এঁক্য থাকার সম্ভাবনা-_এব্প 
অনুমানকে উপমান বলা হয়। কেউ কেউ উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ মনে 
ন৷ করে তাকে অন্থমীনেরই এক প্রকারভেদ বলে গ্রহণ করে। শেষ বা চতুর্থ 
প্রমাণ শব্দে কথাটির অর্থ শ্রুতিবাক্য বা আপ্তবাক্য অর্থাৎ নির্ভরযোগ্া ব্যক্তির 
বাক্য। সকল হিন্দু-দর্শনে শ্রুতিবাক্য অভ্রান্ত প্রমাণ বলে গৃহীত। যে দর্শন, 
যথ। বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন, বেদকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে না তা “হিন্দু-দর্শন 
এই পদবাচ্য নয় । হিন্দুদর্শনের মতে যুক্তিবিচারে যা সত্য বলে মনে হয়, 
শ্ররতিবিরোধী হলে তা-ও অগ্রাহ্া। এককথায় ঘা! প্রত্যক্ষ তা আমর! ইন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে জানি। যা প্রত্যক্ষ নয় তা যুক্তিসংগত বিচারের বা অনুমানের 
সাহায্যে জানতে পারি । আর ৷ প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের অগোচর তার 
অনেক কিছু শ্রতিবাক্য ও আগ্তবাক্য থেকে জান যায়-_এই হলো অধিকাংশ 
হিন্দু-দর্শনের মত। 

জ্ঞানের প্রমাণ কী, এই প্রশ্নের অবতারণ শ্রীঅরবিন্দকে করতে হয়েছে; 
তিনি তার উত্তরও দিয়েছেন। তা আমাদের দেখতে হবে। 


জীবৰ-দর্শনের ভূমিকা ২১৩ 


বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ছুটি মাত্র প্রমাঁণ স্বীকার করেন-- প্রত্যক্ষ আর প্রত্যক্ষের 
উপর প্রতিষ্ঠিত অন্থমান। অবশ্ত নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তার 
প্রতাক্ষ জ্ঞানের পরিধি বাঁড়িয়ে থাকেন- চর্ম-চক্ষে যা দেখ! ষাঁয় না বৈজ্ঞানিক 
অন্থবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে তা৷ প্রত্যক্ষগোচর করে থাকেন। তারপর এই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তির উপর তাঁর মার্জিত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ হবার! অর্থাৎ 
যুক্তি-সংগত অনুমানের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তার জ্ঞানের প্রসার করে থাকেন। 
প্রত্যক্ষের বাইরে যা, কিংবা প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর অহ্থমানের সাহায্যে যা 
অলভ্য, তার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের কোন কৌতুহল নেই। কিন্ত প্রত্যক্ষের 
অতীত এঁ সকল বিষয়ই তে দার্শনিকের আলোচ্য । 71609131755105 কথাটির 
অর্থই যে তাই। দর্শন ব! /6091,51০5-এর বিষয়বন্ত ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি 
তো প্রত্যক্ষ-গোঁচর নয়; এবং নয় বলে অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে সেখানে 
যুক্তি-বিচার আর অগ্রমানের প্রয়ে!গের অবকাশই বা কোথায়? তবে কি এ 
সকল বিষয় সম্বদ্ধে কোন জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? উত্তরে অজ্ঞেয়- 
বাদী বলবেন, “না, সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে আমরা জানি না, কোনদিন জানবোও 
ন11” তবে কি “14০16 11810 আরো আলে! চাই ; কিছুই জানা গেল না”) 
এই আপসোস নিয়ে ইহলোঁক ত্যাগ করাই মানুষের অদুষ্টলিপি ? 
ইজ্জিয়ের অতীত বিষয় জানবার উপায়__756516702; বা সাক্ষাদদর্শন 

শ্রীঅরবিন্দ ত1 মনে করেন না। ভারতীয় কোন কোন খষিও তা মনে 
করতেন না; যদি করতেন তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দের খধি জোর গলায় 
বলতেন না৷ “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম”-_ আমি সর্বব্যাপী 'এই পুরুষকে জানি। 
ঈশ্বর, আত্ম। প্রভৃতি তত্ব ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের অতীত সন্দেহ নেই; তা সত্বেও 
এসব তত্ব জানবার শক্তি মানুষের অন্তরেই রয়েছে--এই হলো শ্রীঅরবিন্দের 
মত। সেই শক্তি কী? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনীথের মতও উল্লেথযোগ্য । তিনিও 
একই কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা এই যে বাইরে যা প্রকাশিত তা 
জানবার জন্ত আমাদের চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয় রয়েছে; তেমনি যা! গুঢ় বা গভীর 
(ম্মবরণীয় যে ধর্মের তত্ব নিহিতম্‌ গুহায়াং) তাকে উপলব্ধি করবার জন্যও 
আমাদের গভীরতর অস্তরিক্িয় আছে। মানুষের সেই শক্তি বা অস্তরিজ্তিয় 
হলে৷ পবিত্র অন্তরের সাক্ষাদ্দর্শনের বা অপরোক্ষান্ভভূতির শক্তি। ইংরাজীতে 
এই অপন্োক্ষান্থভূতিকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 979171092] 63060351)০6 $ এবং 
তার প্রাথমিক অবস্থাকে তিনি বলেছেন 17300101012 1 শ্রীঅরবিদ্দের দর্শনে 


২১৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


বারবার 91011100591 206112006 ও 1031001 কথ! ছুটির ব্যবহার হয়েছে। 
£051000-এর প্রকৃতি ও মূল্য সন্বদ্ধে আলোচন। প্রয়োজন হবে । [)088002- 
এর বাংল! প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ “সাক্ষাদর্শন' কথাটি তাঁর “ধর্ম ও 
জাতীয়তা” গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, অনুভূতি, বোধি, 
অস্তজ্ঞান প্রভৃতি কথাগুলিও এ 10001607. কথাটির প্রতিশব হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন “হৃদয়ের স্বাভাবিক,সংশয়রহিত বোঁধ-শক্তি 1” 
এভাবে যে জ্ঞান লাভ হয় তা-ও একপ্রকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান__সাক্ষাদ্দর্শন ও 
অপরোক্ষান্নভূতি কথ! ছুটির অর্থ ই তাই। 
সাক্ষার্গর্শনের দৃষ্টান্ত 

অপরোক্ষান্থভূতি বা সাক্ষাদ্র্শন অর্থাৎ 1):016107, সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেছেন £ উপনিষদের খধিগণের জীবন ছিল পুত-জীবন। তার! শব্দ বা 
অপৌরুষেয় বাঁণী শুনবার যোগ্যতা লাঁভ করেছিলেন । বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি 
খধি বুদ্ধির সাহায্যে বেদমন্ত্র রচন। করেছিলেন একথ] ঠিক নয়; বেদমন্ত্র তাঁর! 
শুনেছিলেন, অর্থাৎ বেদমন্ত্র তাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রুতি শবের 
মর্যার্ঘও তা-ই । ছান্দোগ্য উপনিষদে খাষি উদ্দালক আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতুকে 
বলেছিলেন, শ্রদ্ধন্য সোয়্যেতি”। আরুণির উপদেশ এই ঘষে সত্যকে 
শরদ্ধান্বিত বিচার দ্বারা বুঝতে হয়; তপস্যা বা সাধনা-প্রস্থত অনুভব দ্বারা 
উপলব্ধি করতে হয়। খধি তার সাধনাপুত জীবনের অস্তদৃ্টি বা সাক্ষান্দর্শনের 
বলে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে ঈশ্বর ও জীব এক ; এবং বারবার নান৷ 
তাবে তিনি পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝিয়ে দিলেন “তত্বমসি শ্বেতকেতো”__ 
শ্বেতকেতু, তুমিই সেই । শ্রীঅরবিন্দ বলেন বেদের মহাকাব্যগুলি__“তত্বমসি”, 
“সোত্হং”, “অয়মাত্ম। ব্রন্ম”, “একমেবাদ্বিতীয়ং, “সর্বং খনিদং ত্রদ্ষ”_খধিদের 
সাক্ষাদর্শনের দৃষ্টান্ত । এবং উপনিষদের এইসব খধি আমাদের দেশে 75501০-এর 
শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত । 
[06916০0-এর প্রকৃতি 

[1)051607) প্রসঙ্গে স্বভাবতই ছুটি প্রশ্ন মনে আসে $ যথা» 121001-এর 
প্রকৃতি ও 17051010-এর মূল্য । 106016101,এর প্রকৃতি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন 24206051000 01108560000. 610956 01111181760 10068558865 0:01 
006 011000%/1 আ1)1017 816 00০ 0০£10121106 01 10181061100 12066.৮ 
এই বর্ণনা থেকে তিনটি জিনিস জান] যায়। প্রথমত.176160 বাক্য মনেগ 


জীবন-দর্শমের ভূমিকা | ২১৫ 
অতীত অজান। রাজোর সংবাদ আনে। দ্বিতীয়ত £6536102 যে লংবাদ 
আনে ত। উজ্জল, সুম্প্, অতএব নির্ভরযোগ্য | তৃতীয়ত 01600, মানবের 
উচ্চতর অর্থাৎ পূর্ণ-জ্ঞানের গোড়া-পত্তন মাত্র ; 2301007 জ্ঞানের শেষ কথা 
নয়। 103101078 হলে মনের ব্যাপার, এবং আমরা দেখবে। শ্রীঅরবিন্দের মতে 
মানব-মনের পক্ষে চরম জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। কথাগুলি একটু তলিয়ে দেখা 
দরকার । 

আমাদের মন ও বিচাঁর-বুদ্ধি কেন পুর্ণ জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না সে 
কথার আলোচন। আমাদের যথাস্থানে করতে হবে; এখানে 10016000-এর 
প্রকৃতি সম্বন্ধে এ কথাট! বলা দরকার যে 1701607. হলো 10821856100, ও 
£০৬৫1৪(190-এর সমজাতীয় জিনিস । 10501150107, বলতে বোঁঝাঁয় যা বাইরে 
থেকে ভিতরে নেওয়া] হয়, যেমন প্রশ্বাস । মনের বাইরে থেকে যে জ্ঞান মনের 
ভিতরে আসে তা হলো £759180607-এর দৃষ্টান্ত। বেদ, বাইবেল ও 
কোরানকে 1550150 1006 বলা হয় এইজন্য যে খষবিগণ, খ্রীষ্ট-শিস্যগণ 
কিংব। মহম্মদ বুদ্ধির সাহাঁষ্যে, অনেক ভেবে-চিত্তে বেদ, বাইবেল বা কোরান 
রচনা করেছিলেন, এ কথা ঠিক নয়; তীরা৷ 10951750 হয়ে অর্থাৎ বাইরের 
দৈব-শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেদ প্রভৃতি রচন৷ করেছিলেন। প্ররত কবি 
তার কাব্য-রচনা-কালে, চিত্র-শিল্পী তার চিত্র-অস্কনে, ভাস্কর তাঁর মুতি-গঠনে 
অনেক সময় অনুভব করেন বাইরের কোন শক্তি যেন তাঁর মনে ভাব যোগায়, 
তার দ্বার কাজ করিয়ে নেয়। 180016101)-এর বেলায়ও একথা সত্য । 
5010008] 30610161705 ও 1120916190-এর মূল্য 

গোড়াতে এই কথাট। বল] দরকার ষে 17:510107-এর মুল্য সম্বস্ধে 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈজ্ঞানিকের 
মতে ক্রমবিকাঁশের ধারায় চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হলে! মাঁনবের বিচার-বুছ্ধি 
ব। 1525010 ) এবং 228900. £05%21001788 010008170 2154 ০01500০৮--এই 
হলে! আদর্শ জীবনের পরিচায়ক এবং ক্রমবিকাঁশের ধারার লক্ষ্য । বৈজ্ঞানিকের 
মত এই যে 15500-গণ 100010102-এর উপর নির্ভর করে 41155 10 ৪. 18170 
0£ ০1011776138” 3 অর্থাৎ তার! এক অবান্তব কল্পলোকে বাম করেন। কিন্তু 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন বৈজ্ঞানিকের এই মত যে ভিত্বির উপর প্রতিষিত ত৷ ভ্রান্ত । 
তাঁর কথা £101515 150%009150 01909205 £:000 ও, £9198 061:526101, ০0 
056 17990610381] &3 81016 1621 8150. 602 0৩৪৫ 1166 ৪9 810995 ০ 


২১৬ প্রীঅরবিন্দের জীবন-বর্শন 


100090:02006 (1006 14106015106 0785 ) [0051002 বা সাক্ষা দর্শনের 
মূলা সম্ব্ধে শ্টমরবিন্দের অভিমত এই ; আমরণ সচরাচর যা চোখে দেখি যে 
সম্বন্ধে আমর! নিঃসন্দেহ__আমর। যখন বলি এ আমার স্বচক্ষে দেখা, তখন এ 
কথাটাই বলতে চাই যে সে বিষয়ে আমাদের মনে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ 
নেই। 998010881 €%192116106 বা] 100910102 এরূপ একটি নির্ভরযোগ্য 
জিনিস। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর চ:55855 0 0১6 33108 গ্রন্থের ৩২৭ পৃষ্ঠায় 
বলেছেনঃ 991:36081 2015501010510655 15 11101) 100016 0:612)2100101515 
28] 00812 ৪05 0720021 021০6100101 ০06 006 [01015801601 20৮ 
96155020718 65901161806 0: 086 521051916. অর্থাৎ চিস্তার গোচর কিংবা 
জ্ঞানেক্দ্রিয়ের গোচর কোন বিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষা! 9915101931 001)501011517655 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাক্ষাদ্দর্শনের ছার! লব্ধ জ্ঞান আরে! অনেক বেশী সত্য। 

এই গ্রসক্ষে তিনি তাঁর এক ভক্তের নিকট যা লিখেছিলেন তার উল্লেখ করা 
যেতে পারে । তার ভক্তটি এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে 99016170790 সন্বদ্ধে 
শ্রীঅরবিন্দ যা বলেন তা অতি দুর্বোধ্য; কেউ তা বোঝেও না, বিশ্বাসও 
করে ন1। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাকে লিখেছিলেন যে একটিও লোক যদি 
59761777100 সম্বন্ধে ভীর কথ বিশ্বাস না করে তৰু তাঁর নিজের বিশ্বাস বিন্দু 
শান্তর শিথিল হবে না, কারণ 906129870 যে তাঁর প্রত্যক্ষ অন্ভবের বিষয়, 
অর্থাৎ 97171655] 6%795012006 বা 20001007) 7 তাই 99611 170-এর 
সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। শ্রীঅরবিন্দ তার “ধর্ম ও জাতীয়ত1” 
গ্রন্থে বলেছেন “আধ্যাত্মিক অনুভূতি” ব৷ সাক্ষান্দর্শনই হলে৷ জ্ঞানের "অস্তিম 
প্রমাণ” অর্থাৎ যার উপর আর কথা চলে না। 
সাক্ষান্দর্শন লাভের উপায় 

প্রীঅরবিন্দের কথ! “সাক্ষাদ্র্শন যোগেই লভ্য ।” অর্থাৎ যোগ-পুত চিত্তেই 
কেবল তা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের একাদশ গ্লোকের 
ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, যে সংযতচিত্ত যোগীগণ এই আত্মকে দেহে অবস্থিত 
দেখেন ; কিন্তু যত্ব করলেও “অকৃতাত্মা” অর্থাৎ অবিশ্ুদ্ধ অবিবেকী ব্যক্তির! 
আত্মাকে দেখতে সমর্থ হয় না। “অকৃতাত্মা” কথার অর্থ হলো যার বুদ্ধি 
অসংস্কৃত, অর্থাৎ যাঁর চিত্ত অবিশুদ্ধ। কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে £ “যে 
ব্যক্তি দুরাঁচার থেকে বিরত হয় নি, শাস্ত সমাহিত হয় নি, সে আত্মাকে 
জানতে পারে না।” বস্তত কেবল পুতচরিতআ্র যোগীই সাক্ষান্দর্পনের অধিকারী । 


জীবন-দর্শনের ভূমিকা... 1. ২১% 


যদ্দি অসংঘত-চরিত্র প্রত্যেক ব্যক্তি সত্যের সাক্ষান্দর্শম লাভ করেছে বলে 
দাবি করে তবে, শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 116 আগ] 06০0206 116012181916-- 
জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে। ইতিহাসে দেখা যায় অনেক “কালা-পাহাঁড়"ই 
এই সাক্ষান্ধর্শনের দোহাই দিয়ে জগতে বিপর্ধয় ঘটায়। 

পুর্বে বলা হয়েছে 2া001008 জ্ঞানের শেষ কথা নয়। আমাদের মনের, 
ভ্রান্ত সংস্কীরসমূহ অনেক সময় £)001510-এর আলোকে ম্লান আবিল করে 
থাকে । আমাদের দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ একথার সমর্থন 
পেয়েছেন । 
কৰি ও মনীবী 

উপনিষদ্দে কবি ও মনীষী কথ! ছুটির উল্লেখ দেখ যাঁয়। কবি হলেন 566: 
বা সত্যন্রষ্টা খধি, যিনি তার পুতচিত্ের £5691000-এর সাহায্যে সত্যের 
সাক্ষাৎ লাভ করেন। মনীষী হলেন বুদ্ধিজীবী, সত্য নির্ণয়ে ধার প্রধান সম্বল 
তীক্ষ বিচার-বুদ্ধি। অর্থাৎ মনীষী কবির ন্যায় সত্যরষ্টাী নন। আমাদের 
দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের আঁদিযুগ হলো বেদ ও উপনিষদের যুগ, সত্যটা 
খধিদের যুগ । সেই আদিযুগে যুক্তি-বিচার অপেক্ষা উপলব্ধির মুল্যই ছিল 
অধিক-_এই হলো! শ্রীঅরবিন্দের অভিমত । তিনি বলেন একথা সত্য সেকালে 
রাজাদের অনেকে ছিলেন ব্রহ্গ-বিদ্যা লাভে আগ্রহশীল। তাঁরা নিজের! ক্রহ্ম- 
বিদ্যার অনুশীলন করতেন ১ সময় সময় স্ুপপ্ডিত ব্রাহ্মণগণও তত্ব-জিজ্ঞান্থ হয়ে 
তীর্দের শরণাপন্ন হতেন ; এবং রাঁজসভাঁয় অনেক সময় খধিদের সশ্মিলন হতে । 
কিন্তু এসব সভায় যুক্তি-বিচার, তর্ক-বিতর্ক বলতে যা বোঝায় তার স্থান ছিল 
না--তর্ক দ্বারা অপরের মত খণ্ডন করে স্ব-মত প্রতিষ্ঠীর চেষ্টা কেউ করতেন 
না। খধিগণ পরম্পরের উপলব্ধির তুলনা করতেন। হয়তো এক খাঁর 
উপলব্ধি অপরের উপলব্ধি অপেক্ষা! উজ্জ্বলতর, শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকৃত হতো । 
এইভাবে পরস্পরের উপলব্ধির তুলনা করে, তর্ক-বিতর্কের দ্বারা নয়, ব্রহ্মবিদ্য। 
সম্বন্ধে ্রেষ্ঠতম উপলব্ধ সত্যের সন্ধান মিলতো! | শ্রীঅরবিন্দ তার [102 [166 
1015106 গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় এবং তাঁর ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় একথা 
বলেছেন। 

তার এমতের সমর্থনে শ্রীঅরবিন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বণিত জনক- 
রাঁজার সভায় বিখ্যাত সমাঁবেশের দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করেছেন। এঁ সমাবেশে 
যাঁজবন্ধ্য খধিকে বহু খখধির নিকট প্রমাণ করতে হয়েছিল যে তিনি শ্রেষ্ঠ 


২১৮ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-দর্শন 


্হ্ষজ্ঞ। তাঁকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কারো সে 
তর্ক করে হ্বমৃত প্রতিষ্ঠা করতে হয় নি। খধিরা যাজ্বব্ধ্যকে যেসব প্রশ্ন 
করেছিলেন ভার ধরন ছিল এই রকম £ “আচ্ছা, যাজ্ঞবন্কা, আপনি এ বিষয়ে 
কী জানেন?” খধষিগণ যাজ্বন্ক্ের নিশ্চিত উপলব্ধির কথা জানতে চেয়ে- 
ছিলেন। তার উত্তর শুনে খধিগণ যাজ্ঞবন্কের উপলব্ধির সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা 
বুঝতে পারলেন, এবং তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে যাঁজবন্কের মত খণ্ডন করবার 
চেষ্টা না করে তীকে সবশ্রেষ্ট ব্রহ্মজ্জ বলে মেনে নিলেন। বস্তত সেই আদিযুগ 
ছিল সত্যত্রষ্টা খষিদের সাক্ষাদ্দর্শনের যুগ। 

পরবর্তাঁ যুগে খধিস্থলভ সত্যদৃষ্টির অভাবে চরমতত্ব সম্বন্ধে. আগেকার মতন 
কারো৷ আর সুস্পষ্ট অন্ুভূতি-লাভ সম্ভব হতো না। বিশেষত আদিযুগের 
ভাবধারা ও ভাষ! পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট সহজ-বোধ্য রইল না। অথচ 
আদিযুগের ধধষিগণের উপলব্ধ সত্যসমূহই আধজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বেদ বলে 
পরিগণিত ছিল। যেষুগে লেখার প্রচলন ছিল ন।, সেযুগে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, 
আরণ্যক ও উপনিষদ সহ সমগ্র বেদ মুখে মুখে রক্ষা করা হতো! । এই 
ব্যবস্থায় বেদের বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট সভাঁবনা ছিল। যাঁতে কোন বিরতি না 
ঘটে তার জন্য আর্দের আপ্রাণ চেষ্টা থেকেই প্রমাণ হয় বেদ আর্দের 
নিকট কী পরম সম্পদ রূপে পরিগণিত ছিল। পরবর্তী যুগে স্বভাবতই 
আদিযুগের সত্যাত্রষ্টী খবিদের উপলব্ধ সত্যসমূহ সত্যদুষ্টিহীন বুদ্ধি-মাত্র- 
সম্বল লোকদের নিকট তাদের বোঁধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন 
দেখা দ্িল। ফলে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগের- দর্শনের 
যুগের, উদয় হলে! । শ্রীঅরবিন্দের মতে দর্শনের সংজ্ঞা 17761150188] 
০1015551018 0£ 01521709001  এযুগের দীার্শনিকর্দের কাজ হলো পূর্ববর্তী 
যুগের খধিদের উপলব্ধ সত্যমমূহ যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা । 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন প্রথম প্রথম দার্শনিকগণ খষিদের কবিদৃষ্টি ও নিজেদের 
বিচার-বুদ্ধির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতেন__বেদ উপনিষদ্দের উক্তির উপরই 
নিজেদের যুক্তিগুলি স্থাপিত করতেন। আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ যুক্তি 
নিয়েই আলোচনা স্থুরু করতেন ; কিন্তু প্রথমে তাঁরা যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতিকেই, 
খাষিদ্নের উপলব্ধ সত্যসমূহকেই, অধিকতর নির্ভরযোগ্য, এমনকি অভ্রান্ত বলে 
মনে করতেন। শ্রুতি-বিরোধী কোন যুক্তি তাঁদের নিকট গ্রাহ ছিল ন|। 
যুক্তির প্রয়োজনীয়তা! স্বীকার করেও প্রথম প্রথম তার শ্রুতি-বিরোধী কোন 


জীবন-দর্শনের' ভূমিকা. ২১৪. 
যুক্তিকে আমল দিতেন না। তাঁদের মত ও পথ মহাভারতের নিয়লিখিত 
গ্লোকটিতে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ 

“অচিস্ত্যঃ খলু যে ভাবা: ন তাঁন্‌ তর্কেন সার্বধযেৎ।” অর্থাৎ যে পদার্থের 
চিন্তা করা অসাধ্য তাঁর নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা করিবে না। ম্মরণীয় 
কঠোঁপনিষদের উদ্কি “নৈযা তর্কেন মতিরাঁপনেয়।”_-ধম নচিকেতাকে 
বলেছিলেন. নচিকেতা যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা তর্কের দ্বারা লভ্য নয়। এই 
প্রসঙ্গে লোকমান্য তিলক তাঁর “্গীতা-রহস্য অথব1 কর্মযোগ শাস্ত্র” নামক 
প্রসিদ্ধ গীতাভাঙ্কে ধা বলেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য । তিনি সেখানে বলেছেন 
যেবেদীস্ত শাস্ত্রের অভিমত “অধ্যাত্বশাস্ত্রের বিষয় স্বসন্বেছ্য, অর্থাৎ পবিত্র ও 
বিশাল মনবিশিষ্ট মহাত্মার্দিগের অপরোক্ষ অনুভবের বা] সাক্ষাঁৎ অনুভবের বিষয় । 
শঙ্করাঁচাধ আপন বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্তে এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন ।” 

শ্রঅরবিন্দ বলেন বিচাঁর-বুদ্ধির, তর্ক-স্পৃহার প্রতিই হলে। নিজের উপর 
অত্যধিক আস্থা! নিছক বিচাঁর-বুদ্ধির আয়ত্বের বাইরে তা নিয়েও তর্ক 
কর।। এখানে দার্শনিকের ব্যর্থতা-সত্যের সন্ধানে অক্ষমতা । অনেক সময় 
দার্শনিকের চেষ্ট৷ হয় সত্য-নির্ণয় নয়, স্বমত-প্রতিষ্ঠা । আমাদের দেশে দর্শনের 
যুগে প্রত্যেক দীর্শনিককেই বেদের দোহাই দিতে হতো, চেষ্টা করতে হতো! এ 
কথাটা প্রমাণ করতে যে তার মত বেদের অবিরোধী। তাই যে সব শ্রুতি- 
বাক্য কোন দার্শনিকের মতের পরিপোষক হতো! ন1 দার্শনিক হয় এ শ্রতিবাক্য- 
গুলি আদৌ উল্লেখ করতেন না, না-হয় বাঁক্যগুলির অপব্যাখ্যা করতেন । অতি 
অল্প দার্শনিকই এই দুর্বলতার উধের্ব উঠতে পারতেন । ফলে দর্শনের যুগে 
পরম্পর-বিরোঁধী বিভিন্ন দার্শনিক মতের উদ্ভব হতে লাঁগলো। খাধিদের স্বচ্ছ 
অন্ুসূতিগুলি তর্কজালে আবিল হয়ে উঠতে লাগলো । উপনিষদের উক্তি ও 
দর্শনের যুক্তির মধ্যে ব্যবধান বিপুল হয়ে পড়লো । শেষে বেদাস্ত দর্শন বা 
বাদরাঁয়ণের ক্রহ্গস্থত্র বিভিন্ন দর্শনের মত খণ্ডন করে নিজের শ্রেষ্ঠত। প্রমাণিত 
করে। বেদাস্ত-দর্শন যুক্তির বিরোধী নয়, কিন্তু শ্রুতি-বিরোধী যুক্তি গ্রহণ 
করে না। 
স্রীতরবিচ্দের নিকট বিচার-বুদ্ধির মূল্য 

উপরে যা বলা হলো! তা থেকে কেউ ষদ্দি মনে করেন যে শ্রীঅরবিন্দের মতে 
বিচার-বুদ্ধির বিশেষ কোন মূল্য নেই, তাহলে তিনি মহা তুল করবেন। 
বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে বিচাঁর-বুদ্ধির দাবী অস্বীকার কবা অসম্ভব। 


২২৭ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-নর্শন 


স্রীঅরবিন্দের মতে আধ্যাত্সিক সত্য জানবার জন্য 10001602-এর যেমন 
প্রয়োজন, জানের উন্নতির জন্য গভীর চিস্তাশক্তিরও তেমনি প্রয়োজন । তীর 
নিজের লেখা থেকেই এর প্রমাণ দেওয়া যায়। বারীন্দ্রকুমার দ্বীপাস্তর থেকে 
ফিরে এলে, ১৯২* সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে যে পত্র 
লিখেছিলেন তার কথ! সকলেরই জানা আছে। নিয়ে এ পত্রখানার কিছু অংশ 
উদ্ধৃত কর] গেল। এ পত্রে প্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ 

“আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনত1 নয় ; 
দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্ববোধের বা ধর্মের অভাব নয়; কিস্তু চিস্তাশক্তির হস__- 
জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্বত্রই দেখি 108115 ০: 
0195711]1780655 0 0010]. (চিন্তা করবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছ! ) বা 
“চিস্ত।-ফোবিয়া” “চিস্তা-আতঙ্ক”। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি 
ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। 
আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিস্ত। করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে 
শিখতে পারে, তাঁর তত শক্তি বাঁড়ে। যুরোঁপ দেখ; দেখবে ছুটি জিনিস-_ 
অন্ত বিশাল চিস্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ স্থ-শৃঙ্খল শক্তির খেল] । 
যুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে ; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে 
পারছে; --*-**১, লোকে বলে যুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে 


“তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন 501155 51905 (একক অতিকায় 
মহাপুরুষ ) ছাড়া সর্বত্রই"... সোজ। মাহুষ, অর্থাৎ 2৬61950 7081) (সাধারণ 
গড়পড়তা মান্ধষ ), যে চিস্ত। করতে চাঁয় না, পারে না, যাঁর বিন্দুমাত্র শক্তি 
নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা । ভারত চায় সরল চিস্তা, সোজ। কথা; 
মুরোপ চাঁয় গভীর চিন্তা, গভীর কথা ।” জ্ঞান-তপন্বী ও দাশশনিক শ্রীঅরবিন্দের 
নিকট চিস্তাশক্তির ও বিচার-বুদ্ধির যে বিশেষ মুল্য থাকবে, এই তো স্বাভাবিক 
[76026015 ও 7০৪৪০01)-এর কাজ স্বতন্ত্র 

শ্রঅরবিন্দের মতে 1001610 আর বিচার-বুদ্ধির (16585010-এর ) 
কাজ ম্বতন্ত্র। 1201600-এর কাজ হলে! সত্য আবিষ্কার করা) আর 
£28501ঃ-এর কাজ হলো প্রধানত ূল-ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা । তার 
নিজের কথ। £ “[,081081 17629001156 15 1001019 17391:6 20701217015 & 
802,012) 22103566100: 61220 2, 01500561521 06 0060) 


জীবন-র্শনের ভূমিকা! ২২৯ 


৪10105805 06980001. (0715901515৩ 81:5805  ৪০8875 46 
2055 10822৬2 0001) 125৩ 6:05 800 11301528065 00610 01 
০02110005 0: 107 016 10180672100 150861 00060-566176 556010165, 
10 202058000, (7706 1016 01516 0,331 )1 এখানে শ্রীঅরবিন্দ- 
100010100, আর £5250-এর কাজ ঘে বিভিন্ন তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। 
তাঁর মতে সত্য আবিফষার হলো 16516107-এর কাজ। ভূল-ভ্রান্তির হাত 
থেকে রক্ষার সহায় হলো 18500 | শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেছেন যে ৪85০৮ 
অপেক্ষা আধ্যাত্মিক 21021121706 বা! 1016101 শ্রেষ্ঠতর, এবং 12850 যে 
সত্যে উপনীত হয় তাও 110810107-এর দ্বার! অর্থাৎ অন্ভূতি দ্বারা সমধিত 
হওয়া প্রয়োজন । আবার এ কথাও সত্য যা অন্থভূতি বা 1091002 বলে 
বিবেচিত হয় তা-ও বিন! বিচারে গ্রহণ সব সময় নিরাপদ নয়। একটি সাধারণ 
উপম। দ্বার! এই ছুয়ের কাজের পার্থক্য বোঝানো যেতে পারে। বিচার-বুদ্ি 
যেন জাহাজের হাল। জাহাজকে এগিয়ে নেয় বাম্প-শক্তি বা তড়িৎ-শক্তি। 
হালের এমন শক্তি নেই যে সে জাহাজকে এগিয়ে নেবে । তবে হাল জাহাজকে 
তার লক্ষ্যে স্থির রাখে, বিপথে যেতে দেয় না। শ্রীঅরবিন্দের কথা £ 
“[,0£1581 16250101776 15 05660] 8170 110151591)92112 11) 19 0511. 
9610”, শান্ত্রবাক্ায বা আগপ্তবাক্য এবং য| 17)0010101, বলে মনে হয় তাও 
বিচার-পুর্বক গ্রহণ না করলে তৃল-ভ্রাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়৷ যায় না। 
এখানেই বিচার-বুদ্ধির মূল্য। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে বোধি ( 1/01607) ) ও 
বিচার-বুদ্ধি (68501 ) পরম্পরের সহায়। 

শ্রীঅরবিন্দ যদি চ১৫৪$07. বা বিচার-বুদ্ধির মূল্য স্বীকার না করতেন তবে 
কি "06 1,465 101516-এর স্যায় যুক্তিপুর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হতে।? তিনি 
তো কেবল তার উপলব্ধি সম্বদ্ধে উক্তি করেই ক্ষান্ত হন নি, যুক্তির পাহায্যে তার 
উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়। প্রয়োজন মনে করেছেন । 
শ্ীঅরবিন্দের ঘর্শনের প্রকৃত ভিত্তি 

বৈদাস্তিক দার্শনিকগণ তাদের যুক্তির সমর্থনে প্রধানত তিনটি শাস্ত্র থেকে 
প্রমাণ সংগ্রহ করেন--প্রথম বেদ ও উপনিষদ, দ্বিতীয় ত্রস্ন্ত্র বা বেদাস্ত- 
দর্শন আর তৃতীয় গীতা । এই তিনটি শাস্ত্র প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। 
শ্রঅরবিন্দও প্রস্থানত্রয়কে বলেছেন, 010০ 00:০৩ 16০08171560. 81001)0110165 
0: 065 68700 665৪0131075, (05895855০00 056 3108 0,692 )। 


৯২ প্রঘরবিন্দের জীক্ন-র্শন 


প্রশ্থানত্রয়ের মূল্য এতই অধিক যে শঙ্র, রামাহজ, মধ্বাচার্ধ প্রভৃতি প্রত্যেক 
বৈদাস্তিক সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতাকে প্ররস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা! করতে হয়েছে, 
এবং দেখাতে হয়েছে যে তার বিশেষ দার্শনিক মতটি গ্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে 
হুসংগত। নইলে তার দার্শনিক মতকে এ দেশের পঞ্ডিতগণ মোটেই আমল 
দিতেন না| । শ্রীঅরবিন্দ যে বেদ-উপনিষদ্‌ ও গীতার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন তা নিঃসনেহ। তাঁর 7106 1716 10116 গ্রন্থের 
অধ্যায়ের সংখ্য। ছাপ্পান্ন । প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়াতে অধ্যায়ের মর্ম-হুচক যে 
সব শান্ত্রবাক্য উদ্ধৃত তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি বেদ-উপনিষদ ও গীতা থেকে 
নেওয়া । অবশ্ঠ প্রস্থানত্রয় ব্যতীত তন্ত্র ও পুরাণারদির সঙ্গেও তিনি সম্যক 
পরিচিত ছিলেন; এবং তিনি পুরাণের, বিশেষ ভাবে অন্ত্রের মূলা হ্বীকার 
করতেন। তাই স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে তাঁর দর্শনের ভিত্তি কি প্রস্থানত্রয় 
ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র? 

শ্রীঅরবিন্দ গীতা-উপনিষদাদির মূল্য স্বীকার করেন, এবং তার দর্শনের 
ব্যাখ্যায় তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন; কিন্তু আসলে তার দর্শনের (ও যোগের) 
মূল ভিত্তি ছিল তার নিজ জীবনের অন্থৃভূতি সমূহ । বরোদীয়. লেলে মহারাজের 
সঙ্গে ধ্যান-কালে তার প্রথম প্রধান অনুভূতি, এবং আলিপুর জেলে তার 
দ্বিতীয় প্রধান অনুভূতি লাভ হয়েছিল। তার অপর ছুটি প্রধান অনুভূতির 
প্রথমটি হলে পুরষোত্তমের অনুভূতি ; দ্বিতীয়টি তার অতিমানসের অনুতুতি | 
এই ছুটি অনুভূতির কথা আমর! পরে পড়বো । এখানে এই কথাট] বল! 
দরকার যে তাঁর ধর্শনের ভিত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব অনুভূতি । আর্ধ 
পত্রিকায় যখন তীকে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল তখন তিনি তার যোগজ 
অন্ুভূতিগুলিকেই বিচার-বদ্ধ প্রণালীতে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। 
ভার 7006 1,166 101৮1076) 55010186515 0£ 0988) 7958,55 08 010০ (109. 
প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থগুলির মূল তাঁর আর্ধ পত্রিকায় প্রকাঁশিত প্রবন্ধ সমূহ | 
তাই এ কথ! বলা অসংগত নয় যে তার দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি তার নিজের 
আধ্যাত্মিক অঙ্ভৃতি সমূহ । 
অনুভূতির উৎন অন্তর্যামী 

এই প্রপঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আর একটি মতেরও উল্লেখ প্রয়োজন। তার 
মতে যুক্তি-বিচারের অপেক্ষা অনুভূতি বা £2051007) অধিকতর নির্ভরযোগ্য 
একথ। সত্য, তেমনি এই কথাটাঁও সত্য যে অনুভূতির মূল উৎস হলেন সাধকের 
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“চৈত্যপ্তরূ” বা অস্তর-দেবতা বা অস্তর্ধামী ; শরবিন্দের ভাষায় 1১৪ 00195 
4 006 106216 (10006 55000156515 ০: ০৪৪ 0.-70)1 তার যোগের নাথ 
10081 5০৪৪? | তিনি বলেন £ 40: 00০ 98012815801 (৫০ 
10176568] %0£8. 11517505558 0 16006100608 00 আআ 
১890085 10055618580 109 21200010165 0: 100৩৬]: 1816৩ 109 
30150 52 06 10016 01027 8, 02:09] 22016851010) 01 006 5:027551 
10701208৩. 76৩ 21] 05০ 106 17550 0100. 151005916 ৪৮61 29 
£06 £:686250 50100016, (95170176515 0£ ০৫৪ 20.,-6] )। অর্থাৎ 
শ্ীঅরবিন্দের মতে:শাম্্ব যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, কোন শাস্্রই শাশ্বত জ্ঞান 
বা পরাজ্ঞানের পুর্ণ প্রকাশ নয়। তার দর্শনের যেমন যোগেরও তেননি প্রকৃত 
ভিত্তি হলে! তার নিজের অন্কভূতি সমুহ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেঞ্ 
জ্রীঅন্সবিচন্দব্র কচেক্কটি দার্শনিক মভ 
স্ষ্টিতত্তবের বিভিন্ন ব্যাখ্য। 


এই অধ্যায়ে আমর! শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মতের একটু সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করবে৷ । শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের মূল কথা হলে! এই যে স্থির 
ক্রম-বিকাশের ধারায় একদিন পৃথিবীতে দেব-মানবের আবির্ভাব স্থনিশ্চিত। 
তাই প্রথমে তিনি স্থঙ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার আলোচনাই আমরা 
করবো । জগং-হ্থষ্থির প্রসঙ্গে হ্বামী বিবেকানন্দের একথাট। ম্মরণীয় যে যুক্তি- 
বিচারের সাহাঁধ্যে হষ্টির ব্যাখ্যার চেষ্ঠা হয়েছিল প্রথমে সাংখ্য-দর্শনে । 
স্বামিজীর মতে সাংখ্য-দর্শনকার কপিল মুনি হলেন “দর্শন-শাস্ত্রের জনক।” 
সাংখ্য-দর্শনের বিশ্ব-হ্থষ্টির ব্যাখ্যা ভারতের অন্ঠান্ত দর্শনের স্টি-তত্বের মুল। 
শ্রীঅরবিন্মকেও সাংখ্য-দর্শনের স্থষ্টিক্রমের উল্লেখ নানাস্থানে করতে হয়েছে। 
ভাই প্রথমে সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধের কিছু বলা প্রয়োজন । 
সাংখ্য ও বেদান্ত 

আমাদের দেশের দর্শন-শান্ত্গুলির মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের স্থান উচ্চ। 
সাংখ্ের রচয়িত1 কপিলকে গীতায় ভগবানের অন্যতম বিভূতি এবং সিদ্ধগণের 


ই২৪ ভ্রীঅরবিদ্দের জীবন-দর্শন 


মধ্যে প্রধান বল। হয়েছে । কিন্ত সাংখ্য-দর্শনের মূল্য হ্বীকার করেও বলতে 
হবে আমাদের দর্শনগুলির মধ্যে বেদাস্ত-দর্শনই সগৌরবে মুখ্য স্থান অধিকার 
করে রয়েছে । এ সন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথ! £ “শঙ্করাচার্য দেশমগ্প 
বেদাস্ত প্রচারের স্থায়ী ও অপুর্ব ব্যবস্থা করিয়] সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদাস্তের 
আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন” (ধর্ম ও জাতীয়তা ২৫ পৃষ্ঠা )। বস্তত বিভিন্ন 
দর্শনের যুক্তি খণ্ডন করে বেদাস্ত যে মত প্রতিষ্ঠিত করেছে তাই আমাদের 
প্ডিত-সমাজে জ্ঞানের শেষ-কথা বলে স্বীকৃত । এ কথা সত্য যে বে্দাস্তের 
এই দ্রাবী অযৌক্তিক নয়; কারণ জ্ঞান কথাটির অর্থ হলে! বছর মধ্যে এককে 
দেখা_-বহুকে একের কোঠায় আনা। বেদাস্তের মতে “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম”, 
অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুকেই বেদাস্ত একের মধ্যে দেখে ১ এবং এই দেখাই জ্ঞানের 
পরাকাষ্ঠা। বেদীস্তকে কেউ কেউ বলেছেন সকল দর্শনের চরম পরিণতি । 
নিম্নের শ্লোকটি বেদাস্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক £ 
তাবৎ গর্জন্তি শাস্ত্রানি জন্থকে। বিপিনে যথা] । 
ন গর্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎ বেদাস্ত-কেশরী ॥ 

অর্থাৎ পিংহের সম্মুখে শৃগাল যেমন চুপ করে যায় তেমনি বেদাস্তের সম্মুখে 
অন্য সব শাস্ত্র নীরব হয়ে যায়। 

বেদান্ত সাংখ্যের কোন কোন মত গ্রহণ করে অনেক কিছু আবার গ্রহণ 
করে না। বেদান্ত সাংখ্যের স্থটিতবের কিছু গ্রহণ করেছে কিছু বর্জন করেছে । 
গীত একখান। শ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক গ্রন্থ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন গীতায় বেদাস্তের 
দিক থেকে সাংখ্যের স্প্টিতত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং তিনি গীতার সে 
ব্যাখ্য। গ্রহণ করেছেন। তাই শরাঅরবিন্দের স্ষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা বুঝবার জন্য 
আমর] প্রথমে সাংখ্যের, পড়ে গীতার স্থষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা আলোচনা করবো । 
আবার সেই প্রপঙ্গে সাংখ্য ও গীতার অতিরিক্ত নতুন কিছু তত্বেরও আমরা 
উল্লেখ করবো! ; কারণ স্থষ্টিতত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীঅরধিন্দ গীতার সঙ্গে আধুনিক 
বিজ্ঞানের সমন্বয় করেছেন । 
সাংখ্য-দর্শনে পুরুৰ ও প্রকৃতি 

সাংখ্য-দর্শনে যে দুই অনাদি ও হ্বতন্ত্র চরমতত্বের সাহায্যে ্ঠিততের 
ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তা হলে! পুরুষ আর প্ররুতি। উপনিষদ্‌ থেকে 
ভারতের দার্শ নিকগণ তাদের তত্বের মূল গ্রহণ করতেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
প্রকৃতিকে একটি ত্রিবর্ণের অজ। আর পুরুষকে অজ বলা হয়েছে। প্রকৃতি 
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অঞজজ। অর্থাৎ তা অনার্দি; আর ত্রিবর্ণের অর্থ প্রক্কতি ভ্তিগুণময়ী-_-সবব, রাজ ও 
তম এই তিন গুণের আধার । আবার পুরুষ অজ অর্থাৎ অনাদি-- সৃষ্টির পুর্ব 
থেকেই প্রকৃতি ও পুরুষ বিদ্যমান । 
খখ্য মতে পুরুষ আর প্ররুতির মধ্যে সম্পর্ক নিত্য নয়; যদিও এ দুই 

আরদি তত্বের সাময়িক সংযে+গেরই ফল স্প্টি-ব্যাপার | পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযোগ ব্যতীত হৃষ্টি-ব্যাপার সম্ভব হয় না। 

পুরুষ আর প্রকৃতি আবার কেবল পরস্পর থেকে স্বতস্ত্র নয় ; ধর্মেও তারা 
পরস্পরের বিপরীত । পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন, জড় । পুরুষ অকর্তা বা 
সাক্ষী ও অনুমস্ত1 মাত্র__জানা৷ ও দেখ! ছাড়া অন্য কোন কাজ করিতে পারে না; 
আর প্রর্কতিই হলে! সর্ব কর্মের উৎস। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ; আর পুরুষ নিগুণ। 
অকর্ত! হলেও পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে; আর নুখ-ছুঃখ যদিও প্রকৃতির 
অর্থাৎ দেেহমনের ধর্ম-পুরুষ বা আত্মার হ্খ-ছুঃখ বস্তত কিছু নেই? তৰু 
পুরুষ নিজেকে সময়ে সখী লময়ে দুঃখী মনে করে। কেন? উত্তরে সাংখ্য 
বলে যে পুরুষ সাক্ষীমাত্র ও অকর্ত। হলেও একটি কাজ করতে পারে--প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব-ব্যাপার আর প্রকৃতির ধর্ম স্থখ-দুঃখাদি প্ররুতির সান্নিধ্যে পুরুষ নিজের 
উপর প্রতিবিষ্বিত করে থাকে । একটি উপম! ছার] সাংখ্য-দর্শন কথাটা 
বোঝাতে চেষ্টা করে । উপমাটি এই £ নির্ধল স্কটিক নিজে বর্ণহীন ; কিন্তু তার 
সম্মুখে রক্ত পুষ্প বা! নীল পুষ্প আন] হলে, এবং পুষ্পের ছায়! স্কটিকের উপর 
পড়লে, বর্ণ হীন হলেও স্ফটিক রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ মনে হয়। তেমনি প্রকৃতির 
কর্তৃত্বের ছাঁয়। পুরুষের উপর পড়ায় অকর্তা পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে। 
আবার প্রকৃতির ধর্ম স্থুখ-ছুঃখের ছায়া পুরুষের উপর পড়ায় পুরুষ নিজেকে ন্থৃখী 
ব৷ ছুঃখী মনে করে। 
কুষ্টি-ব্যাপারের সাংখ্য ব্যাখ্যা 

চেতন পুরুষ আর অচেতন প্ররুতির সংযোগের ফল ্ষ্টি-ব্যাপার, এ কথাটা 
বোঝাবার জন্ে সাংখ্য একটি উপম। দিয়ে থাকে । পুরুষ চেতন হলেও অকর্তী; 
তাই পুরুষ চলৎশক্তিহীন খঞ্জের সে তুলনীয়। আর প্রকৃতি অচেতন, তাই 
তার তুলন1 অন্ধ। অন্ধের পক্ষেও একা চলা অসভ্ভব। শ্রঅরবিন্দের কথ! 
[81010 15 10616 100000 006 5015501905 501) 2০0৮2 0115 05 
10505981610 60 606 501350100155699 0 চ715122 € 1:589855 02 0136 
216. 0.-87 )। খঞ্চ পুরুষ আর অন্ধ প্রকৃতি উভয়ের পক্ষেই একক চল। 

১৫ 


২২৬ শ্রীয়বিন্দের জীবন-দর্শন 


অসম্ভব; কিন্তুখণ্জ যদি অন্ধের কাধে চড়ে অন্ধকে চালায় তবে ছুয়ের সমবায়ে 
চলা-কার্ধ সম্ভব হয়। এই অঙ্ধ-খ স্তায়ের ছার! সাংখ্য হষ্টি-ব্যাপারের ব্যাখ্যা 
করে থাকে। কিন্ত উপমাটি ক্ররটি-হীন নয়। ক্ৃষ্টি-ব্যাপারে পুরুষের কোন 
সক্রিয় অংশ নেই, সাংখ্যের এই বক্তব্যের সঙ্গে এই উপমা ঠিক খাপ খায় কী? 
এই উপমায় থপ্জ পুরুষ “চালক”-এর ভূমিকা! গ্রহণ করে ; কিন্তু পুরুষের সান্নিধা- 
মাত্রেই প্রকৃতির স্ষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি হয়, এই মাংখ্য মত। 
স্্টি-ব্যাপারে প্রকৃতির প্রবৃত্তি কেন হুয় 

অচেতন প্রকৃতির পক্ষে স্থপ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি কীভাবে সম্ভব হয়? সাংখ্য- 
দর্শনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সাংখ্ের উত্তর এই; চুম্বকের সম্মুখে 
অচেতন লৌহ-খণ্ডের মধ্যে গতি-সঞ্চার হয়; তেমনি পুরুষের সান্গিধ্যমাজরেই 
অচেতন প্ররুতি স্ষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে । 

সুষ্টি-ব্যাপারে পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রই প্রয়োজন ; এ ব্যাপারে পুরুষের পক্ষে 
কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রয়োজন নয়। এর অনুরূপ দৃষ্টাস্ত রসায়ন-শাস্তে 
পাঁওয়। যায়। রসায়ন-শাস্ত্রে ০৪€৪15519 বলে একটি কথা আছে। দেখা যায় 
কোন কোন ক্ষেত্রে ছুটি বস্তর রাসায়নিক মিশ্রণ তৃতীয় একটি বস্তর উপস্থিতি 
ব্যতীত সম্ভব হয় না; কিন্তু এই তৃতীয় বস্তটির উপস্থিতিই রাপায়নিক মিশ্রণ 
কার্ষের জন্য পর্যাপ্ত । তার দৃষ্টান্ত নাকি বিখ্যাত আফুর্বেদীয় ওষুধ মকরধবজ 
তৈরি করবার সময় ন্বর্-খগ্ডের ব্যবহার । এ ওষুধ তৈরি করতে যে সোনার 
ব্যবহার হয় তার পরিমাণগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন নাঁকি হয় না) তা! 
সম্পূর্ণ অপরিবতিত থাকে--এবপ প্রসিদ্ধি আছে। স্থষ্টি-ব্যাপারে পুরুষ নিক্রিয় 
সাক্ষীমাত্র, এই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত । 
সাংখ্যের কৈবল্য ব1 মুক্তি 

আমাদের সকল দর্শনেরই দাবী মুক্তির পথ দেখানে।। মুক্তি বলতে সাখ্য 
কী বোঝে, এবং লাংখ্য মতে মুক্তি কী ভাবে সম্ভব হয়, তা দেখা যাক। ওপরে 
যা! বল। হয়েছে তা৷ থেকে দেখ! গিয়েছে যে স্ষ্টি-ব্যাঁপার পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযোগের ফল হলেও পুরুষ প্ররূতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাংখ্যের ভাষায় 
“কেবল”। কিন্তু পুরুষ আত্ম-বিস্থত-মে যে 'কেবল” সে কথ! সে তুলে 
গিয়েছে । কিন্তু যখন পুরুষের এই জ্ঞান হয় যে প্ররুতির সঙ্গে তাঁর বস্তত 
কোন সম্পর্ক নেই 3 সে দেহ, াঁণ, মন নয় এবং দেহাদির ধর্ম পাপ-পুণ্য, সুখ- 
ছুঃখাদি তার ধর্ম নয়; এবং সে প্রকৃতির অধীন নয়, উপনিষদের ভাষায় সে 


শ্রীঅরবিনোর কয়েকটি দার্শনিক মত. . : ২২৭. 


“অনীশ” নয়, “ঈশ+ ;--তখন পুরুষ আর প্রকৃতির লীলা অনুমোদন করে না।' 
প্রকৃতি তার সম্মুখে এই বিচিত্র জগতের পশর] সাজিয়ে যেন নৃত্যপরাক্ণা নটার 
যায় এতদিন অভিনয় কর্ছিল। পুরুষের জ্ঞান হলে, অর্থাৎ প্রকতি-নটার 
লীলার অনুমোদনে পুরুষ ক্ষান্ত হলে, প্রতিও যেন লজ্জিত হয়ে তাঁর পশরা 
গুটায় এবং নৃত্যে ক্ষান্ত হয়। পুরুষের তখন মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ হয়। 
এইরূপ কবিত্তবপুর্ণ ভাষায় সাংখ্যের মুক্তির বর্ণনা কর] হয়ে থাকে । 
সাংখ্যের হষ্টি-ক্রিম 

পূর্বেই বল! হয়েছে সাংখ্যের স্যষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা আমার্দের সকল দর্শনের 
সষ্টি-ব্যাখ্যার মূল। গীতায়ও সাংখ্যের স্ৃষ্টি-কর্মের ব্যাখ্যা একটু পরিবতিত 
আকারে গৃহীত হয়েছে, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতার স্থ্টি-ক্রম গ্রহণ করেছেন। তাই 
শ্রীঅরবিন্দের স্ষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা বুঝবার জন্য সাংখ্যের সষ্টি-ক্রমেরও একটু 
উল্লেখ প্রয়োজন, একথ] পুর্বেও বল! হয়েছে । 

সাংখ্যের প্রথম কথ! জগতে নতুন কিছুই উৎপন্ন হয় না। শ্রীঅরবিন্দের 
কথা 2 চতাডে 00176 02০00107659 13001017765 15 00805 (1[1)2 10691 ০£ 
[56 73910085068 105 0.-64). আমরা দেখি ছুধ থেকে দই হয়, জল থেকে 
দই হয় না; তিল থেকে তেল হয়, বালি থেকে তেল পাঁওয়। যায় না। অর্থাৎ 
দই আর তেল ছুধ আর তিলের পরিণাম মাত্র ; যা! ছিল না তার উদ্ভব হলো, 
এমন কোন নতুন জিনিস দই আর তেলকে বল। যায় না। পরিণামের অর্থ 
কারণের কার্ধে পরিণতি । এক্ষেত্রে ছুধ কারণ আর দই কার্ধ। কার্ধকে 
দর্শনের ভাষায় আবার বিকাঁর ও বিকৃতি বল! হয় ; তাই বল। যায় দই দুধের 
বিকীর। এই হলো! দর্শনের “পরিণাম-বাদের” সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা । সাংখ্য-দর্শন 
পরিণাম-বাদী। আধুনিক বিজ্ঞানের ছুটি মূল স্বত্র, 2020017 15 105- 
00০03]15 এবং 000567:%20190 ০0 [06185 কথা দুটিও এই পরিণাম” 
বাদেরই ভিন্ন বপ। কোন পদার্থের বিনাশ নেই, রূপাস্তর আছে; থা দেহ 
দগ্ধ হলে বিনষ্ট হলো! বল! যাঁয় না) দেহ তার বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হলে! ; 
“পঞ্চভৃতের” সমবায়ে যে দেহ গঠিত হয়েছিল তার “পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি” হলো । 
শক্তি বা 2165 সম্বন্ধেও সে কথ! সত্য ; শক্তির রূপাস্তর হয় বিনাশ নেই, 
যথা বাষ্পশক্তির গতিতে পরিণতি । 

সাংখ্যের হষ্টিতত্বের মূল কথ] এই যে স্থষ্টির স্থচন1 হলে প্রকৃতি বা প্রধান 
ধাপে ধাপে একটি ক্রম-অঙ্গসারে শেষে জগৎ-প্রপঞ্চের কূপ ধারণ করে। সেই 


২২৮, প্রীঅরবিন্দের জীবন-র্শন ূ 
ক্রমটির 'বিবরণ এই £-_স্থষ্টির ুচনায় প্রন্কতি বা প্রধান মহৎ বা বুদ্ধিতে 
পরিণত হয় ) অর্থাৎ মহৎ বা বুদ্ধি হলে! প্রক্কৃতির প্রথম বিকার বা বিরুতি।, 
দ্বিতীয় পর্যায়ে মহৎ অহংকারে পরিণত হয়। অহংকার হলে! বুদ্ধির বিকৃতি । 
অহংকারের বিকৃতি দ্বিবিধ-_ একদিকে অহংকার থেকে পঞ্চতন্সান্র (বা ক্ষিতি, 
অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চ স্থুল ভূতের স্ুপ্ম কারণ সমুহ ) উদ্ভূত হয়ে থাকে ; 
অপর দিকে চক্ষুরাঁদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত-পদাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় এবং মন বা 
একাদশ ইন্দ্রিয় হলে! অহংকারের দ্বিতীয় বিকৃতি। স্মরণ রাখতে হবে ষে 
ইন্ড্রিয় বলতে বোঝায় বাইরের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নয় কিন্তু সুশ্ন ইঞ্জরিয়শক্তি বা 
মন্তিষ্ধের এক-একটি স্নায়ুকেন্দ্র যার লাহায্যে বূপরস-স্পর্শ প্রভৃতির জ্ঞান সম্ভব 
হয়। হ্যষ্টির শেষ পধায়ে পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থুল পঞ্চভৃতের এবং তাদের বিবিধ 
সংমিশ্রণের ফলে জগৎ-প্রপঞ্চের স্যষ্টি হয় । 
প্রকৃতি, বিকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি 

প্রক্কতি ও বিকৃতি কথ! দুটির এবং প্রকৃতি-বিরুতি যুক্ত কথাটির অর্থ মনে 
রাখতে হবে। প্ররুতি কথাটির অর্থ মূল পদার্থ বা উপাদান। ব্যাকরণে 
প্রক্ৃতি-প্রত্যয় এই যুক্ত শব্টিতে এই অর্থে ই প্রর্কৃতি শবাংশটির ব্যবহার 
হয়েছে। যথা কর্তব্য, করণীয় ও কার্য শব্ধ তিনটির প্রকৃতি বা মূল শব্দবাংশ হল 
এক ধাতু) এবং তব্য, অশীয়, য প্রত্যয় যোগে ক ধাতু থেকে কর্তব্য, 
করণীয় ও কার্য শব্দগুলি নিম্পন্ন হয়ে থাকে । আর প্ররুতি-বিকৃতি বলতে 
বোঝায় ঘা একদিকে প্রকৃতি অপরদিকে বিকৃতি । যথা, মহত বা বুদ্ধি। মহৎ 
থেকে অহংকারের উদ্ভব, অতএব মহৎ অহংকারের প্রকৃতি ; আবার মহৎ 
প্রকৃতির প্রথম বিরৃতি। সেইরূপ অহংকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের 
প্রকৃতি এবং মহতের বিকৃতি । প্রক্ৃতি-বিকৃতি সংখ্যায় সাতটি ; যথা, মহৎ, 
অহংকার ও পাঁচটি তন্মাত্র। 
সাংখ্যের পঞ্চবিংশাতি তস্ব 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন বিশ্ব-্থগ্টির পেছনে যে সব তত্ব বা পদ্দার্থ আছে তার্দের 
বিশ্লেষণ করে সংখ্যা নির্ণয় কর] সাংখ্য-দর্শনের কাজ; তাই এই দর্শনের নাম 
সাংখ্য-দর্শন। সাংখ্য-দর্শনের মতে তত্ব-সংখ্যা হলে পচিশ । যথা, 

মূল প্রকৃতিরবিরুতি অমঁহাদাছাঃ প্রককতি-বিকৃতয়ঃ সপ্তঃ। 
ষোড়শকস্ত বিকারে। ন প্রকৃতি পঁ বিকৃতিঃ পুরুষ; ॥ 

সাংখ্যকারিকায় উপরোক্ত ্নোকে পচিশ তত্বের নিয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে। 


প্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক ' মতা. ২২৯ 
মূল প্ররুতি রা প্রধান অবিরুতি বা কারো! বিকার নয়  মহদাদি সাভ প্রক্কতি- 
বিকৃতি; আর মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভৃত এই যোলটি শুধু বিকার । 
পুরুষ গ্রকৃতিও নয় বিরুতিও নয়। এইরূপে মুল প্রকৃতি, মহদাদদি সপ্ত গ্ররকতি- 
বিকৃতি আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতৃত নিয়ে হয় চতুবিংশতি তত্ব) তার সঙ্গে 
পুরুষ যোগ করে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বের হিসাঁব মিলানো৷ হয়ে থাকে । 
বুদ্ধি বা মহৎ-তত্তের ব্যাখ্য। 

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বের তালিকা পাওয়া গেল। এখানে কয়েকটি প্রশ্ন 
উঠবে ; যথা প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি বা মহৎ আর দ্বিতীয় বিকার অহংকার 
ও তৃতীয় বিকার মন প্রভৃতি জড়, সাংখ্যের এ মতের পেছনে যুক্তি কী? 
দ্বিতীয়ত মহৎ ও অহংকার স্বূপত কী? এবং তৃতীয়ত শ্রীঅরবিন্দের নিকট 
সাংখ্যের স্থপ্টি-তত্বের ব্যাখ্যার মূল্য কী? 
গোঁড়াতে একট। কথা বল! দরকার £ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের মতে বুদ্ধি, 
অহংকার, অর্থাৎ অহং জ্ঞান ও মন হলে) চেতন পদ্দার্থ। আর যা চেতন নয় 
তা হলে! জড়। সাংখ্য মতে পুরুষ একমাত্র চেতন পদার্থ; বুদ্ধি, অহংকার, 
মন সকলই জড়। পাশ্চাত্য দর্শনে একদিকে মন অপরদিকে জড় ছুই পরস্পর- 
বিরোধী তত্ব বলে গৃহীত । নিম্নের ছুটি প্রশ্ন ও তাদের উত্তরে মে কথ স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন £ ৬1186 15 1090667:1 উত্তর: ি€৮€ 
১1190 | দ্বিতীয় প্রশ্ন 8 1790 15 11109? উত্তর £ ০ 7/1906271 
স্তর ছুটিতে আবার 11170 ও 73057 কথা ছুটি যে দ্ধযর্থ-বৌধক এবং 
শ্লেষালংকারের ( ইংরেজী চএ০-এর ) দৃষ্টান্ত তাহা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে 
থাঁকবেন। উত্তর ছুটিতে 210 ও [4900 কথা ছুটি পরস্পর-বিরোধী বলা 
হয়েছে এবং প্রশ্ন ছুটি নিরর্থক, একথাও বলা হয়েছে । সে কথা যাক; সাংখ্যের 
উক্তির পেছনে যুক্তি কী ত৷ দেখা যাক্‌। সাংখ্য পরিণাম-বাদে বিশ্বাস করে। 
পরিণাঁম-বাঁদের মুল কথা এই যে কারণ কার্ধের সুত্্সতর অবস্থা ; এবং কারণ ও 
কার্ধের মধ্যে “সত্তা-সাম্য*_ অর্থাৎ কারণ ও কাধ দুয়ের সত্ভাই এক শ্রেণীর । 
প্রকৃতি কারণ, বুদ্ধি বা. মহৎ কার্ধ। প্রক্কৃতি জড়, অতএব প্রকৃতির কার্য বুদ্ধি ও 
জড়। আবার বুদ্ধি কারণ, তাঁর কার্য অহংকার। তাই বুদ্ধি যখন জড়, তখন 
তার কার্য অহংকার, পরিণাম-বাঁদের মুল সুত্রাহুসারে, জড় না হয়ে পারে না। 
সাংখ্যের যুক্তি যে 1981051 বা বিচার-সম্মত তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু বুদ্ধি, 
অহংকার ও মন জড় কথাটা বোঝ] শক্ত । 


২৩৯ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


বুদ্ধি বা মহৎ ম্বরূপত কী, তার লক্ষণ ও কাজ কী দেখা ঘাঁক। বুদ্ধিকে 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন 415001091590175 820 060101058 00০2: তার মর্তে 
বুদ্ধি হলো! 46156 2০জ2: 0780 598০12115 ৫০16৪ (গীতার নিশ্যয়াতিক! 
বুদ্ধি কথাটি স্মরণীয় ) 820. 796151505 11 61) 06501510121 সোজা কথায় 
শ্রীঅরবিন্দের মতে বুদ্ধি হলে [0051115617)06 210 7111) সংক্ষেপে 10051122676 
1115 এবং বুদ্ধির কাজ হলো প্রথমে নিশ্চয় করা ও সংকল্প করা; পরে সেই 
সংকল্পকে কাজে পরিণত করা । হ্থষ্টি প্রসঙ্গে মহৎ ব৷ বুদ্ধির কাজ এভাবে 
ব্যাখ্যা কর] হয় £ “কোন কাঁজ করিবার পুর্বে মনুম্তের তাহ করিবার বুদ্ধি বা 
ংকল্প প্রথমে হওয়া যাই। সেইরূপ প্ররুতির স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি 
হওয়। চাই। মানুষ সচেতন হওয়! প্রযুক্ত তাহার বুদ্ধি মনুষ্য বোঝে । প্ররুতি 
অচেতন ও জড় হওয়। প্রযুক্ত নিজের বুদ্ধির তাঁহার কোন জ্ঞান থাকে না। 
মানুষী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্ত অস্বয্নং বেছ্য ( অর্থাৎ নিজের অজ্ঞাত ) কোন শক্তি 
জড় পদার্থেও আছে একথ1 আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।” 
( তিলকের গীতা ১৭৪ পৃঃ )। অর্থাৎ অচেতন ও জড় মহৎ ব1 বুদ্ধি সংকল্প করে 
তবে সে সম্বন্ধে মহৎ সচেতন নয়-_কথাট। ধারণ। কর। আমাদের সহজ বৃদ্ধিতে 
শক্ত বই কী। কিন্ত সাংখ্যের ব্যাখ্য। বুঝতে হলে এ ধারণাঁটাই মনে বদ্ধমূল 
হওয়া চাই ; পাশ্চাত্য দর্শনের বুদ্ধি ও মন চেতন পদার্থের দৃষ্টান্ত একথাটা! 
ভুলতে হবে । এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন এবং এ সমস্যার তিনি কী সমন্বয় 
করেছেন দেখা যাঁক্‌। 
শ্রীঅরবিন্দ তার 7:55855 07. 0১৫ 015 গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন £ 
[6 ০ 2100 16 01800710009 1221156 1)0%/ 10611152170 2100 11] ০812 
06 10:0706210155 0: 610০ 17501950161) 2170. 01561056125 177601381)1021 
(78208 )১ ০ 17252 0015 00 11002101961 6130 00002177 30161)02 
15611 1585 06210. 01161) 60 0116 5877০ 50001051015. ১৬৮০1 এ) 006 
10611818102] 206101% 06 61)6 2001005 018০16 15 2. [90761 5710101) ০212 
01015 02 ০৪1150 21) 10501850161706 711] ) 2190 11 211 0176 ০1105 ০0£ 
1৪001003080 001580106 আ1]] 0025 1750001501618615 [1১০ 01015 0: 
10611166006, ৬1086 ৬০ 2811 10061)081 11306111661)02 15 101:201961% 
036 58006 61210618165 25561)06 25 01280 19101) 015015001172:029 21) 
০০-9101159065  5000013501090515 8]] [135 28061510655 06 0 


প্রঅরবিনের কয়েকটি দার্শনিক মতা. . ২৩১ 


10861421 017152:56,৮ এই উদ্ধতি থেকে জানা যায় শ্রীঅরবিনদের মতে 
আধুনিক বিজ্ঞান য1 জড়রূপে প্রতীয়মান হয়, তার মধ্যেও চেতনের অস্তিত্ব ও 
ক্রিয়া স্বীকার করতে-বাঁধ্য হয়েছে । এ কথার নজির হিসাবে তিলক তার 
গীতায় প্রসিদ্ধ জড়বাদী জার্মান দার্শনিক [79৩০]]-এর নিয়লিখিত কথাগুলি 
উদ্ধত করেছেন ১ “৬/1০০০৫ 0০ 8391210000102 01 21 86010010 5001 
006০ 50207001725 2120. 10003 £01561:81 [01161701006158 ০06 01061001505 
৪০ 10601159115.” অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে বুদ্ধি বা সাংখ্যের মহৃৎ- 
তত্ব শ্বরূপত 17)0611152100 কিন্তু 10007901606 1076611150106, 170621269] 
1)06111861)06 নয় | 11066111660০6-এর কাঁজ হলো! শ্রীঅরবিন্বের মতে 69 
01551110866 810 ০০-01:01090৩ | বুদ্ধিবা মহৎ-তব্ব, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 
5115001550109051% আর তিলকের ভাষায় “অন্বয়ং বেছ্য ভাবে” নিশ্চয় করে, 
সংকল্প করে। মানুষের বুদ্ধি আর সাংখ্যের বুদ্ধিতত্ব এ দুয়ের পার্থক্য দেখাবার 
জন্য শেষোক্ত বুদ্ধিতত্বকে “সমষ্টি বুদ্ধি” বলা হয়। “সমষ্টি” বিশেষণটি 
প্রয়োগের উদ্দেশ্যই তাঁই। 

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ বাহুল্য হবে না । স্থপ্রসিদ্ধ জার্মান 
দার্শনিক 7422 01121 (মোক্ষমূলর) তার “119৩ 51 55506105 ০৫ [15018 
ঢ101105001)” গ্রন্থে মহৎ ব। বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা স্মরণীয় । 
তিনি সেখানে কথাটা পরিষ্কার করে বলেছেন। পাঠক তাঁর কথায় দেখতে 
পাবেন প্ররুতির প্রথম বিকার বুদ্ধি আর 70672] £65111821306এ ছুয়ের 
মধ্যে প্রভেদ কোথায়। 79স 1011০7 বুদ্ধিতত্বকে বলেছেন 0931910 
100611606081165 অর্থাৎ “সমষ্টি” বুদ্ধি $ এবং তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে মহৎ 
হলো 5121101 111000108050 2150 176611655100811520. 200 1:21506120 
০898012 0 02০01011716 20 ৫ 19621 50862 (132 £20005 0৫ 4১1721012 
(41901120107 0৫ 5001506 200 001606) 24755 2050 1150115851 
মহৎ বা বুদ্ধিকে 111010109650 ও 10166116000911360 প্রকৃতি বলা হয়েছে ঃ 
কারণ প্রকৃতিকে তাঁর প্রথম বিকার বুদ্ধিতে পরিণত হতে হলে পুরুষের সাঙ্গিধ্য 
প্রয়োজন ; এবং পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির উপর চেতন পুরুষের চৈতন্য গ্রাতি- 
বিদ্বিত হয়। আর মানব মন অহংকারের বিকার এবং অহংকার বুদ্ধির 
বিকার ; তাই বুদ্ধি বা মহৎ-তত্বকে অহংকার ও মন প্রভৃতি নারি বিকৃতি 
সমূহের £61205 বা 5০০ 50৪62 বলা হয়েছে । 


২৩২ প্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন : 


লাংখ্যের অন্ংকার-তত্বের ও ব্যক্ত জগতের ব্যাখ্যা 

সাংখ্যের অহংকার-তত্ব প্রসঙ্গে প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের একথ কয়টি স্মরণীয় । 
তিনি বলেন £ “আমাদের ভাষায় অহংকার শব্দটির এমন বিকৃত অর্থ হইয়। 
গিয়াছে যে আধধর্মের প্রধান প্রধান তত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়া 
পড়ে । ****সাধারণতঃ অহংকার শব্দের গর্ব অর্থই বোঝ যায় ।-....' প্রকৃতপক্ষে 
অহংজ্ঞান মাত্রই অহংকার। প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি গুণের ক্রিয়ায় তাহার 
তিন প্রকার বুত্তি বিকশিত হয়--সাত্বিক অহংকার, রাঁজসিক অহংকার ও 
তামসিক অহংকার । সাত্বিক অহংকার জ্ঞান প্রধান, স্থথ প্রধান । আমার জান 
হইতেছে, আমার আনন্দ হইতেছে এই ভাবগুলি সাত্বিক অহংকারের ক্রিয়া। 
সাধকের অহং, ভক্তের অহং, জ্ঞানীর অহং সত্বপ্রধান, জ্ঞান প্রধান, সুখ প্রধান। 
রাজসিক অহংকার কর্মপ্রধান--আমি জয় করিতেছি, আমি বলবান, আমি স্খী 
আমি ছুঃখী ইত্যার্দি।... ..তামপিক অহংকার অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতাঁয় পুর্ণ__ 
আমি অধম, আমি নিরুপায়। যাহার তামসিক অহংকারে ক্লিট তাহাদের 
গর্ব নাই অথচ অহংকার পুর্ণ-মাত্রায় আঁছে।” (শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও জাতীয়তা 
৩০ পৃষ্ঠা! )। গীতার যোঁড়শ অধ্যায়েও এই ভ্রিবিধ অহংকার বর্নিত হয়েছে । 

শ্রীঅরবিন্দ অহংকার কথাটির ইংরাজী করেছেন ছ০-52156 | ৮:৫০- 
58158 বা অহংকারের প্রকৃত অর্থ হলে! আমি, আমার এই হ্বাতন্ত্র বোধ_- 
অহংকার ও মমকার। এই অহংকারের একটি বৈশিষ্ট্য ভেদজ্ঞান, আমি ও 
আমার নয় এই ভেদজ্ঞান। আমি কর্তা এই অভিমাঁনও অহংকাঁর। আমি 
সী আমি দুঃখী এই বোঁধও অহংকারের অঙ্গ । আর অহংকারের অপর একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ, বিষয়ী (9916০) ও বিষয় 
(0৮1০0 এই ভেদ । 991০০. কথাটির অর্থ 0390 ড/10101) 796:০61%65? বা 
জ্ঞাত1; আর 0916০ বলতে বোঝায় 40056 1)101) 15 021:০61%৫+ বা জ্ঞেয়। 

সাংখ্য-দর্শনের লক্ষ্য এই বিশ্বজগতের একট! যুক্তিপুর্ণ-ব্যাখ্যা দেওয়]। 
বিশ্বজগৎকে দুই দিক থেকে দেখা যাঁয়__বস্তজগৎ, বা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 
01০056 ৪310606 0£ 00930215 5.061£5 ( প্রকৃতি ) আর মনোজগৎ বা 
50173০০6152 252206 06 0:95:010 [96155 । আমর দেখেছি প্রকৃতির 
দ্বিতীয় পরিণাম অংহকারের বিকার দ্বিবিধ- একদিকে অহংকার থেকে 
পঞ্চতন্নাত্র ও তাদের বিকার পঞ্চভৃত। এই মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার ও 
পঞ্চতন্মাত্র ও তাঁদের বিকার পঞ্চভূতের লমবায়ে বস্তজগৎ উত্ভৃত। আর 


শ্রীঅরবিনের' কয়েকটি দার্শনিক মত. . হত 


মনোঁজগহ? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথ! £ +101:5652, ০0022 020৩10155 
00199616066 01১৪ 501019061৮5 2:908০6 0৫6 01062 00377010 12161£5-- 
03010019101 18186) 213210120 121085 (মন ) 20. 103 051 ৪০185 
01306101555 7০ ০01 0:00৬16980, 6৮6 01 8০610139 (55855 015 056 
315. ০.-66 ) 

সাংখ্যের "দার্শনিক যুক্তির মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কী দেখ! 
যাক্‌। তিনি বলেন 27775615215 ০61651015 [0121)065 0৫ 00110651000 
63015021006 11101) 9212151058 00995 200 2য01812 26 2]11 0: 00963 1806 
€:001811) 52015680001115 ) 006 16 811 ০ 15660. 19 ৪ 78210101021 
11808010101 0105 09312910 79:09029593 11) 11017 191:107011165 25 & 
02515 101 02 812৪0 0016০ ০0200700005 28012126 
01)11095010101০5--0)06 11501961018 0:৫6 00৬ 5001 £0]0 61) 00965551018 
0৫605051010 20016) 0060 052 5810]058 60151880100, 016 026 
70110 810 00০ 991510755. ৪৮ 0: 11921981101) 5220) ৪3 20090. 2150 
23 892001%০ 89 810 01961: (7:95855 01 [186 3102 0.-67 ) 

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা যা জানতে পাই তার সারার্থ এই £__ প্রথমত 
সাংখ্যের বিশ্বসমস্তার ব্যাখ্য! যুক্তিযুক্ত ; তবে সাংখ্য-দর্শন বিশ্বসমস্তার পুর্ণ 
ব্যাখ্য। দিয়েছে একথা বলা যায় না । (সাংখ্যের যুক্তির ষে প্রধান ক্রটি তা 
এই অধ্যায়ে পরে “বেদান্ত ও গীতার স্থট্টিতত্ব” প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ।) দ্বিতীয়ত 
আঁমার্দের সকল দর্শনের লক্ষ্য মুক্তির পথ-প্রদর্শন ; এবং সাংখ্যের বিশ্বসমন্তার 
ব্যাখ্যা এবং সাংখ্য-দর্শন মুক্তি বা কৈবল্য লাভের জন্য যে পথ নির্দেশ করেছে 
তা অপর কোন দর্শনের ব্যাখ্য] বা পথের অপেক্ষা নিরুষ্ট নয়। সাংখ্যের মূল্য 
সম্বন্ধে ্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন 
সাংখ্যের যুক্তিতে যে দুএকটি ত্রুটি আছে তা বেদান্ত দর্শনে দূর করা হয়েছে। 
“কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বিশ্বসমস্তাঁর প্রথম ব্যাখ্যা করার গৌরব সবই সাংখ্যকার 
কপিলের প্রাপ্য । প্রায় সম্পূর্ণ ট্টালিকাকে সম্পুর্ণ কর] অতি সহজ্ত কাজ।” 
অর্থাৎ সাংখ্যই প্রথমে বিশ্বসমন্তার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করেছে ; এবং সেই ব্যাখ্যা 
সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় সম্পূর্ণ। বেদান্ত সাংখ্যের সৃষ্টিতত্বের সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করে, তার মধ্যে যে ছুএকটি ত্রুটি ছিল তা দূর করেছে মাত্র। শ্রীঅরবিন্দও 
তা-ই বলেন। 


২৬৪ শ্রীঅরবিন্দের জীব্ন-দর্শন 


জড় ও চেতন সম্বন্ধে বিভিষ্ন মত 

চরমতত্ব এক ন৷ ছুই-_দর্শনের এই একটি সমস্ত।। সাংখ্য-মতে জগতের 
পেছনে যে চরমতন্ব তা ছুই; কিন্তু বেদীস্তবাদীর এবং আঁরে। অনেক দার্শনিকের 
মতে এই চরমতত্ব এক। যাঁর! জগতের পেছনে এক চরমতন্বকে দেখেন তাদের 
মধ্যে কারো কারেো৷ মত এই যে সে তত্ব হলে! জড়; আবার কোন কোন 
দার্শনিক মনে করেন এঁ চরমতত্ব জড় নয়, চেতম। প্রথম দল হলেন জড়বাদী ; 
অপর দলের নাম পাশ্চাত্য জগতে 12281150, আর, আমাদের দেশের ভাষাক্গ 
“বিজ্ঞানবাদী”। জড়বাদী দার্শনিকগণ জড় ছাড় চেতনের ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন না। তীর্দের মতে চেতন মন জড়েরই প্রকার-ভেদ মান্র। 
তারা বলেন মস্তিষ্ক তে] জড় পদার্থ এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়াই মানুষের জৈবলীলার 
মূল। আমাদের মানসিক ক্রিয়াগুলি, যথা, আমাদের জ্ঞান, সুখ-দুঃখের 
অন্থভূতি ইচ্ছা-দ্ধেষ প্রভৃতি, মস্তিষ্কের ক্রিয়! ব্যতীত সম্ভব হয় না, এবং তারাও 
মস্তিষ্কের এক প্রকার বিশেষ ক্রিয়া মাত্র। যেমন গাঁড়ি চলে। চলাটাই 
আসল কথা; চলার সঙ্গে সঙ্গে যে শব্ধ হয় তা চলারই আন্মষঙ্গিক ফল 
মাত্র; তেমনি মন্তিক্ষের ক্রিয়ারই আন্ষঙ্গিক ফল আমার্দের মানসিক ব্যাঁপীর- 
গুলি। অপর পক্ষে বিজ্ঞানবাদীর কথা আমাদের সকল জ্ঞানই আমাদের 
কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি মাত্র। সামনে যে দেয়ালটি রয়েছে সাধারণ 
লোকের মতে তা একট] জড় বস্ত;$ এমন একট] জড় বস্ত যা অচল ও অটল, 
এবং যাঁকে অস্বীকার করলে দেয়ালে মাথা ঠোকার অবশ্যস্তাবী ফল দারুণ 
বেদন।। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী দীর্শনিকের মতে য| বাইরে দেয়াল নামক জড় বস্ত 
বলে প্রতীয়মান হয় তা আমাদের মনের কতকগুলি প্রত্যয় সমষ্টি বই অন্ত কিছু 
নয়--দেয়াল একট। রূপের রংয়ের প্রত্যয় মাত্র ; এবং মাথ1] ঠোকার ফলে যে 
বেদনার অন্ৃভূতি হয় তা-ও তো একটা অনুভূতিই । এসম্বদ্ধে একটি গল্প 
প্রচলিত আছে । ইংল্যাণ্ডে প্রথম 16811507 ব। বিজ্ঞানবাদ প্রচার করেন 
বিশপ বার্কলে (861156155 ) নামক এক ইংরেজ দার্শনিক । ডাঃ সেমুয়েল 
জনসন ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। জনসন সাহেবের 
বাঁকলের বিজ্ঞানবাদে বা 196211577-এর প্রতি অবজ্ঞার অস্ত ছিল না। 
একদিন বার্কলের বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ উঠলে জনসন সাহেব সজোরে মাটিতে 
পা ঠুকে বললেন £ 70505 001 0800016 ০00. 00156901151) 00000196| 
জনসন সাহেব মনে করলেন তিনি বিজ্ঞানবার্দের অসারতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ 


শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৩৫ 


করলেন, কারণ পদ্াঘাত করে তিনি ভূমি যে জড় বস্ত প্রত্যয় মাত্র নয় তা 
নিঃসন্দেহে প্রমাঁণ করলেন। কিন্তু উত্তরে বিজ্ঞানবাঁদী বলবেন জনসন সাহেবের 
পর্দাধাত ক্রিয়াটাও একট! প্রত্যয় বই আর কিছু নয়; তার যে আঘাতের 
অঙ্ুভূতি হলে! তা-ও তো একটা প্রত্যয়ই ৷ এইরূপে দেখা! গেল জড় ও চেতনের 
অন্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে নানা মত । 

আমাদের দেশের বৌদ্ধ দীর্শনিকগণ আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, কেবল 
বাইরের জড় বস্তর অস্তিত্বেরই প্রমাঁণাভাব নয়, আত্মারও কোন অস্তিত্ব নেই_- 
সর্বং শূন্ং, সর্বং ক্ষণিকং । ইংল্যাণ্ডে হিউম নামক দার্শনিকও বলেছেন আমরা যা 
জানি তা আমাদের প্রত্যয় মাত্র। আত্মার সম্বন্ধে আমার্দের যে ধারণা তা-ও 
প্রত্যয় ছাড়! আর কিছু নয়; তাই আত্মার অন্তিত্বেরেও কোন প্রমাণ নেই। 
কিন্ত আমার্দের ষড়দর্শনে-_বে্দাস্তে ও অন্য পাঁচটি দর্শনে বলা হয় আজব 
স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার অন্তিত্ব অস্বীকার কর! হলে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়__ 
প্রত্যয়গুলি যার উপলব্ধির বিষয় তাই হলো আত্মা। আমাদের যড়দর্শনে; 
ইউরোপীয় দর্শনের ন্যায়, আত্মার অস্তিত্তের প্রমাণ করার চেষ্টা বাহুল্য বোধে 
আদৌ করা হয় নি। অবশ্য চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে বলা হয়েছে আত্মা 
বলে কিছু নেই ; অতএব অমরত! ও পুনর্জন্ম মিথ্যা কল্পনা মাত্র; মানুষ দেহ- 
সর্বস্ব জীব, এবং ভন্মীভূত দেহের পুনর্জন্ম সম্ভব নয় । 
প্রীঅরবিন্দের জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা 

এইবার শ্রীঅরবিন্দ জড় ও চেতনের যে ব্যাখ্য। দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে আম 
যাক । শ্রীঅরবিন্দের মতে জড় ও চেতন ছুই-ই সত্য ; আর জড় ও চেতন মূলত 
এক; এবং জড় ও চেতন একই সত্তার ছুই প্রান্ত । শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা 
দ্বারাই তার এই মতগুলির ব্যাখ্য। করা যাঁক। 

প্রীঅরবিন্দ তার [172 [165 7015108 গ্রন্থটি লিখেছেন এ কথাটা প্রমাণ 
করার জন্য যে একদিন এই পৃথিবীতেই দিব্যমানবের আবির্ভাব হবে। তিনি 
এ পুস্তকের গোড়ায় লিখেছেন 20006 800090019০৫ ৪. 01510) 1166 
01901 68101).+--1082 132০ 00 0858 001253 72 1:200£0196 120 
01015 20610815101 85 01) 110179,0102106 06 0015 009115 10091551022, 
006 92161 046 0015 1090021610০) ০৫৫ ৪০০০০ 71086061952 9 
8150 170016 0026611581 006 0£ ৮/1)101) 006 5101116 28595 ০0156218- 


19 [715 £975) 01135 15০00500505 010500106 56112501115 


২৩৬ শ্রীঅরবিন্গের জীবন-দর্শন 


21087510125 (0.-8). এখানে অল্প কথায় শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের অনেক 
কিছু আমরা পাচ্ছি, এবং তা এই £-ত্তার কথা একদিন এই পৃথিবীতে দিব্য 
জীবন দেখ। দেবে, আর দেহ মরণশীল কিন্তু আত্ম! অমর। এই বিশ্বাস 
ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে যদি আমরা এ কথাটা অস্বীকার করি যে এই দেহ-গৃহ 
অমর আত্মার আবাস, এবং আত্মাই এই বিনাশী-বসন অর্থাৎ দেহ-বলন বারবার 
পরিধান করে থাকে । শুধু তাই নয়; আমাদের একথাটাও শ্বীকার করতে 
হবে, ষে জড় বস্ত থেকে আত্মার এই আবাঁস ও বাপ নিম্মিত হয়ে থাকে, সেই 
জড় বস্তও একটি উপযুক্ত উপাদান, তুচ্ছ বস্ত নয়। আর এখানে শ্রীঅরবিন্দ 
একথাটাঁও বলেছেন যে দেহের বাঁর বার পতন হয়; আত্মাও বাঁর বার নব নব 
কলেবর ধারণ করে। অর্থাৎ শ্রীমরবিন্দ চেতন আত্মা ও জড় ছুই-ই সত্য 
বলেন, এবং পুনর্জন্মেও বিশ্বাঘ করেন । 

আত্ম। আর যাজড় অনাত্বা বলে প্রতীয়মান হয় তা যে বস্তত একই 
জিনিসের ছুটি দিক এ সত্যটি তিনি তার 7১6 [16 [01৮10 গ্রাস্থে 
দেখিয়েছেন । তার কথা £ “70176 515909 0.5151015 18101) 0180০0081 
৪961121702 2190 10105 181016 016 1121) 0 19৮০ 0122050 ০090 ০21 
95010102170 786661: 1085 [80 10176] 2125 01027001768] 1681165,-**-" 
15৩ 0০ 215 0202 5 90116 15 002 5090] 21701281165 0 0020 
71011) ৮৮০ 52152 2.9 7$120621 3) ১1820062115 ৪ 10110 2190 7005 0: 
07৪৮ 17101) ৮৪1281155৪5 99116 (9.-221-222) | অর্থাৎ বাস্তব 
জীবনে কাজের খাতিরে ও দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আমরা আত্ম! ও জড় পদার্থের 
মধ্যে যে ভেদ স্ষ্টি করেছি তা বস্তত সত্য নয়। দুই-ই এক। আমাদের 
নিকট যা জড় বলে প্রতীয়মান হয় আত্মা হলো তার অস্তরস্থ সত্তা; আর যাকে 
আমর] আত্মা বলে অনুভব করি জড় হলে! তার বহিরাবরণ। একথা সত্য 
যে শ্রীমরবিন্দের মতে চেতন আত্ম! ও জড় ছুই-ই সত্য । 

জড় ও চেতন আত্মা দুই-ই সত্য ; কেবল তা-ই নয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে 
ছুয়ের মধ্যে রয়েছে মূলগত এঁক্য ; তার নিজের কথায় 1060615 10. 25561505 
(7156 1,165 101%17৩ 0.8) । এই প্রসঙ্গে তার আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য ঃ 
“77106 51116 15 ০০51966১6৬1 128 00866061১71 206 202061 
20561615 012] 2) 9050016 60100 ০01 01১6 891030) ( 951006515 ০0£ 
9৪ 7.-906 ). 


বনের কেট দার্শনিক ফত .. ২৯ 

জড় ও চেতন সম্পর্কে তার আর একটি কথাও উল্লেখষোগা । তার মতে 
59176 809. 1196061 815 006 ভোটে ০0:2102 02:003 0£6 23015661806৮- 
অর্থাৎ তার যেন সত্তার ছুই চরম প্রাস্ত। 

তিনি চেতনার বিশ্লেষণ করে এ কথাটার ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে সে 
কথাটারও একটু উল্লেখ করা যেতে পারে । পরে অতিমানস বিজ্ঞান ও মনের 
প্রণঙ্গে তার বিস্তৃত আলোচন। কর। দরকার হবে । শ্রীঅরবিদ্ধ চেতনার বিভিন্ন 
স্তরের বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে স্থঙ্ির সর্ব স্তরে চেতন! 
বিদ্ধমান। মানব চেতনাকে বা মনকে তিনি বলেন এক মধ্যবতী ভ্তর। মানব- 
চেতনার নিম্নে রয়েছে পশুর সহজ-জ্ঞান বা 1050150£1 ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের 
যে চেতন! তাঁকে বল! যাঁয় অবচেতন । এবং স্থির সর্ব নিম্ন ত্তর জড় জগতেও 
চেতন] রয়েছে ; তবে ত1 চেতনার আকারে প্রকাশিত ন। হলেও তাকে সৃপ্ধ 
চেতনা বলতে হয়। আবার মানব চেতনার .নিয়ে যেমন এইসব সহ্জজ্ঞান, 
অবচেতন ও স্থপ্ত চেতনের স্তর তেমনি মানব চেতনার উধ্বেও মানব চেতনার 
অপেক্ষা কতকগুলি শ্রেষ্ঠতর চেতনার স্তর রয়েছে--শ্রীঅরবিন্দ তাদের 
কতকগুর্লের নামও দিয়েছেন ; যথা 77101)21 110100) [11000317160 1%11170, 
0%5:7519 প্রভৃতি । চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে, শ্রীঅরবিন্দের মতে, 
পরমাত্মা বা সচ্চিদানন্দের অতিমানস জ্ঞান। এই অতিমানপ জ্ঞান বা “বিজ্ঞান” 
বা 586:271)0 শ্রাঅরবিন্দের দর্শনের একটি মূল কথা তার বিস্তৃততর 
আলোচন। অন্যত্র করতে হবে। এখানে আমর] দেখলাম বিশ্বসত্বার সর্ব নিয় স্তরে 
রয়েছে জড় এবং জড় চেতনেরই স্ুপ্তরূপ ; আর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে চেতনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ অতিমানস বিজ্ঞান। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন জড় আর চেতন 
8212 0106 ০ 83066 0210005 0: 19051702,, 

জড় ও চেতনের মুলগত এক্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তৈতিরীয় 
উপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি “অনম্‌ ব্রদ্মোতি” কথাটির এবং খাষি ভৃগুর কাহিনীটির 
উল্লেখ করেছেন। স্মরণ রাখতে হবে দর্শনের ভাষায় “অন্ন” কথাটির অর্থ 
118667| শ্রীঅরবিন্দ নান। স্বানে বিভিন্নভাবে তৈতিরীয় উপনিষদের তৃপ্ত 
ধষধির কাহিনীটি ব্যবহার করেছেন। কাহিনীটি এই £-- 

ভৃগু পিত। বরুণের নিকট গিয়ে বললেন, “ভগবান, আমাকে ব্রহ্ম কী বলুন ।” 
বরুণ বললেন, “ঘা! হতে এই অখিল ভূত সমুহ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হয়ে ধাতে 
জীবিত থাকে এবং বিনাশকালে ধাতে গমন করে ও ধাতে বিলীন হয় তিনি ব্রহ্ম । 


২৩ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন : 


'তপন্য। দ্বারা,ধ্যান দ্বার! ব্রচ্মকে জানতে সচেষ্ট হও 1” ভূপু ধ্যান করে শেষে বুঝলেন 
“অন্নং ব্রন্ম” অর্থাৎ জড়ই ব্রহ্দ। কিন্ত ভূণ্ড ইহ! জেনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ১, 
জড়ই সব নয়। জড় থেকে প্রাণ ত্বতন্ত্। তিনি পিতার নির্দেশে আবার ধ্যান 
করতে লাগলেন। শেষে তার এই বোধ জন্মালো যে প্রাণই ত্রন্ম। কিন্তু প্রাণও 
তো শেষ কথ] নয়; চেতন মন প্রাণ থেকে ভিন্ন। ভূগড আবার ধ্যানে 
বসলেন, এবং এই উন্নততর উপলব্ধি লাঁভ করলেন যে “মনো! ব্রক্ষেতি”__মন বা 
চেতনই ব্রহ্ধ। কিন্তু এখানেও ভৃগুর তপস্তার ও জানার শেষ হলো না। 
চৈতন্থের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ আছে : পশুর সহজজ্ঞানও (17518)06) এক 
প্রকারের চৈতন্য আবার মানব মনের চৈতন্ত এবং মানব-চৈতত্ভের উধ্বে” ষে 
“বিজ্ঞানের” স্তর আছে, এবং ষে স্তরে মানব সাধনার দ্বারা উঠতে পারে তা-ও 
তে! এক প্রকারের, উন্নত ধরনের, চৈতন্য । তা-ই ভূগতর পরবর্তাঁ উন্নততর 
উপলব্ধি হলো! “বিজ্ঞানম্‌ ব্রক্ষেতি” অর্থাৎ “বিজ্ঞানই” ব্রহ্ম । এখানে “বিজ্ঞান 
অর্থ 5০161০€ যে নয়, এবং “বিজ্ঞান” বলতে যে পূর্বোক্ত 50617)100-কে লক্ষ্য 
করা হয়েছে তা স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু এই উপলব্ধি লাভ করেও ভূগ 
বুঝলেন ইহাও জ্ঞানের শেষ কথা বা সব কথা নয়। শেষে তপস্যা ও ধ্যানের 
দ্বারা ভূগ্ড বুঝলেন “আনন্দো ব্রক্ষেতি” আনন্দই ব্রহ্ম; কারণ আনন্দ থেকে এই 
ভূত সমুহের উৎপত্তি, আনন্দেই জীব সমূহ জীবিত থাকে, এবং অবশেষে 
'আনন্দাভিমুখে গমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। এখানে ভূগুর ব্রহ্ধান্বেষণ 
শেষ হলো ; কারণ আনন্দের স্তরে উঠলে ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দের অপর দুই বিভাব 
সৎ ও চিতের উপলন্ধিও সহজ হয়। জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের 
পেছনে যে একই সত্ব! বিদ্যমান, এবং সেই সত্ত। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এই উপলব্ধি 
লাভ হলে ভূগুর ব্রন্ষমোপলব্ধি সম্পূর্ণ হলো। শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভৃগু খষির এই 
কাহিনীর মর্মই এই যে সর্ব নিম্ন ম্তর জড় এবং সর্বোচ্চ স্তর সচ্চিদানন্দ, এবং 
মধ্যবর্তী স্তর প্রাণ, মন প্রভৃতি সর্ব স্তরেই একই চৈতন্য বিরাজমান ; অর্থাৎ যা 
“জড়” রূপে প্রতীয়মান আর পূর্ণ-চৈতন্ত তা হলো শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় (৫ 
০ ৪36056৪ ০£ 8য1567০6-_সতার দুই চরম প্রান্ত । 
বেদান্ত ও গীতার সষ্টিতস্ব 

পুর্বেই বলা হয়েছে ব্দোস্ত ও গীতার স্প্টিতত্ব আর সাংখ্যের স্থষ্টিতত্বের 
মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থকা আছে; এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতার মতের সমর্থক । 
শ্রীঅরবিন্দের হ্্টিতত্বের ব্যাখ্যার পুর্বে এ বিষয়ে গীতা ও বেদাস্তের সঙ্গে 


.ভ্রীঅররিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৩৬ 


সাংখ্যের পার্থক্য কোথায় দেখা দরকার। প্রথমত সাংখ্য মতে প্রক্কৃতি 
আপনিই এই বিশ্ব-চরাচর স্য করতে সক্ষম_ প্রকৃতির এক নাম “প্রসব-ধষিনী” 
অর্থাৎ স্বষ্টি করাই যার ধর্ম বা শ্বভাঁব। তাই সাংখ্য মতে প্রকৃতির (ও পুরুষের) 
অতিরিক্ত কোন ন্বতত্ত্র জগং-শরষ্ট। ঈশ্বর স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। কিন্ত 
বেদাস্ত-দশনের (ও গীতার ) মতে এবং বেদাস্তেও বা উপনিষর্দেও বল! হয়েছে 
যে, স্যপ্তির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর । বেদীস্ত-দর্শনের দ্বিতীয় স্থত্রটি এই £ “জন্মাস্তস্ত 
যতঃ* অর্থাৎ ধা হতে এই জগতের জন্মাদি-_-জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়-_-সংঘটিত হয় 
তা ব্রহ্ম বা পরমাত্ম]। 

দ্বিতীয় প্রকৃতি বা প্রধান যে জগৎকাঁরণ হতে পারে না বেদাস্ত-দর্শনের 
“ঈক্ষর্তেনাশবম্” এই পঞ্চম সুত্রে তা বল! হয়েছে । এই সুত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর 
বলেছেন £ “জগৎকারণের শক্তি যে ঈক্ষণ ( অর্থাৎ সংকল্প ) তা' প্রধানের নেই, 
কেননা তা শ্রুতি-প্রমাণ-সন্মত নয়।” (লক্ষ্যণীয় ষে প্রমাণের জন্য শ্রতির 
দোহাই-ই বেদাস্ত-দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট ) 

উপনিষদ্ও এই বিষয়ে সাংখ্য মতের বিরোধী, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্দের বিখ্যাত 
মন্ত্র “সর্বং খনিদং ব্রহ্ম তজ্জলান:**.-৮ (৩1১৪।১ ) তাঁর একটি প্রমাণ । মন্ত্রাটর 
অর্থ__“এই সমন্ত জগৎ স্বরূপত ব্রদ্ষই, কারণ ত। হতেই উহা! জাত হয়, তাতেই 
লীন হয় এবং তাতেই জীবিত থাকে ।” (তজ্জম্ততা হতে জাত; তল্প- 
তাতেই লীন হয় ) এবং তদনম্‌_তাঁতেই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ স্থিত আছে। ) 

জগত্-স্থষ্টির পুর্বে কী ছিল, সে সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত আমরা পরে 
আলোচন। করব। এখানে এই প্রশ্ের উত্তরে সাংখ্য কী বলে তা দেখা যাঁক্‌। 
সাংখ্য মতে স্থষ্টির পুর্বে অনার্দি পুরুষ ও অনাদি প্রকৃতি ছিল, কিন্তু বেদাত্ত 
একথা স্বীকার করে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।১) বলা হয়েছে “সদেব 
সৌম্েদমগ্র আপীদ্দেকমেবাদ্বিতীয়ম্ন**** ১ ির্থধ অসতঃ সঙ্জায়েতেতি” 
(৬।২।২)। অর্থাৎ আরুণি খষি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন, “হে সৌধ্য, স্যষ্টির 
পুর্বে একমাত্র সৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মই ছিলেন ।"**অভাঁব থেকে ভাবের উৎপত্তি 
কী ভাবে হবে? অর্থাৎ যা নাই তাঁথেকে যা আছে তা কী ভাবে উৎপন্ন 
হবে?” আর একাধিক উপনিষদদে বল! হয়েছে “সোঁৎকাময়ত বহুশ্যাং 
প্রজীষেয়েতি*__অর্থাৎ “সেই পরমাত্মা এই কাঁমন। করলেন যে আমি বহু হব, 
আমি উৎপন্ন হব।” এইরূপে বেদাস্ত ও বেদাত্ত-দর্শন থেকে নান! দৃষ্টান্ত 
দেখানো যেতে পারে যে ্ষ্টির মুলে ঈশ্বরের ইচ্ছা । ম্মরণীয় যে স্ট্টির 


২৪৯ : শ্রীঅরবিনের জীবন-র্শন 


আগেকার এই অব্যক্ত অদ্ধিতীয় ত্রন্ষকে শ্রীঅরবিন্দ 16006, এবং হৃষ্টির 
পরবর্তী ব্যক্ত চরাচর জগতকে 78৩ 18175 বলেন । | 
ংখ্য ও বেদাস্তের মধ্যে আর একটি বিরোধ । পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি, 
সাংখ্যের এই উক্তি বেদাস্তের অগ্রাহা। যা অনাদি তা অনস্ত; দুই অন্ত 
সম্ভব নয়। বেদাস্ত মতে পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি নয়। তারা পরমাত্বার ছুই 
বিভূতি-__পরমাত্বা তাঁদের মূল। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হলে! সব কিছুকে একের 
কোঠায় আন1। বেদাস্ত সব কিছুকে একের মধ্যে দেখে ; তাই সাংখোর 
দ্বৈতবাদ-_পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈত-_বেদাস্ত স্বীকার করে না। শ্রীঅরবিন্দ 
সাংখ্য ও গীতার পুকুষ-প্রকৃতি তত্ব নিয়ে বিরোধ এই ভাবে দেখিয়েছেন £ “] 
00৩ ১2110152, 20215515 10070151093 2180 01810116105 00610 ৫0911910 
৪1০ 0106 ০20595 ০0£ 00০ ০9591305 9) 119 010 55180176010 ৮1০৮ ০0 606 
015 7001:09152 0৮ 1715 01810016115 006 08056 ০0£ 00০ 5095093 
(55855 07. 0১০ 0165 0.-70 ). শ্রীঅরবিন্দ গীতার মর্তের শমর্থক এবং 
সাংখ্যের ছৈতের বিরোধী । 
বেদান্ত ও গীত সাংখ্যের বহু পুরুষ স্বীকার করে না। সাংখ্যের পুরুষ 
হলো! জীব ; এবং জীব বহু। বেদান্ত ও গীতার মতে পুরুষ এক বহু নয়। 
আর সা'ংখ্য মতে প্ররুভি এক; গীতায় প্রকৃতিকে পর। ও অপর] এই দুই ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে । আমর। পরা প্রকৃতির এবং জীবের স্বরূপ আলোচন। গ্রসঙ্গে 
এই সব বিষয়ের আলোচন! করবো । এখানে এই কথাটা বল] দরকার ষে 
পরমাত্ম। হতে পুরুষ ও প্ররুতি পরমাত্মার এই দুই বিভূতির উদ্তবের পর হ্ষ্টির 
যে ক্রম সাঁংখে বণিত হয়েছে তা গীতারও মান্য, এবং শ্রীঅরবিন্দ তার সমর্থন 


করেন। 


ভ্ীঅরবিন্দের হৃষ্টি-তত্বের ব্যাধ্য। 
হটির আগে কী ছিল সে সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের 


আপাতবিরোধী মতের উল্লেখ শ্রাঅরবিন্দ তার 176 [46 101%10৩ গ্রন্থে 
করেছেন এবং ছুই মতের সমম্বয়মূলক ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের 
ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে “অসত্বা 
ইদদমগ্র আসীৎ। ততে। বৈ মদজায়ত”। (২1) প্ীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা ঃ [2 
00০ ০6০81707106 211 0015 925 107-36175. [0 85 0602 008 
86176 ঘা5 00:20 (7006 15166 1011076 0.-28 ). এখানে 8610£ 


শ্ীঅরহিন্দের করেকছি দার্শনিক মত ২৪১ 


বলতে নামকপাক্মক জগৎ বোঝায়; এবং তৈত্তিগীয় উপনিষদের অন্তে এই. 
নামরূপাত্যুক বিশ্বের উত্তব য! থেকে হয়েছে তা 1০2-827৭8 1 তিনি পুত 
প+1ট 101515৩গ্রছে টব ০2-3618 বা অদৎ কথাটির ব্যাখ্যা! এভাবে করেছেনঃ 
ঢা 09 ৪৪ ৩51080017 75200 ৮0 05 88৪% (অবৎ) ০0: 1101-56108 
0 000-650185106 0৫ 65৩ 51001155, 01080581720 ৪3 ৪ 8119121005 
8096৩ ০ :580120111991091109. 12011 ৪101৩ 29 10 02৩ 10621221155 
৪70. 00 01 0101) (00 85%15650% (নামকধপাত্মক জগৎ) ৪3 1022 
800 009888015 100 2 10985 196 15611170709 961585 04 111 132110878 
০1 06 1300118 (15৩ [4166 0112৩, 19. 607 ). তৈত্তিত্রীয় উপনিষদের 
এই অসৎ আর ছান্দোগে) র সৎ বা! পরামাত্ম। ধার ঈক্ষণের বা কামনার কল জড়, 
প্রাণ মনোময় এই বিশ্বচরাচর, একই তত্ব । আর আমর! দেখেছি গ্রী্ঘরবিন্দের 
মতে জড়, প্রাণ ও মনের পিছনে একই শক্তি সক্রিয়, এবং এই ভিনের মধ্যে 1 
€৪56110€ অর্থাৎ মূলত কোন বিরোধ নেই। শ্রীন্বরবিদ্দ আরো! বলেন যে, 
2005 505155 (80৪5 ০0165658 006 ০:10 081 10৫ 20011255155 (282 
৪, ভা111 2100 ভা11] 1902019 001190101190599 ৪0910151115 169511 10 2 আা011 
200. ৪. 16911. (1৩7৩ 146 1015105, 7, 15). অর্থাৎ যে শজি বিশ্বের 
লষ্টা তা পরমাত্মার ইচ্ছা-শক্তি এবং এই ইচ্ছা-শক্তি সচেতন ভাবে একটি উদ্দেস্ত 
বা লক্ষ্যেরই অভিমুখী হয়ে থাকে । এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্তকে শ্রীঅরবিদ্দ বলেন 
পরমাত্মার আত্ম-সংকোচন বা 9617-1059117000 ও আত্ম-উন্মীলন বা 561£ 
৪5৮০9100010 1 9610717/501000920 ও 59166ড91001920-কে যথাক্রমে 
পরমাত্মার 1050600 বা অবতরণ ও 4500 বা আরোহণ বলা হুয়। এই 
[05091000103 7৮০010001---পরযাত্মা র 069০610ও 490670/---কথাগুলির 
সবার! শ্রীঘরবিন্দ কী বোঝেন তা বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের স্ষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা ও মেই 
ব্যাধ্যায় নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য কী তা বোঝা যাবে। জগতে পরমাত্মার এই 
[0690 ও 505101এরই লীল। চলছে। 
পূর্ধে বল! হয়েছে, সীতা বেদাস্তের দিক থেকে সাংখ্যের হৃতত্বের ব্যাথ্যা 
করে; এবং ভ্রঅরবিন্দ গীতার স্থষ্্িতত্ব লমর্থন করেন। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও 
পুরুষ ছুই অনাদি তত্ব গীতার মতে প্রকৃতি ও পুক্রুষ পরমাত্মার ছুই বিভূতি; 
অর্থাৎ পরমাখা। থেকে ছুয়ের উৎপত্তি। তাই তার! অনাদি নয়। লাংখ্য যতে 
“পুরুষের লাগিধ্যে বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চতন্মাজ্র গ্রভৃতির পর্যায়ের ভিতর দিয়ে 
১৬ 


২৪২. প্রঅরবিষ্ষের জীবন-দর্শন 


রক্ত, বিশ্ব-চটরাচর রূপে পরিণত হ্ব। লাংখ্যের এই সৃিকমকে প্রক্কতির. 
30018605 বা ৫8০58 এই নাম দেওয়া যায়। ভবে সাধখ্য মতে প্ররুতি- 
জড়, ভাই এই 1201509. হলো জড়েরই 10%018002 1 শ্রীমরবিদ্দ যে 
0501000-এর কথা বলেন ত1 হলো পরমাত্মার পূর্ণ-জ্ঞানের (যাকে উপরে 
50196177100 বলা হয়েছে ) 10501016107 বা ক্রম-সংকোচন । প্রীঘরবিন্দের 
হৃষ্টিজ্মের ব্যাখ্যা এই : স্থির স্থচনায় লচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞান ক্রমশ নিয়গামী 
বা সংকুচিত হতে থাকে অর্থাৎ অপূর্ণ তর হতে থাকে । মানব-মনের আন হলো, 
ভ্রঅরবিন্দের ভাষায়, 12110181705 90151758061 200 15056 । 
সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞান ক্রমশ কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়ে সংকুচিত হতে হতে 
মানব জানের কূপ ধারণ করে; কিন্তু এখানেই সংকোচনক্রিয়ার শেষ নয়। 
প্রাণের অর্থাৎ ইতর প্রাণী ও উত্ভিদ্বের অবচেতন জ্ঞানে এবং শেষে জড়ের স্বপ্ন 
চেতনে নেমে এলে সংকোচনক্রিয়ার শেষ হয় এবং বিশ্ব-চরাঁচর প্রকট হয়। 
এর নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন পরমাত্ম।র পূর্ণজ্ঞানের 10010102 বা! 1065052 
০1 16 9116 1060 025 আ০:]0 0£ 15110281106 | তাই অন্ধত্ব তিনি 
হষটির এই সংজ্ঞা দিয়েছেন £ 025961010 15 2. 19107155০01 016 91111 
11160 15200121106 | তবে ম্মরণ রাখতে হবে, ষে শক্কি বিশ্বে সক্রিয় এই 


12011115010 হলে! তার ক্রিয়ার একটি দিক্‌,_একটি দিক মাজ্ম। আমরা 
দেখবে! সেই শক্তির ক্রিয়ার অপর দিক হলে! 5616০116190 | 


ভ্রীঅরবিল্দের স্ঠি-তত্ত্বের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য 

কেন স্থষ্টিতে পরমাজ্মার পূর্ণজ্ঞানের এই ক্রম-সংকোচন, সেই প্রশ্ন অবান্তর 
নয়। ত্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলে, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ ও 
মোক্ষের জন্ত জগৎ-পশর! সাজায়। শ্রীমরবিন্দ বলেন, হি হলো পরমাজ্মার 
179 0268 98০02150০, নালা স্থানেই তিনি একথা বলেছেন (ছ২100169 0: 
প815 ০0113, 17১. 97 ; 0016 01০0761) 0, 46 )--- অর্থাৎ সতিকে বলা যায় 
পুরুষ-ঘজ্ঞ' | পুরুষ-যক্জ কথাটির অর্থ কী? যজ্ঞের একটি প্রধান অঙ্গ বলিব 
ত্যাগন্থীকার। বলি ভিন্ন যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। ক্ষ্রি-ব্যাপারে লিগু হয়ে 
পরমাধ্মা পার্ধিব জীবনের ও মানব মন, প্রাণ ও দেহের ( জড় ) অপূর্ণতা ষেন 
বরণ করেছেন। এই অপূর্ণভা-বরণ কেন, তার উত্তরে শ্অরবিন্দ বলেন, এই 
হলে! পরমাত্বার লীলা! বা আনন্দের খেলা শ্বেচ্ছায় “আত্মদান”। তাই 
প্রাচীন খবিগণ পরমাত্মাকে বলেছিলেন “আত্মর*। 95203 7৪9৮ ৪০৫ 


, জীঘরবিনোর বঙেকটি গার্শীনিক মত এ ২৪৩ 


চ46৫5৫ নাক রয়বিদ্দের এক কবিত! পুস্তকের £. 0০৫5 1820 
শীর্ষক কবিতাটি থেকে নিয়ের উদ্ধৃতি খহিদের দেওচ়1 পরমাত্বার “নতম” 
নামটির কখাই শ্মবরণ করিয়ে দেয়), উদ্ধাতিটি এই £-- 

“75 110 ০010 02102 0106 196856105 11616, 

71050650500. 11719616260 ০18 

4100 0৮5 02106 0: 6810017 280015 টা 

4100 0650. 025 001020013 ভা ...... 

(00160 10511 401001200 01171705611 
4100. 010 7106 1100061, 0. 222 ) 
এই গ্রসজে শরীঅরবিন্দ তার 510016515 ০0: ০৮৪ গ্রন্থে ১২ পৃষ্ঠায় যা! 

বলেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য | দেখানে তিনি বলেছেন ₹ 1015 055062% 
015 59011906 ০01 (116 17210105115, 50010160006 10551600 50:05 810. 
11816611129 10121851000 2170. 1]1110105 (10600 15 008 5৫60 
০6 116 16061717010. 06 6115 ছা0ো10 ০0? 10001180161106 120. 
[2710181106. হৃষ্টিতে নেমে এসে লচ্চিদানন্দ যে অপৃর্ণতা বরণ করেছেন তার 
মধ্যে নিহিত রয়েছে মুক্তির বীজ। জচ্চিদানন্দের আজ্মদানের ফল হবে মুক্তি; 
যেমন ত্রীষ্টান মতে গ্রীষ্টের আত্মোৎদর্গ জীবের পরিজ্রাণের পথ মুক্ত বরেছিল। 
লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে লাংখ্য এবং বেদাত্তও জীবের বা পুরুষের মুক্তির 
বথাই বলে। বিদ্ত প্রীঅরবিন্দ এধানে বলেছেন £50612196100 0৫ 0:19 
0210 01 111001150161106 ৪10. 18110181106 | পূর্বে বজ। হয়েছে ষে জড়ে 
চেতনা মুড) এবং ০2107 ০0 111001150161006 হলো জড় জগৎ বা সুপ্ত 
চেতনার জগৎ, আর 0110 ০0 12100191106 মানব মনের জগৎ । এখানে 
ইঙ্গিতে শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটাই বললেন যে, কেবল মানব মনের নয় মানবের 
জড় দেহেরও দিব্য পরিবর্তন হবে। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিদ্দের মুক্তির ব 
দিব্য জীবনের ধারণার এই হলো বৈশিষ্ট্য । দেহের দিব্য পরিবর্তন বলতে কা 
বোঝায় তা আমাদের পরে আলোচনা করতে হবে। 


বিজ্ঞানের ০1610 বা ক্রমবিকাশের তত্ব 
পরমাত্মার পূর্ণজানের ক্রম-দংকোচন বা 56121010002 বলতে 
প্রঅরবিদ্দ কী বোঝেন তা দেখা গেল) এখন, 96160120191. বখাটির 


8৪৪ জ্ীজরবিদ্বের জীবন-দর্শন.. 


তিনি কী ব্যাধ্য। করেন দেখতে হবে। তার আগে বিজ্ঞানে ক্পরিচিক্ত 
৮০1ঘ:200 কথাটির আলোটনা দরকার । উনিশ শতকের মধ্যভাগে চার্লন। 
ডারউইনের বিখ্যাত যুগাস্তকাতী গ্রন্থ 5 0:11 0£ 9950169 প্রকাশের 
পর চ৮০10690 বা ক্রমবিকাশ কথাটি শিক্ষিত ব্যক্কিমাত্রেরই নিকট 
স্থপরিচিত। বাইবেলের (26915 বা স্থপ্টি-প্রকরণ খণ্ডে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বর 
ছয় দিন মাত্র সময়ের মধ্যে বিবিধ জলচর, স্থলচর ও থেচর প্রানী ও ততদক্ষে 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মাচষ আর উদ্ভিদাদদি সহ লদাগরা পৃথিবী কৃষ্টি করেন. 
এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর স্থষ্টকার্ধ সমাপনাস্তে বিশ্রাম করেন। অর্থাৎ বাইবেলের 
বর্ণনা অন্লারে আজকের প্রাণী ও উত্ভিদাদি চিরদিন একইভাবে একই 
আকারে রয়েছে। ডারউইনের আগে এই ছিল গ্রীষ্টানদের বিশ্বান। ডারউইন 
অকাট্য প্রমাণ ছারা দেখালেন যে নানা অবস্থা, নান! পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে 
লক্ষ লক্ষ বছরে আজকের প্রাণী ও উত্ভিদাি ধীরে ধীরে তাদের বর্তমান আকার 
পেয়েছে । ডারউইনের গ্রন্থ বাইবেলের দিদ্ধান্ত সম্পূর্ন ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করায় সে 
যুগের ইউরোপে বিশ্বাশী শ্রীষ্টানগণ যে এক মানপিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন তা 
গছজেই অনুমেয় । একদিকে তাদের চিরদিনের ধর্মবিশ্বাস অপরদিকে বিজ্ঞানের 
অকাট্য যুক্তি তাদের উদ্‌ত্রাতস্ত করে তৃললে!। প্ধর্ম গেল, ধর্ম গেল” বলে 
চারিদিক থেকে মোরগোল উঠলো ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ 
সকলকেই নতশিরে মেনে নিতে হলো! । 

বিজ্ঞান আর একটি জিনিস প্রমাণ করলে! যে ভ্রমবিকাশের ধারা সব 
সময়েই 2012 91001916 (0 ০0101216%--দরলতা থেকে জটিলতার অভিমুখী । 
এই মূল-নত্য দকল বিজ্ঞানেই আজকাল ম্বীকূত এবং এই শৃত্রের সাছাঘেয প্রাণী- 
বিজ্ঞান দেখালে! যে আদিগ্রাণ ছিল এক-কোব-বিশিষ্ট অতি ক্ষুত্র এক প্রাণ- 
খণ্ড। এই ক্ষৃত্র প্রাণখণ্ড চ্মচক্ষুর অগোচর কিন্ত অণুবীক্ষণের গোচন্। 
দেই আনি প্রাণখণ্ডকে শ্বাসগ্রহছণ ও শ্বাসত্যাগ, খান্গ্রহণ ও খাগ-জীর্ণকরণ 
প্রভৃতি সকল প্রকার জৈবক্রিয়াই করতে হতো কিন্তু সেজন্ত তার মধ্যে এ 
সকল জৈবক্রিঘা সম্পাদনের উপযোগী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্ষের আবির্তাব তখনও 
হয় নি। ক্রমে লক্ষ লক্ষ বছরে এ আর এক-কোষ-বিশিষ্ট গ্রাণখণ্ড থেকে 
বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্-সমন্বিত ও লক্ষ লক্ষ কোষের সমবায়ে গঠিত আজকের 
মানবদেহ ও অপর লকল জটিল উত্তিঘ্‌ ও প্রাণীদেহুলমূছের আবির্ভাব হলে! । 
প্রথম বছু-কোধ-নিশিষ্ট প্রাণীদেছে মেরুদণ্ড ছিল না । প্রথম প্রাণের আ[বিত্ান্র 


ভজরবিঙোের কয়েকটি দার্শনিক মত ২৪. 


লক্ষ লক্ষ বছর পরে প্রথম মেরী প্রাণী মাছের আবির্ভাব হলো 1 
পৃথিবীতে মানবের আবিষ্ভাব তার বছ পরের ঘটন!। ানবদ্দেহের গঠনে তায. 
উৎপত্তির ও ক্রমবিকাশের এই ইতিহাস প্রাণিবিজ্ঞানীর নিকট ধর! পড়েছে। 
ভাবতে বিস্ময় লাগে যে গান্ধীজী ও শ্অরবিন্দের স্তায় মহাপুরুষের দমেহেরও 
উদ্তব এক অতি ক্র অণুবীক্ষণ-গ্রাহ আদি প্রাণধণ্ড থেকে। 
ক্রমবিকাঁশের কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ও উপনিষদের বিভিন্ন মত 

কেন জীব ও উদ্ভিদ দেহে এই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তার কারণ হিসাবে 
ভারউইন জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমের টিকে 
থাকা, যৌন নির্বাচন প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ জগতের উৎপত্তির 
এই ব্যাখ্যাই বথার্থ ব৷ পূর্ণ ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করেন না । তার কথা ঃ 
“্জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত, ইহাই ফুরোগীয়দের 
বিজ্ঞানের মৃলমন্ত্র।*-ভারতীয় আর্ধগণের বিশ্বাস এই বিশ্ব আনন্দধাম, €প্রম 
ত্য ও শক্তি বিকাশের জন্ত দর্বব্যাপী নারায়ণ শ্থাবর-জঙ্গমে, মনুষ্য পণ্ড ও 
কীট-পতঙ্গে, দাধু-পাপীতে, শক্র-মিজে, দেব-অস্থরে প্রকাশ হইয়া জগত্ম 
ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জন্ত দুঃখ, ক্রীড়ার জন্য পাপ, 
ক্রীড়ার জন্ত পুণা, ক্রীড়ার জন্ত বন্ধুত্ব, ক্রীড়ার জন্য শত্রুতা, ক্রীড়ার জন্ত দেবত্ব, 
ক্রীড়ার জন্য অন্রত্ব। মিন্রশক্র সকলেই ক্রীড়ার সহচর । দুই পক্ষে বিতক্ক 
হইয়া শ্বপক্ষ ও বিপক্ষ স্থষ্টি করিয়াছে ।” (ধর্ম ও জাতীয়তা, ৭১ পৃষ্ঠা) শ্রীঅরবিজ্ৰ 
লীলাবাদী।; এবং তার জগৎহৃষ্টির ব্যাখ্যা লীলাবাদের দিক থেকে ব্যাখ্যা 
শ্রীঅরবিজ্রের হৃষ্টিতত্বের এই ব্যাখ্যা উপনিষদের হ্ষ্্িতত্বের ব্যাখ্যারই অন্ক্ধপ । 
তত্তিরীয় উপনিষদের “আনন্দান্ধ্যেব খন্বিমানি ভৃতানি জায়স্তে *-**-* কথাটিরই 
প্রত্তিধবনি পাওয়া] যায় গ্রঅরবিদ্দের হৃষ্টিতত্বের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় । 
ভছ০0106107) ও [রছ0106108 গিলে সৃষ্টির পুর্ণ চক্র 

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-তত্বের ব্যাখ্যায় ও শ্রীঅরবিদ্দের ব্যাখ্যায় মূল গ্রভেদ 
কোথায় দেখ যাক্‌। শ্রীঅরবিন্দের মতে 5617705010602 ও 5807 
₹ড০016102 এই ছুয়ে মিলে যেন স্ষ্টির একটি পূর্ণচন্র বা বৃত্ত রচনা করে। 
তাঁর কথা 12550106101. 19 20 1056196 26120010. 0 11250110000, 
51012716198. 5108] 55011160109 61061251006 10508158 1615 ৮16 
97£1091 7001061010915 5161016106 81001080001 (1005 15156 1015116, 
1,759 )1 তিনি অন্বত্্ বলেছেন, 02015 1086 13 12591560092 


২০৬ শ্রীঅরবিদ্বের জীবন-দর্শন,.. 


৪০1৮ আবার এই কথাটি অন্ত ভাষায় আরে! পরিষ্কার করে তিনি 
বলেছেন £হ “(11096 195 ০0125 ££012 0০৫ 2005 160৮ 60:00. 
তাই স্থ্তত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা কেবল 96173201105 তত্বে কিংবা কেবল 
96166010000 তত্বে মিলবে না । ছুয়ের মিলনেই হটিতত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা 
নম্ভব। তাই কৃষ্টিতত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রীঙ্রবিম্দ এইভাবে করেছেন £ 
0758001 15 ৪ 710050 (01005 901116) 1269 150075806 ( অর্থাৎ 
[750180100) 207 05 10010096 0£ 0010108 180] ৪£910+*+*+" (9 
11218 200. 15707715085 ( অর্থাৎ 1/010505)। এধানে তিনি ক্র 
স্থচনা কীভাবে হয় এবং তার পর্িণামই ব! কী তা একনঙ্গে বলেছেন। ত্য 
হলে। পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞানের অজ্ঞানের ত্তরে। দেহ, প্রাণমনের স্তরে অবতরণ 
(100100101 বা! 10680610$)। আর হৃষ্টির উদ্গেশ্য হলো আবার দেছপ্রাণ- 
মনের অপূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-জ্ঞানরূপে ৪৮০1%5 হয়ে, বিকশিত হয়ে ওঠা 
(0৮০15005 বা 450626) | দেখা গেল পাশ্চাত্য বিজান তার স্তনের 
ব্যাখ্যায় ]15০9100192-এর কোন খোজ রাখে ন।, রাখতে চায়ও না। অর্থাৎ 
বিজ্ঞানের মতে স্ত্ির হুক হয় জড়ের স্তরে ; তার আগে কী ছিল তা বিজ্ঞানের 
আলোচ্য নয়। আর বিজ্ঞানের মতে মানব মনের শুরে এসেই ক্রমবিকাশের 
ধার। পমাণ্ত হয়েছে। মানসজ্ঞানের পরিণতি হবে অতিমানসজ্ঞানে--এ লব 
কথ বিজ্ঞানের আলোচনার বহিভূর্ত। মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের সঙ্গে ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক ; এবং মন্তিফ-বিরিত কোন জ্ঞানের লভ্ভাবন! বিজ্ঞান ম্বীকার করে 
না। বিজ্ঞানের মতে পশুর ও ইতর প্রাণীর স্তর অতিক্রম করে মাহুষে এলেই 
মস্তিদ্ধের চরম উন্নৃতি হয়েছে এবং এধানেই মনের উন্নতির ও ক্রমবিকাশের 
ধারার লীমারেখাও টানা হয়েছে। কিন্তু শ্রীমরবিন্বের মতে মনের উধের্ব উঠে 
যেদ্দিন মানব-মন অতিমানস স্তরে আরোহণ করবে দেদিন হবে স্থত্ির ক্রম- 
বিকাশের ধারার পরিসমাপ্তি । জড় কোথা থেকে এলো বিজ্ঞান তা জানে নাঃ 
আর ক্রমবিকাশের ধারা মানব-মনের পরে কিছু যে সম্ভব বিজ্ঞান তা-ও মানে 
না। বিজ্ঞান স্থষ্-ক্রমের একটি অংশের ব্যাখ/! করে মাত ঃ তাই বিজ্ঞানের 
ব্যাধ্যা অসম্পূর্ণ । ' 
এখানে আর একটা কথ! উল্লেখ কর! দরকার । জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে আমর! দেখেছি যে শ্রীঅরবিন্দের মতে জড় ও চেতনের মধ্যে মূলত 
(10 589665 ) এক্য, কিন্ধ তার] হলো (5৩ চে০ 63206 (61028 0£ 


: ভ্ীজরবিন্বের কয়েকটি মানিক মত, হউক, 
ও35186005 1 ভ্রবিদ্দের 10501010920 ও হ918102-র সংজাদিও 
েকথাটিই তিনি একটু অন্ত ভাঁবে বলেছেন। 10৮০0100102 প্রক্রিয়ার শুচেল! 
সচ্চিদানদ্দের পূর্ণজান থেকে, এবং তার পরিসমান্তি জড়ে ॥ তাই লক্চিদীনন্দের 
পূর্ণজ্ঞান আর জড় এখানে ছুই প্রাস্ত, যথাক্রমে আদি আর অস্ত। আঁবান 
৪৮০48(102 প্রক্রিয়ার হুচন! জড়ে এবং পরিমাপ্তি লচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ানে । 
এধানেও জড় ও চেতন ছুই প্রান্ত, তবে এখানে জড় আদি আর চেতন অন্ত। 
তাই শ্রীঅরবিন্দের কথা 1186657 15 655 1150157-70085 5699৩, 90121 
45 6108 811012716 (1015 14101015126, 0,591 )1 একথা স্মরণ 
রাখলে 17250116010 ও ৪5৮০0106101 স্ন্বদ্ধে শ্রমরবিন্দের নিয়োক্ত উক্ভিটির 
অর্থও বোঝ। যাবে । উক্তিটি এই £ [71501161012 1৪ 1010185 1760 0187 
৪00 6৮০01110010 13 61261561106 21960 2. 1067 013101506051050 099, 
€ 73100165901 1515 ভা ০:10, 0. 97 ) 01016050600 কথাটির অর্থ এই 
যে €5০18002॥ এখনও সম্পূর্ণ লত্য হয়ে ওঠে নি, কিন্ত একদিন সত্য হবে। 
কীভাবে তা হবে তা বোঝা! যায় শ্রীঅরবিন্দ ৮০10০-এর ধায়াপথের যে 
ব্যাখা দিয়েছেন তা থেকে। ব্যাখ্যাটি এই ঃ 
চস010107-এর তিনটি সোপান 
ক্রমবিকাশের ধারা একটি সুদীর্ঘ ধারা ; কোন্‌ স্থদূর অতীতে তার নুচেন। 
হুয়েছিল। পর পর তিনটি ধাপে ক্রমবিকাশের পরিসমাণ্ডি। প্রথম ধাপ হলো 
যা হয়ে চুকেছে, অর্থাৎ যাঁর পূর্ণ-বিকাশ হয়েছে, যার আর বিশেষ কোন 
পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অতীত ইতিহামে জড় 
ও প্রাণের আবির্ভাব । শ্রীরবিন্দের মতে জড় ও প্রাণ স্ব্যবন্থিত ও স্থিতিশীল। 
ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় ধাপ হলো! যার আবির্তাব হয়েছে কিস্ত এখনও যার পূর্ণ- 
পরিণতি লাভ হয় নি। দৃষ্টান্ত মন-বুদ্ধি-দম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব । মানুষের 
মন অজ্ঞান ও অর্ধজ্ঞানের শ্তর 12710079110 511151052652 10057150651 
মানব-মনের পূর্ণ-পরিণতি এখনও হয় নি। ক্রমবিকাশের তৃতীয় ধাপ হলো যার 
সচন] এখনও হয়নি, কিন্তু ভবিস্ততে হতে বাধ্য । তার দৃষ্টাস্ত ভবিষ্যৎ-দেবমানব 
বা পৃথিবীতে দচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি। প্ররুত্ির ক্রমবিকাশের 
ধারায় এখনও দেবমানবের যে আঘির্ভাব হয় নি সেকথ। লত্য ; কিন্তু মানুষে 
এদেই ক্রমবিকাশের ধারার অবসান হয় নি। একদিন মানুষকে দেবমানব হয়ে 
উঠতে হবে। এই হলো শ্রীমরবিন্দের স্বপ্ন । 


8৪৮ ভ্ঘরবিন্দের জীবনবর্শন 


মানবদ্ধেহে দেবমানবের আবিষ্কার সম্পর্কে উপনিষদ | 

মামবদেছেই যে দ্েবমালবের আবির্ভাব হবে শ্রীমনরবিদ্দ ভার এই মতের 
জমর্থন পেয়েছিলেন এতরেয় উপনিষদ্দের একটি উপকথায় ; এবং 1৭16 [4166 
10:515৩ গ্রন্থের ৭৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি তা উল্লেখ করেছেন। উপকথাটি আছে, 
এঁতরেয় উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। উপকথাটি এই £ পরমাত্া' | 
মহঃ, জন, তপ:, তা, স্বর্গ প্রভৃতি সখচলোক স্যা্ট করলেন। তারপর অস্বি, 
বায়ু, নুর্ধ প্রভৃতি দিকপাল দেব তাগণ সুষ্ট হলেন । দিকপাল দেবতাগণ তখন 
পরমেশ্বরকে বললেন, "আমাদের বালোপযোগী ও কর্মোপযোগী দেহ নির্মাণ 
করুন!” প্রথমে দেবতাদের নিকট গবাকৃতি একটি দেহ উপস্থিত করা হলো । 
দেবতাঁগণ এ দেহ তাদের যোগ্য মনে করলেন না । একটি অশ্বাকতি দেহ 
তাদ্জের নিকট উপস্থিত কর! হলো । এ দেও দেবগণের মনঃপুত, হলে! না'। 
শেষে মানুষের দেহ স্ষ্টি করে তাদের নিকট আন! হলে, “ই, এ দেহ উত্তমন্ধপে 
নিশ্সিত হয়েছে”. এই কথা বলে দেবগণ এ দেহে প্রবেশ করলেন। এই তুচ্ছ 
উপকথার দ্বারা খধি একথাটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর মতে একদিন 
মানবদেছেই ভবিষ্যৎ দ্েবমানবের আবির্ভাব হবে। 
চচ০106602) ও যোগ 

ক্রমবিকাশ প্রদঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি মতের উল্লেধ প্রয়োজন । 
তিনি বলেন, ক্রমবিকাশের ধারায় মান্ধষই হলো! প্রকৃতির 5196 02101 ৮ 
অর্থাৎ মাস্থষের মধ্যেই প্রথম বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে? এবং মাস্ুষই একমাঝ 
প্রাণী যে তার বিচার-বুদ্ধির সাহাযো লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং লক্ষ্যে 
পৌছবার উপায় নির্ধারণ করতে পারে । ক্রমবিকাশের নিশ্নতর ত্যরে, অর্থাৎ 
জড় থেকে প্রাণের তরে, এবং প্রাণ থেকে মনের ঘ্তরে ওঠবার বেলায় প্রকৃতির 
নিয়মেই আপন! থেকেই লক্ষ লক্ষ বছরে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় পরিবর্ডন 
ঘটছে। বিস্ত মাচুষের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে, অস্তত ঘটার 
সম্ভাবন]। ক্রমবিকাশের পরবতাঁ ধাপে দেবমানবের উত্তব ছবে মান্থষের পজ্ঞান 
ঈাধনার ফলে। প্রকৃতির নিয়মে আপন। থেকেই ত1 হবার নয়। তবে একাজে 
যোগ হবে মাস্থষের সহায়ক । শ্রীঅরবিন্দ তার "1৩ 5556815 01 5০055 
গ্রন্থে (৫ম পৃষ্ঠায়) হ্বামীবিবেকানন্দের কথার পুনকুক্কি করে বলেছেন £ ডু০৫৪ 
119 08 1625510602৪ 2. 026808 01 00100101653106 03679 8৮০11111012 
1000 ৪ 5110515 1166,১,,0৫ 098115 831505005, (আমাদের দেশের 


 জ্রীঘরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত... ই 


জীবমমুক্তি কথাটি দ্দরণীয়)। অর্থাৎ ভ্রীজরবিদ্দের মতে মানুষের ক্ষেতে করম- 
বিকাশের পরবর্তা ধাপ বিলম্ধিত না-ও হতে পারে । এই জীবনেই ফোন কোন. 
মান্থষের পক্ষে দেবমানব হওয়া অসম্ভব ও অবান্তর কয়ান। না-ও হতে পারে৷ 
জীবন ও যোগ 

সৃষ্টিতে ক্রমবিকাশের কাজ ও যোগ এ ছুয়ের সম্পর্ক লম্বদ্ধে অরবিদ্দের 
একটি গুসিদ্ধ উক্তি হলো “411 [416 19 ০2৪. তিনি তার 851003695 
০৫ 5০9৫৪ গ্রন্থের মর্মস্চক সুত্র হিসাবে বাকাটি গ্রহণ করেছিলেন। তার লেখ! 
থেকে নিয়ের উদ্ধৃতিটিতে কথাটা আরে! একটু স্পষ্ট করে বল! হয়েছে ; [5 6৩ 
11516 16 01900121165 200 5058, ৪11 1166 15 8101161 00128010191 
01. ৪0)009010181% ৪. 0989. আমর! দেখেছি ক্রমবিকাশের গতি 
উধ্ৰসুখী) উপনিষদের ভাষায় আনন্দের অভিমুখী। জড়ের মধ্যে প্রাণশক্তি 
প্রচ্ছন্প ছিল বলেই (গ্রীঅরবিষ্দের ভাষায় 12010 ছিল বলেই) পৃথিবীতে 
একদিন উত্ভিদ্‌ ও ইতর প্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে জড়বিজ্ঞানের আধুনিক মতও এই যে প্রাণের ধর্ম গ্রচ্ছন্ন- 
ভাবে জড় পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান; অর্থাৎ বস্তর মধ্যে যে সস্ভাবন! 
(09650119110 ) বিস্তমান সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত কর! বস্তর ধর্ম বা 
স্বভাব বা 8:2৫ | আবার জড়ের মধ্যে প্রাণের ধর্ম যেমন প্রচ্ছয় ছিল, প্রাণের 
মধ্যেও তেমনি মনের ধর্ম প্রচ্ছন্ন ছিল; তাই একদিন প্রাণিজগতে মন ও 
বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্থ মানুষের আবির্ভাব হয়। জড়জগতে প্রথমে এই উত্তিদ্‌ ও 
ইতর প্রাণীর আবির্ভাব, পরে পৃথিবীতে মানুষের আবিঙাব এই ছুটি ব্যাপারকে 
ভীঅরবিন্দ এইভাবে ' ব্যাখ্যা করেছেন £ ৮7006 209062151 আ 0110 1985 
০1৮60 1116 10 01060161106 10 2, 71698025 07020 0106 5169] 11906, 
32)1110 11 01050161005 60 ৪, 7016981116 110100. (006 100610181 71906. 16 
15 1007 (5106 00 5৮০9152 51196100170 117 01080121005 €0 7075990116 
7010 (05 50101820510109] 1018106,” (1086 21001507015 ০:10, 
7১. 10)1 অর্থাৎ জড়জগতে প্রথমে উত্তিদ ও ইতর প্রাণীর আবির্ভাব, এবং পরে 
প্রাণিজগতে মানুষের আবির্ভাব এ ছুটি*ক্রিয়ার মধ্যে শ্ীঅরবিন্দ ছুটি শক্কির 
লংযোগ দেখেছেন। একটি শক্তি উপর থেকে আকর্ষণ করছে ॥ অপরটি নীচে. 
থেকে উপরে উঠতে আগ্রহবান, উদ্নুখ হয়ে রুয়েছে। উপরের আকর্ষণ আক 
উপরে ওঠবার জন্ত নীচের উন্যুখতা--কথা ছুট বূপফের বা কল্পনার ভাষা মন 


৪ শ্রঅরবিন্দের জীবন-ধর্শন 


হওয়া বিচিত্র নয়; কিস্ত আমর! দেখবে শ্অরবিন্দের দাধনার মূল. কৃ্েই এই 
-_একদ্রিকে লঙ্চিদানন্দকে জানবার জন্ত নীচ থেকে সাধকের উন্মুখতা, অপর 
দিকে উপর থেকে নিজেকে প্রকাশ করার জন্ত সচ্িদানন্দেরও আগ্রহ । এই 
ছুটি ক্রিপ্নাকে যোগ বলে ব্যাধ্যা করা যায়; এবং এই ছুটি ক্রিয়াই যে এ পর্যন্ত 
9100919803001815 অর্থাৎ অজ্ঞানে, প্রকৃতির নিয়মেই হয়েছে, এ কথাও 
যথার্থ। কিন্ত ক্রমবিকাশের পরব্তাঁ ধাপ হবে মানবের দেবমানব হয়ে ওঠ] । 
তার জন্ত চাই সঙ্ঞান সাধনা । এদিক থেকে দেখলে 211 140 ও 
51061 0021501011519 01 502190071501011819 ৪. 5029১ অর্থাৎ £১1] 116 15 
ছু 025. 


দ্বিভীষ্ম পরিচ্ছেদ 
উীঅল্পহ্িন্দেল্ল দর্শনে শ্রল্া 
ব্রন্ম গুচ্ছন্প কিম্ত জ্ঞেয়্ 
সৃষ্টির কথার পর ষ্টার কথা। বেদাস্তের প্রধান আলোচ্য ব্রহ্ম, জীব ও 
জগৎ। এ-সম্বদ্ে প্রীঅরবিন্দের মতের সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর] যাক্‌। ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে ব্রদ্ষ জেয কি অজ্ঞ? এই 
গুশ্টের আংশিক আলোচন' প্রথম অধ্যায়ে 19616105 প্রসঙ্গে হয়েছে £ এখানে 
শ্রীঅরবিন্দের মতের একটু বিস্তৃুততর আলোচন। প্রয়োজন। 
প্রঅরবিদ্দের দাশনিক মতের উপর উপনিষদ ও গীতার প্রভাব যে গভীর 
ত1 শ্বীকার করতেই হবে। তৈতিরীয় উপনিষদে ব্রন্দের জ্রেয়ত। ও অজ্েয়ত? 
সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি আছে £ 
“যতো বাচে। নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনস। লহ । 
আনন্দং ব্রহ্ধণে। বিদ্বান, ন বিভেতি কদাচন | (২৪) 
রবীন্দ্রনাথ তার *শাস্তিনিকেতন* নামক উপদেশ-সংগ্রহ পুশুতকে শ্লোকটির এই 
অনুবাদ করেছেন £ “বাক্যমন ধাকে না পেয়ে ফিরে আসে, সে ব্রদ্মের আনন্দকে 
হাদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতে ভয় থাকে ন।” শ্রীঅরবিন্দ তার 
[9৩ 2২10165 07115 ভয০:1এ পুস্তিকার ৩৫শ পৃষ্ঠায় খষির এই স্লোকটিরই 
যেন প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, ”918110190. 79 00001008015 0৮ ঠ15 
25500 9100 106%:0016551)15 10 8196601১98৮ 5101 20516801৩ 75 


: শ্রীরবিন্বের দর্শনে দ্ধ. ২৫৯ 

90126100135 8567১: 01: 170161561. (0090 655 20510651 96106005 | 
এই প্রনজে দেধানে তিনি একথাটাও বলেছেন যে উনিশ শতকের ভিক্টোরী, 
যুগ্সের পাশ্চাত্য অজেয়বাদীর ভ্তায় ভারতীয় বৈদাস্তিকও বজেন যে চরমতত্ব 
বাক্যমনের অগোচর ; কিন্তু বৈদাস্তিকের এই শেষ কথা নয়। বৈদাস্তিক, 
বলেন যে মন-বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠতর শক্তি মানুষের রয়েছে এবং তার সাহাষ্যে 
চরমতত্বের নাগাল পাওয়া মাস্ছষের পক্ষে সম্ভব। পাশ্চাত্য অজেঘবাদী অবশ্ঠ 
একথা স্বীকার করেন না। 

আমাদের কোন কোন খাধি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতই নিঃসঙ্দেছ ছিলেন 
যেহস্তস্থিত আমলকের ন্তায় ঈশ্বর তাদের নিকট সত্য ছিলেন। এই প্রলঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের একটি প্রচলিত গানের কলি উল্লেখ কর! যেতে পারে। কলিটি 
এই £ 

রয়েছ তুমি এবথ। কবে 
জীবন-মাঝে লহজ হবে? 

শ্রীমরবিন্দের জীবনে, 72590০ শ্রীঘরবিন্দের উপলব্ধিতে ঈশ্বর যে “পহজ” 
হয়েছিলেন তার একটি প্রমাণের উল্লেখই এখানে যথেষ্ট হবে । প্রীিলীপকুমার 
রায় তার প্শরষরবিন্দ প্রসঙ্গে” পুস্তকখানায় (৪১ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, “*****- 
চমকে উঠেছিলুম ১৯২৪ লালে শ্রী অরবিন্দ যেদিন আমাকে বললেন, নিশ্চিতির 
শান্ত স্থরে ষে ভগবানকে চাইলে পাওয়া যায় ॥ এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ 
অপরোক্ষ অনুভবে । বিশ্বাস হলো৷ মুহূর্তে, কেনন! তার ত্বরে বেজে উঠেছিল 
মেই স্থুর যে স্থর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অপরোক্ষ অনুভব বিনা বেজে উঠতে 
পারে না।* 

্রন্ম কি জেয়, এই প্রশ্ন নত্ঘপ্ধে দার্শনিক শ্ীমরবিন্দের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় 
তার [৩ 146 101512৩ গ্রন্থের ভ্রয়োদশ ও চতুর্দশ পৃষ্ঠায়। সেখানে তিনি 
বলেছেন £ “1015 10985511016 60 63855518169 (108 1110070721)1517695 ০1 
€52 00100 ১16.* এবং "006 002000তাও 151201 0101000 ত21016.5 
অর্থাৎ যুক্তি হারা ঈশ্বরকে জান! যায় না, একথা সত্য হলেও, ব্রদ্ধ লম্পৃধ 
অজ্ঞ একথ| বললে বেশী বলা হয়; আর ব্রদ্ধ অজ্ঞাত হলেও অজ্ঞেয় নয়। 
এ বিষয়ে তার স্থির দিদ্ধান্ব অন্তত্ম এই ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন 
58191178980. 2 00100691650. 10 6150056181১15 অর্থাৎ ত্রদ্থ প্রচ্ছ কিস্ত 
খজেয়। | 


চে শ্রীজরবিদ্দের জীবন-দর্শন 
উপনিথছ্‌ ও গীভার ত্র এনা 
্রশ্থ সন্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার একটু. বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের. 
দেশে ব্রদ্বাবিভার আকর উপনিষদ ব1 বেদাস্ত। বেদাস্ত বলতে বেদের অস্ত 
ভাগ বা শ্রেষ্ভাগ জানকাণ্ড যোবায়। বেদাস্ত-দর্শনে বিভিন্ন উপনিষদের 
্রদ্ম-ব্ষিয়ক উক্তি্মূহের সমস্থ লাধনের চেষ্টা কর! হয়েছে, অর্থাৎ দাশনিক 
ব্যাখ্যার চেষ্টা কর! হয়েছে । গীতাকে উপনিষদ্স্মূহের লার-সংগ্রহ বল! হয়। 
গীতা একখানা শ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক গ্রস্থ। শ্অরবিন্দের নিকট উপনিষদ্গুলি ও 
গীতা মূল্যবান গ্রন্থ ; এবং তার ব্রদ্ধতত্বের ব্যাখ্যায় তিনি এ ছুই শাস্ত্রের, 
বিশেষভাবে গীতার অগ্সরণ করেছেন। 
উপনিষদে ব্রন্মের সগ্ডণ ও নিগুথ ছুই রূপেরই বর্ণনা করা হয়েছে; 
উপনিষদে ত্রহ্মকে “নিগুণো! গুণী” বল1 হয়েছে। সগুণ ব্রহ্ষকে আবার অপর 
ব্রহ্ম এবং নিগু ত্রদ্ষকে পরত্রহ্ম বলা হয়। পর কথার অর্থ শ্রেষ্ঠ; অপর আর 
অশ্রেষ্ঠ বথ! ছুটি একার্থক। ব্রন্ষের নিগুণ রূপকেই শ্রেষ্ঠ রূপ বলা হন়। 
বর্গ লগ্তণরূপে জগতনষ্টা, সকল কল্যাণগুণের আকর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেধিত 
হন; আর নিগুণ ব্রদ্ষকে সকল বিশেষণের অতীত অনির্দেষ্ট বলে বর্ণনা! করা 
হয়ে থাকে । 
গীতায় ব্র্মকে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুযোত্বম এই তিন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । 
শ্রীঅরবিন্দও গীতার মত অন্থসরণ বরে ব্রত্ষের তিন ক্ধপের-_-একই ব্রদ্দের তিন 
রকম প্রকাশের বা তিন রকম বিভাগের কথ বলেছেন । এখানে প্রচলিত মত 
অপেক্ষা শ্রীঅরবিদ্দের ব্যাখ্যায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রচলিত মতে ব্রদ্ষের দুই রূপের, 
সগ্ডণ ও নিপুণ ব্বপের কথাই বলা হয়ে থাকে, তিন রূপের থা নয়। 
শ্রীঅরবিন্দের এই ব্যাখ্যার মূল গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিষ্বেক্ত মোক ছুটি ঃ 
ঘ্াবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ দর্ব্বাণি ভূতানি কৃটস্থোইক্ষর উচ্যতে 1 ১৬ 
উত্তমঃ পুরুষত্বন্থঃ পরমাত্যেত্যুদাহত: 
যে লোকছুয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈগ্বরঃ | ১৭ 
অর্থাৎ ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই ছুই পুরুষবিষ্ঞমান ) লমুদয় ভৃতকে ক্ষর এবং 
ফুটস্থকে অক্ষর বল! হয়ে থাকে । এছাড়া আর একজন উত্তমপুকুষ আছেন, 
হাকে গরমাধ্া! বল! হয়ে থাকে? তিনি অবায় নিথিকার ঈশ্বর । লোককে, 
প্রবিষ্ট হয়ে তিনি লোক পালন করেন। 


1 


জীজরবিদ্দের বর্শনে রন্ ১৩৩০ 
বার ব1 সগুণ জে 


মনে রাখতে হবে ক্ষর অক্ষর এই ছুই পুরুষ এবং ছুয়ের অতিরিক্ত পুরুযোতম 
তিন হ্বতত্তর তত্ব নয়; একই ত্রম্বের বিভিন্ন রূপ বা বিভিন্ব রূপে প্রকাশ বা 
বিভিন্ন ভাব। ক্ষর ব্রক্ম বলতে কী বোবায় তা দেখা যাক। ব্রন্থ ক্ষর কূপ 
জগৎ! ঈশ্বর । জগৎ কৃষ্ট করে ব্রন্ম গং থেকে আলাদ। হয়ে অবস্থিত নন ; 
'অগতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। উপনিষদ বল! হয়েছে, "্কূপং রূপং প্রতিকপো 
বতৃব”-_ অর্থাৎ ব্রহ্ধই লব হয়েছেন; "আব্র্ষস্তদ্ব* ( গ্রজাপতি ব্রন্ম। থেকে তৃণ 
পর্যন্ত) সবই ব্রদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রশিদ্ধ উক্তি "ণর্বম্‌ খবি।ম্‌ ব্রদ্ধ” 
(৩1১৪।১) বাকাটির, আর গীতার *বাহ্থুদেবঃ সর্বমিতি" (৭1১৯) উক্তির অর্থ 
একই । এই প্রদক্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিয়োক্ত গ্লেরক ছুটিও উল্লেখযোগ্য । 
বর্ধই যে লব কিছু, একথাটা গ্লোরক ছুটিতে স্থন্মর রূপে দেধানো! হয়েছে; এবং 
শ্রীঅরবিন্দ তার 17৩ [46 [)1510€ গ্রস্থে (৬.৯ পৃষ্ঠায় ) ও 58899 00 
126 015 গ্রন্থে (৩৯১ পৃষ্ঠায়) শ্লোক ছুটির ব্যাখ্যা করেছেন। গ্লোক ছুটি 
এই ৫ 
্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। 
ত্বং জীর্পে। দণ্ডেন বঞ্চলি ত্বং জাতো! ভবদি বিশ্বতোমূধঃ ॥ ৪1৩ 
নীলঃ পতঙ্গে৷ হরিতো৷ লোহিতাক্ষান্তরিদ্গর্ভ খতবঃ লমুদ্বাঃ। 
অনাদিমত্বং বিস্ৃত্বেন বর্তমে যতো জাতানি ভূবনানি বিশ্ব! ॥ ৪18 
অর্থাৎ তুমি নারী তুষি নর? তুমি কুমার তুমি কুমারী; তুমি জরাগ্রত্ত হয়ে 
'্খলিত পদে দণ্ডদছায়ে চল $ এবং তুমিই জাত হয়ে নান। কূপ ধারণ কর। 
তুমি নীল পাধী, তৃষি হরিণ রক্তচচ্ছু শুকাদিপক্ষী; তুমি বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ; 
তুমি খতুসমূহ ; তুমি সাগর ; তুমি আদ্দিবিহীন; তুমি সর্বপালবরূপে বিদ্যমান 
আছ) তোমা হতেই বিশ্বতুবন উৎপর় হয়েছে। 
এই হলো গীতার পবাস্থদেবঃ সর্বমিতি*্-র বিস্তৃত ব্যাখ্যা । একেই তা, 
ব্রন্ষের ক্ষর রূপ বুল! হয়েছে। ক্ষর কথার অর্থ বিনাশশীল, বা বিকারী বা 
পরিণামী, যা জীবজগতরূপে অভিব্যক্ত বা 22877165560 হুয়। ল্মরণ রাখতে 
হবে হিন্দুদর্শনের মতে “আব্রন্স্ত্ব* অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রদ্ম। থেকে তৃণ পর্স্ত 
দকলই বিনাশশীল। শ্রীঅরবিন্দ ক্ষর পুরুষকে ব্রদ্মের 2006916 ও 798190291 
রূপ বলেছেন। ক্ষর ব্রন্ম বা অপর ব্রদ্ধ বা বৌকিক মতের জগত্রঠা ঈশ্বর 
একই বল৷ চলে। 


হ৫৪ ভ্রঅরবিদোর জীবন-দর্শন 


নঅক্ষর ব্রজ্ 
ক্ষর রূপে ত্রদ্মের যে পরিচয় তা বর্ষের আংশিক পরিচক়্ মাআ। কর্ম তো 
কেবল বিশ্বরূপেই অভিব্যক্ত নন; তিনি বিশ্বের অতীতও, বিশ্ব অপেক্ষা! অনেক 
অধিকও। তাই ধারা চ8:11615, অর্থাৎ ধাদের বিশ্বা ঈশ্বর হলেন এই যা 
কিছু অভিব)ক্ত হয়ে রয়েছে গুধু তাই, শ্রীঅরবিদ্দের মতে তীরা ভ্রান্ত? 
কারণ তীর] ভূলে যান যে ঈশ্বর যেমন জীবজগৎ রূপে প্রকট, তেমনি ঈশ্বরের 
আবার বিশ্ব তীত রূপও সত্য। গীতা সেভূল বরে না। গীতার দশম অধ্যায়ে 
বল! হয়েছে, “আমি আমার একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করে 
আছি।” আমাদের শাস্ত্রে বারবার এ কথাট। বল! হয়েছে ষেব্রদ্মের একাংশ মাক 
সর্বসূত, অপর তিন অংশ অমত। .বেদের পুরুষন্থক্তের কথা--”***পাদোহন্ 
জর্বভূতানি ভ্িিপাদশ্যান্তং দিবি ।” লমুদ্ধয় ভূত তার একপাদ। তার জিপাদ 
ছ্যলোক এবং অমৃত। অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সগুণ, এবং বিশ্বত্র্া, বিশ্বকর্মা ও 
সর্বতৃত রূপে অভিব্যক্ত নন; তার আবার নিগুণ বাক্যমনের অগোচর 
দেশকালের অতীত অব]ক্ত দপও আছে। সেই ন্পকী? 
গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত লোকে অক্ষর কথার্টির গ্রতিশব্ধ হিসাবে 
কৃটস্থ বথাটির ব্যবহার হয়েছে । কৃট কথার অর্থ মূল এবং কৃটস্থ হলো যা 
মূলে স্থিত। কৃটস্থ কথার অর্থ শ্রীঅরবিন্দ করেছেন 8910126 ৪১০৮৫ 
017817559, এবং অক্ষর ব্রন্ধকে শ্রাঅরবিদন্দ 12010191916 ও 12119130291 
বলে ব্যাখ্যা! করেছেন। তা হুলেক্ষর ব্রন্ম ও অক্ষর ব্রহ্ম কথা ছুটির অর্থ 
জ্রঅরবিন্দের মতে দাড়ালো! এই £_ ক্ষর রূপে ব্রদ্ম সর্বভূত রূপে আব্রহ্ষততত্ব 
রূপে- অর্থাৎ সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম ব্ধূপে অভিব্যস্ত ; আর অক্ষর রূপে ব্রহ্ম পর্ব 
পরিবর্তনের উধে্বস্থিত অব্যয় নিক্রিয় ও কৃটস্থ ) নিশ্চল নিক্ছি্ন অক্ষর ব্রহ্ম কৃটস্থ 
অর্থাৎ ক্র ব্রন্মের মূলে স্থিত। 410 810501016 08119 2110 025515115,1011205 
৪210 €01181165 ঘ1612)10১ ৪. 90501616170 2100. 105%175101501015 ৪০61510 
সআ1110101 15 1106 19619 01£ 73221911917. 25 ৩568 4 117812165160 
127 1115 10101515৮ (শ্রীঅরবিন্দের ঈশ-উপনিষদের ব্যাখ্যা, ৬১ পৃষ্ঠা )। 
প্রদজক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীঅরবিদ্দের সাধনমার্গের একটি মূল 
কুম্সে এই যে বাইরের বিপুল কর্মচেষ্টার মূলে থাকবে অস্তরের শাস্ত লমাহছিত 
ভাব | ৮1:182001011% 102 0058000) 200515 00£ 25 8051555 25 0৩ 
91906 06656015109 29 00201) 219105 (ইশ-উপনিষদের ব্যাখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠা) । 


শঅরবিদ্মের দশনে ভর ২৪৫ 


অক্ষর ব্রব্ধ নির্ষিশেষ ভাই অনির্দেশ্ট 

অক্ষর ব্রচ্ম বাক্যষনের অতীত অনির্দেশ্ট ও নিখিশেষ বলে কোন লক্ষণ 
ছারা তার বর্ণ করা যায় না। “ঘাহাতে কোন বিশেষ--অর্থাৎ নাষ, রূপ, 
বর্ম, গুণ বা! জাতি প্রভৃতি আছে তাহাকে দেই বিশেষ ছার! নির্দেশ করা 
চলে। ব্রক্ষে এইলব বিশেষ নাই; স্থতরাং তিনি বাকের অতীত |” 
(বৃছদারণ্যক ২।৩।৬ হজের উপর টিগনী--দ্বামী গভীরানন্দ )। তাই অক্ষর 
বা পরব্রহ্ধের বর্ণনায় কেবল নেতি নেতি অর্থাৎ পরব্রহ্ধ এক্ধপ নন, একশ নন 
বল! হয়ে থাকে, যথা ব্রহ্ম স্থল নন, ব্রহ্ম অস্থুল নন, ব্রদ্গ হৃম্ব নন, দীর্ঘ নন 
ইত্যার্দি। অর্থাৎ অক্ষর বা পরত্রধ্ধকে কোন বিশেষণ দ্বারাই বিশেষিত, 
চিহ্নিত, নির্দিষ্ট কর] যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ “সর্বাবয়ব বেদাস্ত" শীর্ষক 
এক বক্তৃতায় কলকাতায় যা বলেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য । সেই বক্তৃতায় 
তিনি বলেছিলেন যে, অধৈতবাদীরা ব্রন্দের প্রতি সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত 
আর কোন বিশেষণ দিতে প্রস্তুত নন । শঙ্করাঁচার্ধ বলেন, ব্রদ্ম সচ্চিদানন্দ। 
কিন্ত উপনিষদের খধিগণ এ বিষয়ে আরো অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন 'নেতি, 


নেতি” এ নয়, এ নয়। অর্থাৎ তাদের মতে ত্রদ্ম অনির্দেশ্ত। 
অক্ষর ব্রহ্ম যে বাক্যের অতীত, মূখে বলে বুঝানো! যায় না সে লম্বদ্ধে একটি 


গল্প পাওয়৷ যায় ত্রন্মস্থজ্ের শহ্করভান্তে। গল্পটি রয়েছে ব্রদ্মন্থত্রের তৃতীয় 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৭শ স্থত্জের ব্যাখ্যায়। সেখানে বাহ্ব ও বাস্কলি 
নামক গুরু-শিষ্তের কথোপকথন উল্লেখ কর হয়েছে। বাস্কলি বাহ্বকে 
বললেন, “ভগবান, আমাকে ব্রন্মের উপদেশ দিন”। বাহ্‌ চুপ করে রইলেন। 
বারবার বাস্ধলি বাহবকে অন্থরোধ করলেন; কিন্তু বাহব নিরুত্বরই রইলেন। 
কেন তিনি উত্তর দিচ্ছেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে শেষে বাহব বললেন, “আমি 
তে। উত্তর দিচ্ছি; তুমি তা বুঝছ না।” নিরুত্তর থেকে বাহব বান্ধলিকে এই 
কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ব্রদ্দের অক্ষর রূপ বাক্যের অতীত । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বর, আত্ম, পরকাল প্রভৃতি চরমত সত্বন্ধে 
বুদ্ধদেবকে কোন গুশ্ন করা হলে তিনি চুপ করে থাকতেন। এ সব কথা নিয়ে 
তিনি আলোচনা করতেন ন!; কারণ তিনি মনে করতেন যতদিন চিত্ত শুদ্ধ ন। 
হবে গতদিন এ লব তত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ বা সম্ভব নয়। শ্রীমরবিন্দও 
এ লব তথ জানবার গ্ররুষ্ট উপায় লম্বদ্ধে তার মত স্পষ্ট ভাষায় নানা স্থানে ব্যক্ত 
করেছেন। ভিনি বজেন, ও লব তত্ব বুঝতে হলে “৪ 1801081০118 ০£ 


২৫৩ ্রীমরবিশেোর জীবমনার্পন 
1০ ড৪55 ০£110--জীবনধারার আমূল পর্ধিবর্তন প্রয়োজন । 10102 3006 
£০6 18505 015586117, (085 149159 01159 7০:16, 9,387) 1 

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ নির্বাণের বা বৌদ্ধ মৃক্তিয় আদর্শের এবং বৌদ্ধ দর্শনের 
শৃন্তবাদ্দের যে অর্থ শ্রীঅরবিদ্দ দিয়েছেন তারও উল্লেধ করা যেতে পারে । 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, গণিতের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় বৌদ্ধ নির্বাণ ব! 
বৌদ্ধ শুন্য * (56:0০) নয়, কিন্তু  (021520৮72. 01811005 )। অর্থাৎ 
তার মতে বৌদ্ধনির্বণ এমন একটা কিছু য| হলো 50226 1:12558% 986৩ 
9550200 811 17091001201 65006116005 (11126114106 1015106, 0,502 ) 
অর্থাৎ এমন কিছু যার সম্বত্বে আমাদের কোন ধারণা, উপলৰি হয় না। 
বস্তত শ্মরবিম্দ 175 [46 101511 গ্রন্থের ২৯শ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় এই 
মতই ব্যক্ত করেছেন যে অ্ৈতবাদীর অক্ষর ব্রদ্ম আর বৌদ্ধ শৃন্ত অভিন্ন। 
ত্বামী বিবেকানন্দও তার “জ্ঞানযোগে” (৩২৩ পৃষ্ঠ।) বলেছেন £ "অধৈত- 
বৈদাস্তিকের। ধাকে ব্রহ্ম বলেন (বৌদ্ধ) নির্ধাণ অবস্থাও ঠিক তাছাই।” 
মোট কথা অক্ষর ব্রহ্ম যে অনির্দেশ্ত এ সম্বদ্ধে কারো! মতভেদ নাই। 
পুর্ুষোত্তম-তত্ত্বে ক্র ও অক্ষরের সমন্থয় 

আপাতদৃঙ্টিতে এবং বিচার-বুদ্ধিতে মনে হতে পারে যে ব্রহ্ষের ক্ষর ও 
অক্ষর রূপ ছুটি পরস্পর-বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও বলেছেন £ পৃ জো 
98] (0 192 171600100112016 01019091663, (85985302723 010, 
79, 890) 1 তবে দুয়ের সমদ্বয় কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ পুরুযোত্ম-তত্বে ক্ষর ও 
অক্ষরের লমন্য় দেখতে পেগ্নেছিলেন ৷ তার কথ ক্ষর ও অক্ষর হলো "০ 
৪919৩065 ০1 7911715100108702”-- অর্থাৎ ছুই বিভিন্ন দিক্‌ থেকে পুরুযোত্তম- 
ত্বকে দেখা । তিনি বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের কথা বলেছেন £ [8 9৫- 
911062238 05 10006 ০026 01 00655 চো0ে (01755 ( 2810915 2180 
408910215 ) 00 6106 01051020606 00061. 79101113150162028, 15 
10610106] 00115 15512205150 00115 85091081875 19 81686] 
120 625 1071006201৩ (20910515 ) 200. 13017 6162091 0182 025 
11 00915 (1090918 )--অর্থৎতে পুরুযোভম ধদদি ফেবল ক্ষর হতেন তষে 
তাকে অক্ষর অনির্দেশ্ব বল। যেতো না?) কিংবা পুরুযোতম বদি কেবল অক্ষর 
হতেন তবে তার ক্ষর-রূপ-সর্বমূ্‌ খবিদম্‌ ভ্দ্ধ রূপ মিথা] হতো। তাই খায়া- 
বাদী অধৈতবাদীর স্কায় ধারা পরমাতকে কেবল অক্ষর অনির্দেশ্ত বলে বিশ্ব 


্বরবিশদের ফন অক্ষ ২. 


করেন তাদের মতে জগৎ মিথ্যা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কথাঃ 18. 
চ0105150009009 15 7300 110101501060 10 1715 10070085111 অর্থ 
পুরুষোত্বম অক্ষর বলে যে আর কিছু হতে পারেন না, ক্ষর সর্বভূত হতে পারেন 
না, একথা ঠিক নয়। তাই গীতার উপরোক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১*শ লোকের 
শেষাংশে বল! হয়েছে “যো লোকত্রয়মাবিস্ত বিভর্ভ্যবয় ঈশ্বরঃ” অর্থাৎ ষিনি 
( পুরুযষোত্তম ) অক্ষর অব্যয় হয়েও লোকত্রয়ে প্রবেশ করে সকলকে পানন 
করেন। মোট কথা ক্ষর-রূপ পরমাত্মার আংশিক পরিচয় মাত্র) অক্ষর-প্ূপও 
পরমাত্মার শেষ কথা নয়; পরমাত্ম। ক্ষর অক্ষর ছুই হয়েও দুয়ের অতীত-_ 
তিনি আবার সর্বলোৌকপাঁলক পুরুযোত্তম । এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের 
একথাটিও উল্লেখযোগ্য 2 1610 62 086 0520 006 8616 81015 51509১ 16 
[0050 8150 106 0:0০ 086 21] 19 0156 5616. (71076117166 1015106) 0, 91) 
এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আর একটি কথাও স্মরণীয়। তিনি বলেন এই 
পুরুষোত্বম তত্ব ভারতের পরবততাঁ পুরাণলমুহের ও ভক্তিশাস্ত্রের মুল। 
পরমাত্বার অক্ষর অব্যয় রূপ অপেক্ষা পুরুযষৌতম রূপ বৈষ্বদের চক্ষে শ্রেষ্ঠতর। 
শ্রীঅরবিন্দের সাধন-মার্গেও পুরুষোত্তম-তত্বের গুরুত্ব সামান্য নয়। বস্তত তার 
সাধনপথে যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বপ্ন হয়েছে তাঁর মূলে রয়েছে এই 
পুরুযোত্তম-তত্ব। 
শীতায় সুস্পষ্ট ভাবে, উপনিবদে অস্পষ্ট ভাবে পুরুবোত্তম-তস্ব উত্ত 
গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকে পুরুষোত্ম-তত্ব সুস্পই উল্লিখিত 
দেখা গেল । শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যাখ্য। দিয়েছেন তা-ও আমরা দেখলাম । কিন্ধ 
শ্লোক ছুটির ব্যাখ্য। নিয়ে মতভেদ আছে) এবং আমাদের দেশে পুরুষোতম 
কথাটির প্রচলন থাঁকলেও ব্রদ্দের ক্ষর ও অক্ষর, সগ্ডণ ও নিগুপ এই ছুই ভাবের 
কথাই গ্রচলিত। সন্দেহ হতে পারে শ্রঅরবিন্দের পুরুষোত্বম-তত্বের ব্যাখ্যা. 
কি তার মন-গড়া জিনিস? উপনিষদেও ক পুরুষোত্বম-তত্বের সন্ধান মেলে? 
এ বিষয়ে শ্ীঅরবিন্দের সম্পষ্ট মত এই £ 4 1681105 006 1058. 0৫ 0 
চ017351,0668198 18 816805 20110028060 4) 0136 00798131910905, 
00081) 2) ৪. 200106 508666760. 0200 0815 12 00৩ 04658” ( 65589 
00 17096 03168) 0. 33 )1 তীর এই মতের সমর্থনে শ্ীঅরবিন্দ এ গ্রন্থের 
+২ পৃষ্ঠার পাদটাকায় মণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
্োকের এই অংশটি উদ্ধৃত করেছেন £ “পুরুষঃ'***"অক্ষরাৎ পরত্ঃ পর” 
১৭ 


২৫৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-র্শন 
এই ই অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ; প্রঅরবিনের ব্যাখ্যা: +81:8০98) 05৪ 
বার 15 5007:5006 05615 15 ৪ 501016006 108209109, 10161)2 (21 
, মণ্ুকোপনিষদের অন্তত্রও ( ৩।২।৮ম ক্লোকে ) "পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি 

ব্য কথাটির ব্যবহার হয়েছে । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও “পরমং পরস্তাদ্‌* 
কথাটি পাঁওয় যায়। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন উপনিষদে “পুরুষোত্তম-তত্ব* 
সুস্পষ্ট ভাবে উক্ত ন। হলেও পরক্রন্ধম বা অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্রদ্মের অগর 
এক রূপের কথা৷ বলা! হয়েছে ১ এবং তা পুরুষোত্ম-তত্ব বই আর কিছু নয়। 
গীতা উপনিধর্দের সার সংগ্রহ, এবং উপনিষদ যা অস্পষ্ট ভাবে বল! হয়েছে 
গীতাতে তা স্থষ্পষ্ট ভাবে বল! হয়েছে। 

এখানে একথাটা স্মরণ রাখ! দরকার যে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ভিত্তি 
প্রধানত তার জীবনের কয়েকটি প্রধান উপলব্ধি । বরোদায় লেলে মহারাঁজের 
সঙ্গে ধ্যানকালে তার যে উপলব্ধি হয়েছিল তা অক্ষর ব্রদ্ষের উপলব্ধি । 
আলিপুর জেলে "বাস্থদেবঃ সর্বমিতি” এই উপলব্ধি তিনি লাভ করেন ; এবং 
জেল থেকে নতুন মান্নষ হয়ে তিনি বের হয়ে আসেন। পরে তিনি পুরুষোতমের 
উপলব্ধি লাভ করেন ) এবং ক্ষর ও অক্ষর ব্রন্ষের সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হন। 
তাই তার ক্ষর ও অক্ষর ও পুরুযোত্মের ব্যাখ্য। তিনি ছিধাহীন ভাবে সত্য 
বলে জেনেছিলেন। আমরা দেখেছি তাঁর নিকট উপলব্ধিই ছিল "অস্তিম 
প্রমীণ” যার উপর আর কোন কথা চলে না। উপনিষদেও বল! হয়েছে ঃ 
“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিন্ন্তে র্বসংশয়াঃ--.""*আবম্মন্‌ দৃষ্টে পরাঁবরে” (মক ২1২1৮) 
অর্থাৎ “সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রস্থি বিনষ্ট হয়, সকল 
সংশয় ছিন্ন হয়।” 
পুরুবোত্তম ও পরা প্রক্কাতি 

শীতায় প্রকৃতিকে পরা ও অপরা এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-_ 
সেকথা পূর্বেই বল! হয়েছে । শ্রীঅরবিন্দ পরাপ্রকৃতি বলতে কী বোঝেন, এবং 
তাঁর মতে পুরুষোত্তম ও পরাপ্রকৃতির সম্পর্ক কী তা প্রথমে দেখা যাক্‌। 

শ্রীঅরবিন্দ বলেন পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতি হলে পুরুযোত্তমের চিৎ্শক্তি। 
তিনি চিৎশক্তি কথাটির ইংরেজী প্রতিশবব হিসাবে %007501011515655-770706: 
এই যুক্ত কথাটি ব্যবহার করেছেন৷ পুরুষোত্তম সত্যসংকল্প তার সংকল্প উদয় 
হওয়ার অর্থ অমোঘভাবে তা কাঁজে পরিণত হওয়া । তাই পুরুযোতমের 
চিৎশক্কি আর তীর স্থজনীশক্কি, আর পরাপ্রকৃতি তিনই একার্থক। শ্রীঅরবিদ্দ 


॥ চা ৪ র্‌ চি 
4 টু ৬ এ 8:14. চ ২১২5 2 মু 3৪ , 
॥ ৮ 1 % কানা 
অন্ধ ২৫3 
ও ৫8 


আবার বিভিষ্গ স্থানে পর্নাগ্রকৃতিকে 71: 10:77 81056: ( সংক্ষেপে 
106 2100057) ও 7 ০০14-2190৩ঃ বলেছেন (14850 ০০ ০৪৪১ 9. 63 
1176 9550765150৫ 20982) 0. 14] )। 

অপর! প্রকৃতি ও পরাপ্রক্কৃতির যে ভেদ গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম 
ল্লৌকে দেখানো হয়েছে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ গীতার সঙ্গে একমত। সাংখ্যের 
সষ্িক্রম গীতার ও শ্রীঅরবিন্দের মতে অপর! প্ররুতির ক্রিয়া। শ্রীঅরবিন্দ 
অপর প্রকৃতিকে ৭,০62 0151010 0£ 10800) 116০ 2100. 17786 
বলেছেন। গীতায় আবার বল! হয়েছে পরাপ্রর্কতি “জীবভূত” হয়েছে। 
শ্রীঅরবিন্দ “জীবভূত” কথাটির যে ব্যাখ্য৷ দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়; 
এবং তা৷ থেকে শ্রীঅরবিন্দের মতে পুরুযোত্তমের পরাপ্রকৃতি ও জীবের 
মধ্যে সম্পর্ক কী তা বোবা যাঁয়। তিনি বলেন: ৬76 17585 5 
০2160] 1006 00 009.1:5 0126 10771518005 0 11710112151785 028৮ 006 
58102705 712110 (পরাপ্রকৃতি ) 15 10617610281 ভা) 017৩ 0158 
(জীবাত্বা ) 109121655660 17) (1006. 10006 3168 0065 006 58 (08 
076 90101:5105 70181011015 10 105 8556170209৪ 11৮2, 1.৪.১ 01৮%86- 
[022 0000 0026 161)85 ০2০020০ (102 0158, 11৮21018020. 
( €:58855 ০07) 606 09168) 0, 239 )। অর্থাৎ জীবভূত আর জীবাত্মক কথ! 
ছুটি একাত্মক নয়; কেনন৷ শ্রীঅরবিন্দের কথা £ “7152 95019127002 [১181030 
15 501035010105 10150)21 232 006 01587 00০ ১6006 0121000 
15 005 9010151006 20015 01 চ01:0151)9008:008 1” অর্থাৎ পরাপ্রকতি 
জীবরূপে অভিব্যক্ত হয় সত্য কিন্তু একথাও সত্য যে পরাপ্রক্কতি জীবের 
অপেক্ষা অনেক অধিক । 

পরাপ্রকৃতিই জীব হয়, তবু জীব পরা প্রকৃতির বট] নয়_-উপরে শ্রীঅরবিন্দ 
এই মত প্রকাশ করেছেন দেখা গেল। পুরুষোতম আর পরাপ্রর্কৃতি এই দুয়ের 
সম্পর্ক কী-_পুরুষোত্ম আর পরাপ্রকৃতি বাঁ 71০57 কী ছুই ম্বতন্ত্র তত্ব? 
আর একটি কথা এই প্রনঙ্গে লক্ষণীয়। গীতার ৭ম অধ্যায়ে বল হয়েছে 
পুরুষোত্তমের পরাগ্ররৃতি জীবরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার গীতার পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে বল! হয়েছে যে জীব পুরুযোত্রমের সনাতন অংশ। কথা ছুটি কী 
পরম্পর-বিরোধী ? না, কথা ছুটি পরম্পর-বিরোধী নয় এজন্ক যে গীতার 
পুরুযোত্বম আর পরাগ্রকতিকে ছুই শ্বতঙ্জ তত্ব রূপে নয় একই তত্ব রূপে বর্ণন। 


২৬৩ শ্ীঅরবিদ্দের জীবৰ-ঘর্শন 


করা হয়েছে। শ্রীঅরবিদ্দের কথা “95815009758 8130. 90092 
0:810161 81610612055. 7025 515 206 53 €জ০ ৪৪ 9% 
1901578 ৪৮ ০0726 ৪0৭ 036 58006 158]105 (558855 010 005 01685 
9. 238.)। তাই শ্রীঅরবিন্দ পুরুযোতম ও তীর শক্তি বোঝাতে ঈশ্বর-শক্তি এই 
যুক্ত শব্ধ স্থানে স্থানে ব্যবহার করেছেন, এবং তা দ্বারা এই কথাটাই বোঝাতে 
চেয়েছেন যে পুরুষোত্বম ও তার পরাগ্রকৃতি ব। 2০0১6: বস্তত এক। 
একস্থানে তিনি বলেছেন “:51510 15 09851506068009 ৪3 7০৬৪ । তীর 
[176 10591 ০£ 7056 18120785085 পুস্তকের ৭* পৃষ্ঠায় পুরুষোতমকে 
( নিশ্চল) মহাঁকাল এবং পরাপ্রকৃতিকে (নৃত্যপরায়ণা ) কালীর সঙ্গে তুলনা! 
করে বলেছেন “1১151397812 15 002 90106 ৮/101210) 1096 €1618 £০৫5 
810:08.0 17) [না 20010000105 01১6 79:09£:255 0৫6 006 ০110 2:8৫ 
0১৩ 06505 ০৫ 0৪ 2080013” এবং এ পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন £ 
512 (অর্থাৎ পরাগ্রকৃতি ) ০8:7155 080 016 0020056 10) ড/17100 
81১ 19 ০0101001550). শ্রীঅরবিন্দ তার "5 2000067 নামক প্রসিদ্ধ 
পুস্তিকাঁর ৪৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন £ “1০575 ০৪7 2 10515 01. 6136জ13615 
080 আ1520 00571001021 0601968 ৪50 006 50016210706 88170010185.” 
পুরুষোত্বম অনুমস্তা! পরাগ্রকৃতি কর্রী। তা বলে তার! ছুই স্বতন্ত্র সা নয়। 
পরাপ্রকৃতি পুরুষোতমেরই শক্তি; আবার 0031051১060, 23 00761 
হলেন পরাপ্রকৃতি। 
ভ্ীঅরবিল্দের সাধনায় পরাপ্রকৃতির গুরুত্ব 

এখানে শ্রীঅরবিন্দের লাধন-পখে পরাপ্ররুতির গুরুত্বপুর্ণ স্থান সম্বন্ধে একটু 
উল্লেখ প্রয়োজন । অপর প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই ত্রিগ্তণমক়ী প্রকৃতির 
অপর নাম মায়া। গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৪শ গ্নোকে এই মায়াকে বল। 
হয়েছে “ছুরত্যায়া” অর্থাৎ যাকে উতীর্ণ হওয়। শক্ত । গুণ কথার একটি অর্থ 
রঙ্জু। জীব এই অপর প্রকৃতির মায়ায় রজ্জববদ্ধ হয়ে নিজেকে দেহ প্রাণ মন 
থেকে অভিন্ন বলে ভাবতে অভ্যন্ত হয়। ফলে মুক্ত হুতে হলে জীবকে 
সাধনার দ্বার ব্রিগুণাতীত হতে হবে, অর্থাৎ সাংখ্যের ভাষায় নিজেকে 
কেবল” ব। দেহ, প্রাণ, মন থেকে শ্বতন্র বলে জানতে হবে। এই ভাবে 
মুক্তির সাধন! হলো! জ্ঞানমার্গের সাধনা। ভ্ঞানমার্গ অধিকতর ক্নেশকর 
পথ; তবে গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫ম ক্সোকে স্বীকার কর] হয়েছে যে জ্ঞানের, 


্বরবিদের দর্শনে জী. . ২৯১ 
পথেও মুক্তিলাভ হয় কিন্ত দেহধারী জীবের পক্ষে তা ছুয়হ। ট্রীপ্সরবিদ্দের 
মতও তা-ই। তাঁর মতে পরাপ্রকৃতি বা 10151০ 2০৮১৪শ্এর নিকট 
' আত্মসমর্পণ মুক্তিলাভের অপেক্ষাকৃত সহজ উপাঁয়। তার কারণ 701510৩ 
10006: পুরুযোভম ও জীবের মধ্যে 216180%5 বা মধ্যস্থের কাজ করেন 
(70155 95126176515 ০ ০৪৪--১৪১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। পরা গ্রক্কাতির নিকট 
আত্মসমর্পণ বলতে কী বোঝায় তা শ্রীঅরবিন্দ [5 1100১: নামক চাট 


পুস্তকে সুন্দরভাবে বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম প্রসঙ্গে আমরা যথাস্থানে 
তার আলোচনা করযো। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জ্ীঅববিন্দেন্স দর্শন জীন্য 

পরাগ্ররূতি জীবতৃত হয়েছে, একথাটির শ্রীঅরবিন্দ কী ব্যাখ্যা করেছেন তা 
আমরা দেখলাম । জীব ও ক্রহ্ষের সম্পর্ক কী, জীব স্বরূপত কী, জীবের পরিমাণই 
বা কী, জীবের বন্ধন কেন, এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী--এসব 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেদাস্তের মুখ্য কাজ। শ্রীঅরবিন্দ এসব প্রশ্নের কী উত্তর 
দেন তা আমাদের দেখতে হবে। 
জীব ও ব্রন্মের জম্পর্ক 

জীব ও ব্রন্মের সম্পর্ক নিয়ে বৈদাস্তিক দার্শনিকর্দের মধ্যে মতভেদের অস্ত 
নেই। ফলে এদেশে নান! বৈদাস্তিক সম্প্রদায় ও মতবাদের উত্তব হয়েছে ; 
এবং সম্প্রদণায়গুলির প্রত্যেকের সাধন-প্রণালীও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এই 
মতবাঁদগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান-__শঙ্করের অইবৈতবাদ, রামামুজের বিশিষ্টা- 
হৈতবাদ ও মধ্বাচার্যের ছ্বৈতবাদ। প্রশ্ন উঠবে শ্রীঅরবিন্দ এই তিন মতবাদের 
কোন্টির পক্ষপাতী? কোন বিশেষ একটি মতবাদকে আকড়ে থাকা 
শ্রীঅরবিন্দের প্রর্কতি-বিরুদ্ধ ; তীর দৃষ্টি সমন্বয়ের দৃষ্টি। তবে একথা বলা চলে 
যে তিনি ইৈতবাদী নন; রামানুজের বিশিষ্টাদৈতবাদের সঙ্গে কোন কোন 
বিষয়ে তার মিল দেখা যায়। আর শঙ্করের অছৈতধাদ তিনি পুরাপুরি গ্রহণ 
না করলেও তিনি তাঁর নিজন্ব মতটিকে 2৪] £১0%818 বলে দাবী করেন। 
তীর মত বৌঝবার জন্ত প্রথমে শঙ্কর ও রামান্থজের মতের একটু আলোচন! 
প্রয়োজন । & 


২৬২ শীঅরবিঙের জীষন-র্শন 


শন্ধর ও রামানুজের মতবাঘ 
| *৪৮৬০০০৬০+এনীিডি নিলিনানিা ননী 
“শ্পোকার্দেণ প্রবক্ষ্যামি ঘছুক্তং গ্রস্থ-কোটিভিঃ। 
্রক্ম সত্যং জগন্িখ্য। জীবে ত্রদ্মৈব নাঁপরঃ ॥| 

অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রন্থে ঘা বল! হয় তার সার কথা অর্থন্লোকে বল্ছি-রক্ষ 
সত্য, জগৎ মিথ্যা; জীব ও পরমাত্মা একই, ছুই নয়। অর্থাৎ শহঙ্বরের মতে 
“একমেবাত্বিতীয়ংঃ ত্রদ্ষই একমাত্র সত্য পদার্থ) জগৎ মিথ্যা) জীব ক্রদ্ধই, 
তাই ব্রহ্ম ও জীবের ভেদজ্ঞান মিথ্যা । অপরদিকে রামান্জের মতে সত্য পদার্থ 
তিনটি £ ঈশ্বর, জীব (বা চিৎ) ও জগৎ (বা অচিৎ)। চিৎ কথার অর্থ 
0280 15101) 1১2:০6155 অর্থাৎ বিষয়ী বা আত্মা; আর অচিৎ যা 5 
61:০6:৮0, অর্থাৎ বিষয় বা জড়। এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে ভেদে থাকলেও 
বন্তত তারা এক। যেমন একটি দাড়িম্বের মধ্যে অনেক দান। থাকলেও 
দাড়িত্বকে একটি ফলই বলতে হয়-__বছু দানা! থাকার জন্য ফলের একত্বের হানি 
হয় না। রামরুষ্জ পরমহংসদেবও জীব ও ব্রন্ষের সম্পর্ক বোঁঝাতে বেল ফলের 
উপমা দিতেন এবং বলতেন বেলের আসল জিনিস তার শাস; কিন্ত শাঁস, 
বীচি ও খোলা তিন নিয়েই বেল। মোট কথ রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্ম 
মূলত এক হলেও মধ্যে ভেদও সত্য | 
ত্য, অভ? ভেঙ্জগাভেঙ্জ ও অচিস্ত্য ভেষাতে 

জীব ও পরমাত্বার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমাদের দেশে ভেদ ও অভে্দ এবং 
ভেদাভেদ কথ! নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে । দর্শন-শান্ত্রে তিন প্রকারের 
ভেদে স্বীকার করা হয়ে থাকে__বিজাতীয় ভে, শ্বজাতীয় ভেদ আর স্বগত 
ভেদ। ছুই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের মধ্যে যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদ; 
থা অচেতন প্রস্তরার্দি আর চেতন জীবের মধ্যে ভেদে তা বিজাতীয় ভেদের 
দৃষ্টান্ত । এক জাতীয় ছুই বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে ভেদ তা শ্বজাতীয় ভেদ । 
ঘেমন ছৈতবাদী বৈদাস্তিক বলেন পরমাত্স। ও জীবাত্ম। উভয়েই চেতন-ম্বরূপ 
তবে পরমাত্মা বিভূ সর্বশক্তিমান, জীবাত্মা অনু, ক্ষুত্র। ভাই ম্বজাতীয় হওয়া 
সব্বেও তাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান ; এবং এই ভেদ শ্বজাতীয় ভেদের দৃষ্টাস্ত। 
জীব ও ব্রদ্মের ভেদ সত্য ও চিরস্থায়ী- ব্রহ্ম স্বাধীন, জীব পরাধীন । আর এক 
প্রকারের ভেদ ছুই ঘনিষ্ট জিনিসের মধো ভেদের দৃষ্টাত্ত-_যেমন গাছ ও তার 
ডালের মধ্যে যে ভেদ ১ কিংবা অগ্নি ও শ্ফুলিজের মধ্যে ষে ভেদ, এবং সমুদ্র ও 


হীক্ঘরবিদ্দের দর্শনে জীব ও 
তার তরঙ্গের মধ্যে যে ভেদ তা হলো স্বথগত ভেদের দৃষ্টান্ত । রাঁমান্জ জীব 
ও ব্রঙ্মের মধ্যে অভেদ স্বীকার করেও দুক্সের মধ্যে শ্বগত ভেদ স্বীকার করেন 
এবং এই অভেদ ভেঘের বিরোধী নয় । জীব ও ব্রঙ্মের মধ্যে একটু ভে স্বীকার 
না! করলে দুয়ের সম্পর্কের মধ্যে ভক্তি ও উপাসনার স্থানি থাকবে না। রামান্ছজ 
ভক্কিপন্থী। একে ্বগত ভেদের দৃষ্টাস্ত বলা যায়। 

অচিস্ত্য ভেদাভেদ কথাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কথ । গৌড়ীয় বৈষঝবগঞ্ 
ইৈতবাদী মধ্বাচর্ধের অনুবর্তী ও ভক্তিবাদী; কিন্তু দার্শনিক তে তার! 
পুরাপুরি দ্বৈতবাদী যে নন তার প্রমাণ ভেদাভেদ? কথাটি । ভেদ স্বীকার করেও 
তারা জীব ও ব্রদ্ষের মধ্যে অভেদ্‌ বিশ্বামী ; এবং কথাট। বোঁঝা শক্ত, তাই 
*অচিস্ত্য” বিশেষণের প্রয়োগ ॥ ভক্তিপথেও যে জীব-্রন্দে এঁক্য ব৷ অভেদ 
সম্ভব তার প্রমাণ চৈতন্তচরিতামতের রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্তের মধ্যে সাধ্যবন্ধ- 
নির্ণয় প্রসঙ্গে বিখ্যাত কথোপকথন । পর পর ক্রমোচ্চ সাধন পথের কথ৷ বলার 
পর রায় রামানন্দ মধুর ভাবে অর্থাৎ কাস্ত ভাবে উপাসনাকে শ্রেষ্ঠতম উপাসনা 
বলেন। চৈতন্যদেব তা স্বীকার করেন এবং রায় রামানন্দকে জিজ্ঞামা করেন 
তার পরেও অর্থাৎ তার অপেক্ষাঁও শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে নাকি । রায় রামানন্দ 
বলেন, মধুর ভাবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কিনা! এ প্রশ্ন করে এমন মানুষ 
ছুল'ভ। এই কথা বলে ঠচতন্য-দেবকে রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গেয়ে 
শোনান। সে গানে এবাক্যটি আছেঃ “না সো রমন, না হাম রমণী” । 
অর্থাৎ ভক্তি পরিপক্ক হলে এমন এক অবস্থা হয় যে তাতে উপান্ত ও উপাসকের 
মধো কোন ভেদ থাকে না। 
শঙ্কর ও রামান্ুজের সাধন-প্রণালী 

অছ্বৈতবাদী শঙ্কর ও রামাঙ্জ প্রভৃতি ছ্বৈতবাঁদীদের সাধন-প্রণীলী সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে কিছু বল! দরকার । অদ্বৈতবাদীর কামন। ব্রন্ম ও আত্মার এঁক্যান্ুতুতি 
লাভ। এই অনুভূতি লাভের উপায় হলো শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যান । 
অছৈতবাদীর ব্রহ্ম নিগুণ ; জীবে ও ব্রদ্দে ভোদজ্ঞান অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞান । 
তাই জীব ও ব্রদ্ষের এ্রক্য-স্থচক “তন্বমসি' “সোহহং, প্রভৃতি মন্ত্র শোনা, তাদের 
অর্থ চিস্তা করা এবং মন্ত্রগুলির সাহায্যে ধ্যান করা-_এই হলো! অধৈতবাদ্দীর 
সাধনা! । রামানজের মতে ব্রহ্ম সগুণ, সকল কল্যাণ-গুণের আকর, বিশেষ 
ভাবে দয় ও প্রেমের আধার । জীব ও ঈশ্বরে এক্য থাকলেও ছুয়ের মধ্যে 
ভেদেরও স্থান আছে । তাই জীব ও ব্রন্মের মধ্যে সম্পর্ক উপাসক ও উপান্ডের । 


উস হীঅরধিন্দের ভীবন-র্শন 


“কিস্ত আঅধবৈতবাদের মতে জীব ও ব্রন্মে কোঁন ভেদ নেই, তাই অঁৈতবাদে 
উপাসনা স্থান মেই। অক্বৈতবার্দী ভক্তি করবে কাকে? কথিত আছে 
নিশ্চলন্নাস নামক এক অছৈতবাদীর জীবনে এই সমশ্তাই একদিন দেখা 
দিয়েছিল। নিশ্চলদাস “বিচার সাগর” নামে একখান! অছৈতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থ 
রচনা করেন। রচনাশেষে মঙলাচরণে ইষ্ট প্রণামম্মরণের সময় নিশ্চলদাস 
পড়লেন মহা সমস্যায় । তিনি ভেবে দেখলেন : সোহহং অর্থাৎ আমিই তিনি। 
ত্র্ধা, বিষণ, হর, সুর্য, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা! যে সমুদ্রের লহরী মাত্র, আমি 
যখন স্বঘ্রং সেই সমুদ্র তখন “ক! কুরুরু প্রণাম?” এই সব কথা ভেবে নিশ্চল- 
দাসের নাকি আর ইষ্টপ্রণাম কর! হলে! না। বিশিষ্টাৈতবাদী রামাহছজ আর 
ছৈতবাধীদের সাধনায় ভক্তির স্থানই মুখ্য ; আর অছ্বৈতবাদীর সাধন! জ্ঞানের 
সাধনা । 
ভ্রীঅল্লবিচ্দের মতে জীব ও ব্রনের সম্পর্ক 

জীব ও ব্রঙ্দের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত কী দেখ যাক। তিনি 
বলেন ৭3181110087) 15 00036 080 15 1%8%?-_অর্থাৎ তিনি জীব ও ব্রদ্মের 
এক্য ক্বীকার করেন এবং বলেন ব্রদ্ষই বিভিন্ন জীব রূপে ও সর্বভূত রূপে 
অভিব্যক্ত হছন। বুহদীরণ্যক উপনিষদদে বল! হয়েছে ব্রহ্ম “রূপং রূপং প্রতিরূপে 
বব” । ভ্রীঅরবিনও তা-ই বলেন । তবে শ্রীঅরবিন্দ জীব ও ব্রদ্ের মধ্যে এক 
জায়গায় ভেদ অস্বীকার করেন না। এ সম্বদ্ধে তার কথ! 2 ”]15৪ £5 0:36 
(160) 91819002107 ) 10 55561901981] 61176 2150 00615001:5 17 
855618015,] 0290016১ 0106 15 01616100 10 5011-601105 21770 0021:61016 
হ॥ ৪০0105% (প06142 1015106১ 0,506 ). শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত 
কথাটির মর্ম একটু তলিয়ে দেখ! দরকার । তিনি বলেন সত্তার দিক থেকে 
জীব ও ব্রন্ম এক) অর্থাৎ স্বরূপত দুয়ের মধ্যে অভেদ; কিন্তু কর্মের 
দিক থেকে হুয়ের মধ্যে ভেদ্দ। প্রত্যেক জীব পরমাত্মার এক-একটি 
শ্বতক্ত্স কর্মকেন্দ্র। দ্বতত্ত্র এজন্য যে প্রতোক জীবেরই শ্বাতস্ত্র-বৌধ ও 
অহতবুদ্ধি রয়েছে ; এবং প্রীঅরবিন্দ বলেন এই স্বাতন্ত্র-বোধের ও অহংবুদ্ধির 
একটা 02861702016 17206551 অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়ত। আছে। 
ভ্রীঅরবিন্দের কথা £ “4 [5৪2 10000 8£0 00 1251:6 ০০1 0৫ & 
(870881 ( তামসিক ) 20601080018 (148555 07 ৯০£৪১ 0.2) 
'অহংবুদ্ধি না থাকলে মাহুষ প্রক্কৃতির হাতে তামসিক ক্রীড়া-পুতুল হতো | 


অর্থাৎ এই শ্বাতত্্া-বোধ ও অংহযুদ্ধি আছে বলেই জগৎ-লীলা সম্ভব হয়? স্মরণ 
রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ লীলাবাদী ) এবং তীর মতে জগৎ আনন্দময়ের লীলা । 
এজন্যই “7০ 006? হয়েছেন "1706 1805. শ্রীঅরবিদ্দের কথা! £ “এই 'বিচিন্ত্ 
লীলাঁময় জগৎ জীবের আনন্দ উৎপাদনের জঙ্থা কষ্ট । ইহা! ভগবানের উদ্দেশ্ঠ 
মহে যে এই আনন্দময় ক্রীড়! সাঙ্গ হউক।” (ধর্ম ও জাতীয়তা, ১৯ পৃষ্ঠা ) 

স্বপ্পত এক ছলেও জীব ও ব্রহ্মের কর্ম যে বিভিন্ন প্রীঅরবিন্দ এ কথার 
সমর্থন পেয়েছেন মণ্ুক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ছুটি ক্লোকে। উভয় 
উপনিষদেই শ্লোক ছুটি অভিন্ন। শ্রীঅরবিন্দ তার 755853 ০2206 315 
গ্রন্থে ( ৭১ পৃষ্ঠায় ) গ্লোক ছুটির ব্যাখ্যা! করে দ্বেখিয়েছেন যে জীব ও ব্রন্মের 
স্বরূপত এঁক্য যেমন সত্য তেমনি তাদের কর্মও ম্বতন্ত্র। উপনিষদ-ছদ্বের 
শ্লোক ছুটি এই £-_ | 
দ্বা স্পর্ণ সুজ! সখায়া 

_ সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 

তয়োরন্যঃ পিগ্পলং স্বাদ্বত্য 

নশ্বনন্যো অভিচাঁকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে নিমযনোস্থ 

নীশয়! শোঁচতি মুহমাঁনঃ | 
জুষ্টং যদ] পশ্ঠত্যন্মীশম্‌ 

অনৎ মহিমানমিতি বীতশোকঃ | 
ভ্রীঅরবিন্দ শ্লোক ছুটির এই ব্যাখ্যা করেছেন £ 475616 816 তে০ে 0:05 01 
905 06 ( দেহ-বৃক্ষ ), 666179115 5০01560 ০0008131015 $ 03 ০৫ 
09060 62তে 0106 (20105 0£ 00০ 0০০--006 700105108, 27 08106 
€ অর্থাৎ জীব ) 6151051736 095 505202095 7 6১০ 00161 5865 006 ০86 
20০15631915 1০110. ( এখানে জীব ও ব্রদ্দের কাঁজ যে ভিন্ন ভা দেখামো 
হলো। ) 

£৬/1:67. 0০ 250 (জীব ) 5563 052 52০0090 990 10309 108 
৪1] 15 [715 516800655, 01360 17615 ৫611€160 £:009 50:০0. দ্বিতীয় 
ক্লোকের শেষ চরণটির ব্যাখ্যা এইভাবেও করা হয় £-_“জীব যখন ঈশ্বরকে এবং 
হার এই বূপ-মহিমাকে আপনা হইতে অভিন্নন্ূপে দর্শন করে তখন জীব 
বীতশোক হয়।” (উপনিষদ গ্রস্থাবলী, গভীরানন্দ )। অর্থাৎ উপপোৌক্ত 


২৬ শ্রীঅয়বিদ্দের জীবন-দর্শন 


্সোক ছুটিতে কর্মের দিক থেকে জীব-ব্রম্মের ভেদ ধেমন দেখা! গেল তেযনি 
আবার ছুয়ের মধ্যে স্বরূপগত অভেদও দেখা গেল। 

উপরের ক্লোক ছুটির উপর ম্বামী বিবেকানন্দ ঘে মন্তব্য করেছেন তার 
উল্লেখ এখানে অগ্রীসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন শ্লোক দুটির আরম্ভ হয়েছে 
ছ্বৈতবা্দে, কিন্তু পরিসমান্তি অদ্বৈতবাদে। প্রথমে জীব ও ব্রন্ধাকে ছুই চিরসহচর 
সখা! বল] হয়েছে, কিন্ত শেষে জীব ও ব্রন্দের এঁক্য দেখানো হয়েছে। 
অছ্ৈতবাদী জীব ও ব্রন্ষের মধ্যে কোন ভেদ শ্বীকার করেন না। কিন্তু রামরুফ 
পরমহংসদ্দেব ও শ্রীঅরবিন্দ লীলাবাদী; তারা জীব ও ত্রদ্ষের মধ্যে 
উপাশ্য শম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী । তার৷ ছুয়ের মধ্যে একদিকে ভেদের 
অবিরোধী অভেদ, অপরদিকে অভেদের অবিরোধী ভেদ ছুইই স্বীকার করেন। 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে উদ্ধত নিমের একটি গানের চরণেও আমর] এ 
মতেরই সমর্থন পাই । গাঁনের চরণটি এই £ 

“তোমায় আমার প্রভূ করে রাখি, 
আমার আমি সেইটুকু থাক্‌ বাঁকি। 
বন্তত অনেৰ ভারতীয় মনীষীর মতে উপাসনার আরম ছেতবাঁদে কিন্তু সাধনার 
শেষ প্রান্তে ছত-অছৈতের চির মিলন । ভক্ত কবিরের একটি দোহা ঃ 
কবির তু তু করতে তু ভুয়া, তুঝমে রহে সমায়। 
তোম্হিমাহি মিল রহা, আর মন অনৎ ন যায় ॥ 

অর্থাৎ কবির তুমি তুমি করতে তুমি হয়ে গেল, তোমাতেই মগ্ন হয়ে রইলো £ 
তোমাতে আমাতে মিলিয়ে গেল ; এখন মন আর অন্যদ্দিকে যায় না। প্রকৃত 
কথা এই যে উপনিষদে একদিকে যেমন “তব্বমসি শ্বেতকেতো” প্রভৃতি 
অদ্বৈতবাদস্থচক বাঁক্য আছে, তেমনি অপরদিকে আবাঁর ছৈতবাদের, সমর্থক 
বাক্যের অভাব নাই। শ্রীঅরবিন্দের সমন্বয়-দৃষ্টিতে অছৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
ও দ্বৈতবাদের মূলত কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটিই সত্য; কিন্ত 
কোনটিতেই এককভাবে সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। আমর! তাঁর 136 
[05৪1 ০৫ 01১৩ 79171085081 পুস্তিকাঁর ৬৮ পৃষ্ঠায় পাই £ 

“08108, ড1515205821089 10%8162 216 10616]19 52110912$ 
25৪ 01 190101086৪6 002 16123010755 016 0136 0996 60 055 10815, 
৪150 10756 06 €1)813 1355 056 1:16106 00 1230150001155 0006 1021006 
ড6৫81068. 4৫810 15 0:0০) 65০5885600৩ 00815 515 ০0015 


জীব্দঘরবিষ্বের দর্শনে, জীব ২৬ 


1081)1665516008 ০৫6 006 006 5 15156505162 35 ৮৪৩ 0568085 00৪ 
11212 815 66505810026) 00]5 61925 81৩ 50106610058 108171665 
(কথিত ) 290. 80036010565 0300-08771625 (প্রলয়ে ) 10815 1৪ 
15, 0808356 210)008 000 076 190156 0 519৮7 06 0036 8150 
00৪ 1125 81:6 56159115 8150. 25561615115 0105 38706, 560 100 
813061367 0106 0081316556561022 15 015216106 2010, 056 [06611166150 25 
13101) 16 10081165505. ( অনাবশ্ক বোধে এই উদ্ধৃতিটিতে মুলের কয়েকটি 
কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। ) 
জীব স্বরূপত কী 

জীবের পরিচয় সংক্ষেপে এই £ 0158 15 ৪ 801116 21000090160 18 0০04, 
1166 250 20100. দেহ, প্রাণ, মন জীবের উপাধি । উপাধি বলতে কা 
বোঝায়? উপাধি কথাটির ধাতুগত অর্থ এই £ উপ-সমীপবন্তিনি, আঁদধাঁতি 
ক্বীয় ধর্ম, | 17106 160 :0081. 71101) 018165 006 05509] 0013053 
০৮61 16100168705 05 11002:01186 00 10103 ০0) 16018695 15 ৪ 
0020171. দেহ, প্রাণ, মন, আত্মার এই উপাধিগুলি আত্মাকে তাদের রঙে 
রাঙিয়ে দেয়, তাদের ধর্ম স্থখ ছুঃখাদি আত্মায় সঞ্চারিত করে; তাই জীব 
নিজেকে ভুলক্রমে দেহ, প্রাণ, মন থেকে অভিন্ন মনে করে, গীতাঁর মতে জীব 
পুরুষোত্বমের সনাতন অংশ। শ্রীঅরবিন্দও তা-ই বলেন। জীবাত্মা 
পুরুষোত্মের অংশ বলতে কী বোঝায়? এবং সনাতন এই বিশেষণটিরই বা! 
অর্থকী? জড় জগতে একটি ভৌতিক পদার্থকে খণ্ড খণ্ড কর] যায় এবং এঁ 
খগ্তগুলিকে যুক্ত করে অথওড পদার্থটকে পাওয়। যেতে পারে ; কিন্তু প্রত্যেকটি 
খণ্ডে পুর্ণ পদার্থ টিকে পাওয়া যায় না। ভৌতিক পুর্ণ পদার্থ ও তাঁর অংশগুলির 
মধ্যে যে সম্পর্ক পুরুষোত্তম ও তার অংশ জীবের মধ্যে সে সম্পর্ক নয়। কোন 
একটি জীবের মধ্যে পুরুষোত্তম আংশিকভাবে আছেন, পুর্ণভাবে নয়, একথ। ঠিক 
নয়। প্রত্যেক জীবে, সৃষ্টির সর্বভূতে, পুরুষোভম পুর্ণভাবে বিরাজমান । 
ভ্রঅরবিন্দের কথা ৭ 032 20-101]1] আন 10 055 50120 55566120 
পুরুযোত্তমের প্রকাশ একই রকমের- ক্ষুত্র উইটিপিতে আর অতি বৃহৎ সৌর- 
জগতে পুরুষোত্তমের প্রকাশের পার্থক্য নেই। তাই সত্যদৃষ্টিতে পরিচয় পাওয়া) 
সভভব। একগাছি তৃণে একটি বালুকাময় অনস্ত পুর্ণ-মাত্রায় বিদ্তমান। তাই 
কবি টেনিসন চ1০৬6: 10 002 ০18/7150 আ৪11কে সম্বোধন করে 


২ রবিনের জীবন 
বলেছিলেন, “তোমাকে বুঝালে বিশ্বরহন্য বোবা যেতো] ।* জীব পুরুযোতমের 
'অংশ কথাটির অর্থ এই যে সর্থভূতে পুরুষোতম পুর্ণভাবে বিদ্বান । 
জীবের পরিণাম কী হৈ 

জীব পুরুষোত্তমের অংশ একথাটির দ্বার কী বুঝতে হবে দেখ! গেল। জীব 
পুরুষোত্বমের সনাতন অংশ- এখানে সনাতন কথাটির অর্থ কী? অর্থাৎ জীবের 
পরিণাম কী? গীতায় জীবকে অজ, নিত্য, শাশ্বত বল! হয়েছে । অর্থাৎ 
জীবের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। প্রশ্ন হলো পুরণজ্ঞানের অবস্থায় জীবের পরিণাম 
কী হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে এক দল বলেন পুর্ণজ্ঞান লাভ হলে জীব ব্রদ্ে 
লীন হয়। দৃষ্টান্ত যেমন নদী। যাত্রা-শেষে নদী যখন সমুক্রে পৌছায় তখন 
নদী সমূদ্ধে মিশে যায়; তার শ্বতন্্র নাম আর রূপ থাকে না; সমুদ্রে নর্দীর লয় 
হুয়। জীবের পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন? তিনি বলেন গীতাতে 
কোথায়ও জীবের লয় হয়; একথা বল! হয়নি । তাঁর মতে পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায়ও 
জীবতত্বের অবসান হয় না। অবমান হয় জীবের অহংবুদ্ধির, যাঁর জন্যে জীব 
নিজেকে পুরুষোতম থেকে এবং অপর সব জীব থেকে হ্বতন্ত্র মনে করে। জীব 
তখনও পুরুষোত্তমের সংগে নিজের এঁক্য অনুভব করে ; এই অবস্থায় পুরুযোতমের 
প্রতি ভক্তিও সম্ভব হয়। এই অবস্থাকেই শ্রীষ্মরবিন্দ তাঁর ঢ55258 0 ১6 
0303 গ্রন্থে ( পৃষ্ঠা ৪০০ ) চ২০৪1 £১৯৪10৪ বলেন । তাঁর মতে অদ্বৈতবাদের 
এই ব্যাখ্যা শঙ্করের ব্যাখ্যার সংগে না মিললেও অধিকাংশ উপনিষদের অনুযায়ী । 
শঙ্করের ব্যাখ্যাই অদ্বৈতবাদের একমাত্র ব্যাখ্যা মনে করা শ্রীঅরবিন্দের মতে 
ভুল। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথাঁও উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি বলেন £ 
পু) 15 09551016 2& 158115010 85 761] 25 82 11106105156 
4 0572168, 10196 1010119500105 0£7006 17166 101৮1170213 53018 ৪. 
458115610 4082165. 1006 ৮0110 19 2 0081810656801010 01 6১০ 1:০৪] 
810 01061:61076 105616 15 155]” (911 811:01911800 091) [31105616213 
075 096 21001527, 0. 159) অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে জগৎ মিথ্যা নয়, এবং 
জীব পরিণামে স্বাতন্্য হারিয়ে সমুদ্রে নদীর ন্যায় ব্রন্মে মিশে যায় না। 

তবে একথাও ঠিক থে শ্রীঅরবিন্দ দ্বীকার করেন পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জীব 
পরমাত্মায় লীন হউক অনেক সাধকের তা-ই কাম্য--অইছৈতবাদের এই ব্যাখ্যাও 
গ্রাহ। এই প্রসঙ্গে প্রীঅরবিন্দের আর একটি কথাও স্মরণীয় £ “লঙ্নরূপ মুক্তি 
দেহপাতে লাভ করা যাঁয়। ( এ হলো বিদেহ মুক্তি ) জীবন্মুক্ত অবস্থা! দেছেই 


অনুভূত হয় ।-*'সেই অবস্থায় ( পুর্ণজ্ঞানী ) আপনাকে প্রকতিবিশিষ্ট ( অর্থাৎ 
দেহ-প্রীণ-মন-বিশিষ্ট ) ভগবদংশ বুঝিয়। লীলার কার্ধ (গীতায় যাকে বলা হয়েছে: 
লোক-সংগ্রহ ) সম্পন্ন করেন” (ধর্ম ও জাতীয়তা, ৩১ পৃষ্ঠ)। 
জীবের বন্ধন কেন 

অট্বতবাঁদের মতে জীব তে। "ক্রদ্ধেব নাপরঃ”  গীতায়ও বলা হয়েছে জীক 
পুরুষোত্তমের সনাতন অংশ। শ্রীঅরবিন্দের কথা )1%8. 18 ৪ 08:08] 
1008191665508 0100 01 0010051)0062008 (85855 01) 11)6 (3108১ 0,171) 1 
বেদাস্ত স্বীকার করে জীব স্বরূপত ব্রদ্দেরই মতন “নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত” । তবে 
জীব কেন নিজেকে মুক্ত বলে না জেনে বদ্ধ মনে করে দুঃখ পায়? এ প্রশ্নের 
উত্তর কী? আমর] প্রথমে অদ্বৈতবাদী এ প্রশ্নের কী উত্তর দেন দেখবো! ; পরে 
শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের ষে উত্তর দিয়েছেন তার আলোচন। করবো! । 

অদ্বৈতবাদ্দী বলেন জীব বস্তত বদ্ধ নয়। অদ্বৈতবার্দের মতে মুক্তি জীবের 
“সাধ্য” বস্ব নয় ; অর্থাৎ মুক্তি এমন কোন জিনিস নয় ঘ1 জীবের থাকে না কিন্ত 
জীবকে অর্জন করতে হয়। মুক্তি জীবের “দিদ্ধ” বন্ত, অর্থাৎ জীব নিত্য মুক্ত । 
তবে যে জীব নিজেকে বদ্ধ মনে করে দুঃখ পাঁয় তার কারণ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান 
দূর হলেই জীবের আর কোন বন্ধন থাকে না। অত্বৈতবাদ উপমার দ্বারা 
একথাট1 বোঝাতে চেষ্টা করে। এক ব্যক্তির কণ্ঠের হার তাঁর কেই রয়েছে: 
কিন্ত তার এ ভ্রম জন্মেছে যে তার হার হারিয়ে গেছে। তখন তার দুঃখের 
অস্ত থাকে না, এবং সে চারিদিকে হারের খোঁজে ছুটাছুটি করতে থাকে । তখন, 
যদি কেহ দেখিয়ে দেয় তার হার তার কণ্ঠেই রয়েছে তবে তার ভ্রম দুর হয় এবং 
তার দুঃখের অবসান হয়। জীব যে আত্মবিস্ত, সে যে নিজের পরিচয় জানে, 
না, একথাট1 বোঝবাঁর জন্যে অদ্বৈতবাদী আর একটি উপম] দিয়ে থাকেন। এক 
দিংহশিশু দৈবক্রমে এক হরিণের দলভুক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং হরিণের স্তায় 
আচরণে অভ্যস্ত হয়েছিল। বিপর্দের আঁশঙ্ক। দেখ! দিলে অন্থান্ত হরিণের স্তায়, 
সেও প্রাণভয়ে পালাতো৷। একদিন জলাশয়ে নিজের প্রতিবিস্ব দেখে সে বুঝলে 
সে দুর্বল হরিণ নয়, সে সিংহ ; এবং নিজের পরিচয় পেয়ে সে সিংহের স্বভাবও, 
লাঁভ করলো । মোটকথা অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞানের অবসান হলে বন্ধনেরও 
অবসান হয় ; অজ্ঞানই বন্ধনের মূল। 
প্রীঅরবিল্দের মতে জীবের বন্ধনের কারণ 

জীবের বন্ধনের কারণ বর্ণনায় শ্রীঅববিন্দ তীর 56 55855 ০3,1১6. 


২৭ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


€3105 গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭৩) ঘা! বলেছেন তা এই 2 ৭56 1195 ৫55061585 8360 
006 10521 018151161 8150. (1517005 105616 00500 95 ৪০6105, এখানে 
জীবের বন্ধনের কারণ ছুটি বলা হলো-- প্রথমত জীব অপর] প্রর্কৃতিতে নেমে 
আসে। নেমে আসার অর্থ প্ররতি থেকে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র হওয়! সত্বেও জীব 
নিজেকে অপর প্রকৃতির সংগে দেহ, প্রাণ, মনের সংগে অভিন্ন মনে করে। 
অপর! প্রকৃতি শ্রীঅরবিন্দের মতে হলো! 0181510 ০£ ৮০৫5, 112 ৪0৫ 
20150 অহংবৃদ্ধির বশে জীব নিজেকে দেহ প্রাণ মন বলে ভাবতে অভ্যস্ত 
হুয়। এই হলো বন্ধনের প্রথম কারণ। দ্বিতীয়ত জীব অকর্তা; প্রতিই কর্ম 
করে; তাই কর্ষের দায় জীবের নয়। কিন্তু জীব, গীতার ভাষায়, “অহংকার- 
বিমূঢ়াত্মা” হয়ে নিজেকে কর্মের জন্য দ্বায়ী মনে করে ; ফলে সে সুখ-দুঃখ ভোগ 
করে। সাংখ্যদর্শনে বলা হয় “জীব অবর্তা কিস্ত ভোক্তা”। গীতার ব্যাখ্যা ও 
শ্রীঅরবিন্দের এই ব্যাখ্য। সাংখ্যদর্শনের অনুযায়ী । তাহলে দেখা গেল জীবের 
বন্ধন কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন জীব নিজেকে জানে না; আর 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন জীব নিজেকে ভূলক্রমে অপর প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে 
বন্ধ হয়। এ-ও অবশ্য অজ্ঞান। 
জীবের পাশ 

আমাদের দেশে ছুটি কথা হ্থগ্রচলিত-_“যজ্্র জীব তত্র শিব” আর “পাঁশবন্ধ 
জীব, পাশমুক্ত শিব।” প্রথম কথাটির অর্থ শ্রীঅরবিন্দের জীব আর ব্রচ্ছ ০06 
27. 65567019] 91136 অর্থাৎ ম্বরূপত অভিন্ন। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ জীব 
কতকগুলি “পাঁশ' দ্বার! বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এবং এই পাশ থেকে মুক্ত হলেই জীব 
শিব হয়; অর্থাৎ ব্রদ্দের সংগে নিজের এঁক্য অনুভব করে। এই পাশগুলি কী? 

বেদাস্তে ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে জীবের এই পাশগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 3 
শ্রীঅরবিন্দও তার 55715056515 ০৫ %০৪৪ গ্রন্থে) [১৩ [565 101%76 পুষ্তকে 
এবং চিঠিপত্রে বেদাস্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অনুসরণ করে পাঁশগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। 
বেদান্তের পরিভাষায় এই পাশগুলির এক নাম কোশ। শ্রীঅরবিন্দ কোশ কথার 
প্ররতিশবব হিসাবে 15280) কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তার 95100156515 
০£ ০৪৪ পুস্তকে (৫১৮ পৃষ্ঠায়) বলেছেন উপনিধর্দে যাকে কোশ বল! হয়েছে 
তাঁকেই আবার তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের দেহ-_স্থুল, সুম্ত ও কারণ 
দেহ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । কোশগুলির সংখ্যা পাঁচ। এই পঞ্চ কোশ এবং 
স্থুল, সুক্ষ ও কারণ দেহের কথা শ্রীঅরবিনের 95150106915 ০0£ ০85 ও 106 


শ্রীতরবিদ্দের ধর্শনে জীব রঃ হ্খ$. 

[166 10155 গ্রন্থ এবং তাঁর পঞ্জ থেকে বোবাবার চেষ্টা! কর যাঁক্‌। প্রথম 
কোশ কথাটিব প্রচলিত অর্থ কী দেখা দরকার। 

কোশ কথাটির একটি অর্থ তলোয়ারের খাঁপ ; অপর অর্থ প্রজাপতির গুটি 
আত্মার প্রসঙ্গে কোঁশ কথাটির ব্যবহার তাহলে কী অর্থে? তলোয়ারের খাঁপ 
যেমন তলোয়ারকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখে, প্রজাপতি যেমন নিজের 
চারিদিকে গুটি রচনা করে তার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখে, তেমনি 
দেহগ্রাণ মনের সংগে নিজেকে অভিন্ন মনে করে জীব যেন নিজের জন্যে আবরণ 
রচন। করে ; ফলে জীব নিজের প্রকৃত শ্বরূপের পরিচয় ভূলে যায়। সেষেদেহ 
প্রাণ মন থেকে শ্বতন্ত্র এ সত্য তাঁকে সাধন। দ্বার! উপলব্ধি করতে হয়। অর্থাৎ 
কোশগুলির দ্বারা জীব পাঁশবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং সাধন! আর “কোশ-ভেদ 
একার্থক। 

কোশগুলি কী ত৷ বুঝতে হলে আঁমাদের আবার তৈত্বিবীয় উপনিহদের 
ভৃগুর কাহিনী স্মরণ করতে হবে। তৃপ্ত প্রথমে উপলাব্ধ করেছিলেন “অন্নম্‌ 
ব্রক্ষেতি” কিন্তু এই উপলব্ধি তাকে শাস্তি দিতে পারল না) এবং পরপর পপ্রাণো 
ব্রক্ষে তি*, “মনো৷ ব্রক্ষেতি”, “বিজ্ঞানম্‌ ব্রক্ষেতি” এই সব স্তর অতিক্রম করে 
শেষে ভূগুর এ উপলব্ধি হলে ষে “আনন্দম্‌ ব্রক্ষেতি” তখন তার ব্রদ্ধান্বেষণ শেষ 
হলো । শ্রীঅরবিন্দের কথ! £ 76 ০1065 ড6081)010 1070571208৩ 06115 
85 06 7156 06655 01 001 7061008, 0106 1709061191, 0106 1081, 006 
1)61769]) 006 10691, 006 50111039] ০7 ৮৪৪6০ (1102 1165 1015106, 
0. 238). এই অক্নময় শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ( £:055 10806718110 ), 
প্রাণময় বা (76:০5 1০৫5), মনোময় (0021562]1 0০৫5), বিজ্ঞানময় (10681) 
ও আনন্দময় (52116058] ০: 10280120) এই পাঁচটি হলে! আত্মার পঞ্চকোশ । 
97: বা আত্মা থাকেন এই পাচটির ভিতরে অর্থাৎ আড়ালে । 9910-কে 
জানতে হলে, শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 51015 0095161%6 01)26 ০ 10852 0০ £০ 
55106, 13100 026 ৪1]. (10176 03100165 ০£ 11019 ৬০110» 0. 38) 


ভুল, যুন্মম ও কারণ দে 

পঞ্চ কোশ ও স্ুল, কুস্্ম ও কারণ দেহ ভিন্ন জিনিল নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 
কোশগুলি দেহগুলির উপাদান । যথা, অন্নময় ও প্রাণময় কোঁশ নিয়ে আমাদের 
স্থুল দেহ বা £:053 139661181 0০৫5 গঠিত ; স্ুক্দেহ বা 58৮০০ 0০0৫ 


২৭২. শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শম 


হলে। মনোময় কোশ । (566 95730055585 01 ০৪৪) 2. 796) আর বিজ্ঞানময় 
ও আনন্দময় কোশের সমবায়ে কারণ দেহ বা 11681 ৪20 ৪%:30381 0০0৫5.. 
রূচিত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন “7 ৪11 ০ 612585 190163 006 99101£ 8০08৪115 
৪150 5107015913600515 0%762119, (7106 14456 1085105৩5 0,238). 

আমাদের শাস্ত্রে আবার অন্নময় পুকুষ, গ্রাণময় পুরুষ, মনোময় পুকুষ, 
বিজ্ঞানময় পুরুষ ও আনন্দময় পুরুষের কথা'ও বল! হয়ে থাকে । শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন £ ৬০ 52180100081] 01 2011১018] 521/525 8180 112 2100095£ 
1)0115 11) 0196 0005 2180 01১6 01)551081 ৮191105৪150 01০ 015 55০81 
20170 (95005651806 ০৪৪, 0. 517). অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষ, রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের ভাষায়, যে মান্ছষের “হুশ' হয়নি, অর্থাৎ যার অধ্যাত্মিক চৈতন্ত 
এখনও উদ্বদ্ধ হয়নি, সে নিজের দেহের ও প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও প্রবৃতিগুলিকে 
আর মনের নিম়স্তরের বৃত্তিগুলিকেই (085 5158] 19100) নিজের আত্মা বলে 
জানে । মনের উর্ঘে বিজ্ঞানের স্তর হলে! সত্য ও অধ্যাত্ম জীবনের ত্তর। 
বিজ্ঞানময় পুরুষ ও তার পুর্ণতর রূপ আনন্দময় পুরুষ ও সচ্চিদানন্দ হলেন 
অধ্যাআজীবনের উচ্চতর ও উচ্চতম স্তর | 

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে আমর! তে৷ স্থুল দেহের জগতেই বাস করি ; 
স্ক্ক দেহের ও কারণ দেহের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায় ; আর এঁ দুই জগতের 
অস্তিত্ব থাকলেও তার্দের সংগে মানুষের কারবার কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গে 
শ্রঅরবিন্দের কথ 716 9419-71)551581 15 ৪ 0৪০9. তিনি তার "106 
[166 [01516 গ্রন্থে (২৩৮ পৃষ্ঠায়) যা বলেছেন তা৷ উদ্ধৃত করা গেল £ “06 
010. 17961)950£81)5 220 1181)000055 0৫ 11501819980 10178 ৪4০ 59০2৫ 
0158 12380051০01 006 13121)6] 10000811165 2150 ০০০5 (ক্জ্ম ও কারণ 
দেহ) 00 2 5012190,----, [€ 15 0099510165 £0 05০01006 50150109085 8 
০001 06061 0001655 25 আ6]1] 5 2150 1015 11708060136 01781701176 এ ০0: 
00৬ ৮211] 060221% 00610 2030 0015300261)015 ০6260 ০00 
010551081) 55 ০171০81 2150 10621 7761:5017810165 15101 29 056 52056 
০0601006085 ০1210, 20 4০০০0] 101)6001006198. 61390 215 190 
১০৪17017600 706 130:585175515 00০05815566 0০০ 11606 20 100০0 
০0101205815 38021060. অর্থাৎ আজকাল যে হিপনটিজ.ম, ০192:50591)08 
(চস্ছুর দৃষ্টির বাইরের জিনিস প্রত্যক্ষ কর1) প্রভৃতি “০০০৪৮ ( গুপ্ত বা 


শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে জীব . ২৬. 


“অলৌকিক” ) ব্যাপারের প্রতি বৈজানিকদের দৃষ্টি একটু আধটু আকুষ্ট হচ্ছে 
তা দ্বার! প্রমাণিত হয় সুক্ম জগতের সংগে ক্ষেত্রবিশেষে স্থল জগতের মানষের 
কারবার করা সম্ভব। আমাদের দেশের প্রাচীনকালের হঠযোগীগণ ও তান্ত্রিক 
সাধকগণ সুক্ষ ও কারণ জগতের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন । 

এখানে লেখকের তরফে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন । শ্রীঅরবিন্দের 
জীবন-দর্শনের কথ বলতে গেলে তার “শ্রদ্ধার” কথা, অর্থাৎ তিনি কী বিশ্বাস 
করতেন তার কথা, উল্লেখ ন1 করলে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। 
রুচিভেদে পাঠক শ্রীঅরবিন্দের কথার মধ্যে কোন্টির উপর গুরুত্ব 

' আরোপ করবেন, কৌন্টির উপর করবেন না, তা পাঠকই স্থির করবেন। 

লেখকের কাজ শ্ীঅপবিন্দের নিজের কথাঁর সংগে যথাসম্ভব পাঠকের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া; এবং শ্রীঅরবিন্দ নিজে কোন্‌ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেন 
ত। দেখিয়ে দেওয়া । 
শ্রীঅরবিন্দের মতে পাশ-মুক্তির উপায় 

পাঁশবদ্ধ জীব কী ভাবে পাশমুক্ত হতে পাঁরে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্ন বলেন £ 
[192 1158. (71086 0625001905 17:0 016 1,0৮6]: [21815710120 18105 
105516 90100 05 5001017 ) ০৪] 8 10901. 2080 1000 15616 ৪৪ 
606 17955156 71710005118. 59100 2205 15010 21000 15 026 1010 21] 206101. 
[0 580 1156 ৪০০৮০ 010০ £01085 180. 06 110618620 07010) 019৪ ট0018- 
0885 06 ৪০610. এখানে শ্রীঅরবিন্দ ষে মাওুক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
ছুই পক্ষীরূপে বণিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথ বলেছেন তা বলাই বাহুল্য । 
শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য জীব যখন নিজেকে নিক্ষিয় পরমাত্মার সংগে অভিন্ন অর্থাৎ 
অকর্ত। বলে উপলব্ধি করে তখন তার সকল বন্ধন মোচন হয়। উপরের 
উদ্ধাতিতে একথাটাই তিনি অন্য ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন-_-জীব যখন 
ত্রিগুণাতীত হয়, তখন মে পাশমুক্ত হয়। ব্রিগুণাতীত বলতে কী বোঝায়? 
তী পুর্বেই বল] হয়েছে । যখন জীবের এই উপলব্ধি হয় যে কর্ম করে ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতি, আর “নাহং কর্তা বন্ধ-মোক্ষৌ কুত মে”_-অর্থাৎ আমি কর্তা নই, আমার 
বন্ধ-মোক্ষ কোথায়? যখন এই উপলব্ধি লাভ হয় তখন জীব পাশমুক্ত হয়। 
আত্মার ভূমিসমুহ্ 

জীবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি প্রসঙ্গে আীঅরবিন্দ কোশ, অন্নময় মনোময় পুরুথ 
প্রভৃতি কথার স্ায় ভারতীয় সাধনার অপর একটি পরিভাষিক শব “ভূমি” 

১৮" 


২৭৪. শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কথা্টিও ব্যবহার করেছেন। “ভূমি” কথাটির অর্থ আত্ম! বা মনের অবস্থিতি 
স্থান। “ভূমি” কথাটির ইংরেজী শ্রীঅরবিন্দ করেছেন [1813 0 63156913657 
এবং তার 95006315০06 5০5৪ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের উনিশ অধ্যায়ে 
আমাদের 151,865 09£ ৪31566109০৪-এর বিবরণ দিয়েছেন। ভূমিগুলির সংখ্যা 
সাত। “শ্রীঅরবিন্দের যোগ” প্রসঙ্গে আমাদের আবার একথার আলোচনা 
করতে হবে। এখানে পঞ্ডিচেরী থেকে ১৯২০ সনে বারীন্ত্রফুমারের নিকট 
শ্রীঅরবিন্দ যে পত্র লিখেছিলেন তা-তে (২৭ পৃষ্ঠায়) তিনি “ভূমি” সম্বন্ধে 
যা লিখেছিলেন তা নিম্নে দেওয়া গেল £ “অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন-বুদ্ধি, বিজ্ঞান, 
আনন্দ এই হলে! আত্মার পাঁচটি ভূমি। (ভূমির সংখ্যা আবার সাতও 
বল! হয়।) যতই উচুতে উঠি; মানুষের 97111698] 6%010610 এর 
(আধ্যাত্মিক বিকাঁশের ) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। 
বিজ্ঞানে উঠলে আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যাঁয়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় 
স্থির প্রতিষ্ঠা হয়) শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রদ্ষে নয়__দেহে, জগতে, জীবনে। 
পুর্ণ সত্তা, পুর্ণ চৈতন্য, পুর্ণ আনন্দ বিকশিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই 
চেষ্টাই আমার যোগ-পন্থার ০61,081] ০102 (মূল কথ1)।” 

আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যে সাধককে পরপর দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও 
আনন্দের “ভূমি” অতিক্রম করতে হবে) এবং দেই চেষ্টাই তার সাধনার 
€০61809] ০10+) একথা বলে শ্রীঅরবিন্দ বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট 
অভিমত জানিয়েছেন । কাজেই এই বিষয়গুলির আলোচন] মোটেই বাহুল্য নয় । 

আর একট! কথ এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। পুর্বে বলা হয়েছে আত্মার ভূমি (ব! 
[157১6 0£ ৪31566190০৪ )-গুলির সংখ্য। পাঁচ (আবার সাতও বল। হয়ে থাকে )। 
দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই-হলে। পাঁচ ভূমির বা কোশের প্রচলিত 
হিলাব। আনন্দে উঠলে সচ্চিদানন্দের অপর ছুই অংশ সৎ ও চিৎ-এ ওঠ] সহজ 
হয়, সচ্চিদরানন্দের অনুভূতি লাভ হয়। পুর্বোক্ত দেহ, প্রাণাদি পাঁচ ভূমির সঙ্গে 
সৎ ও চিৎ যোগ করলে ভূমির সংখ্যা সাঁত হয়। পুর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সত্তা ও পুর্ণ 
চৈতন্ত একই কথা। 

জীব ম্বরূপত কী এ প্রশ্নের উত্তর এখানেই শেষ কর] গেল । তার বন্ধন কেন 
এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কী তা-ও বল] হলো। জীবের পরিণাম কী সে-প্রসঙ্গে 
দেখানে। হয়েছে যে শ্রীঅরবিন্দের মতে লয় বা] ব্যক্তিত্বের বিনাশ জীবের পরিণাম 
নয়; এবং জীব-্রন্মে উপাসক ও উপাস্য এই সম্পর্ক চিরদিন বিগ্মান থাকে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গ্রীঅন্রবিন্দের দার্শনিক মত 


জগৎ 


জগৎ সত্য, ন৷ মিথ্যা জত্যের অর্থ 

জগৎ সত্য না মিথ্যা, এ প্রশ্ন ভারতীয় দর্শনের একটা বড় প্রশ্ন। 
অন্বৈতবাদের মতে জগৎ মিথ্যা ত্রন্মই একমাত্র সত্য পদ্দার্থ। তবে শঙ্করের ন্যায় 
অদ্বৈতবাদদীও একথা! বলবেন না যে জগৎ আকাশকুস্থম বা শশকের শুঙ্গের ন্যায় 
একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব পদার্থ। তবে জগৎ মিথ্য। একথার প্ররুত অর্থ কী? এবং 
সত্য বলতে অদ্বৈতবাদী কী বোঁঝেন? 

অদ্বৈতবাদীর মতে সত্য তিন গ্রকার-_পারমাথিক, ব্যবহারিক ও 
প্রতিভাপিক। এই তিন প্রকার সত্যের প্রভেদ বুঝলে জগৎ মিথ্যা একথাটির 
অর্থ বোঝা যাবে । 

আমর উপরে সত্যের একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি--“সত্যং নামহব্যয়ং 
নিত্যমবিকারী তখৈব চ”। সত্য অব্যয় অবিকারী অর্থাৎ কোনদিনই ভ্রান্ত 
প্রতিপন্ন হয় না ; সত্য ত্রিকাল-অবাধ, অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিস্যৎ সর্বকালেই 
একরূপ। অদ্বৈতবাদদী সত্য বলতে এরূপ সত্যকেই বোঝেন ; এবং এরই নাম 
দেন পাঁরমাঘিক সত্য । এই সংজ্ঞান্ুনারে একমাত্র ব্রদ্ছই সত্য, কারণ ত্রহ্মই 
কেবল অব্য়, অবিকারী | 

আবার এমন সত্যও আছে যাঁকে অস্বীকার করলে কোন ব্যক্তি বা জাতি 
বাচতে পারে না, মানুষের জীবন অচল হয়। তা ত্রিকালে অবাধ না হতে পারে; 
কিন্তু তাকে মেনে চলতে হয়। এরূপ সত্য পারমাথিক সত্য না হলেও 
ব্যবহারিক সত্য। জগতের এরূপ ব্যবহারিক লত্ব! স্বীকার করতে হয়। 
পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জগতের বর্তমান সত্তা থাকে না । জগতের ব্যবহারিক মত্বা 
স্বীকার করলেও অদ্বৈতবাদী জগতের পারমাথিক সত্তা! স্বীকার করেন না। এ 
অর্থে জগৎ মিথ্যা । 

প্রতিভামিক সত্যের দৃষ্টান্ত অন্ধকারে রজ্জুতে সপ্ন । যতক্ষণ অন্ধকার 
ততক্ষণ এই ভ্রম ; আলে! আনার সংগে সংগেই এই ভ্রমের অবসান হয়। তাই 
এর কোন পারমাধিক বা ব্যবহারিক সত্। নাই। দেখা! গেল শ্দ্বৈতবাদী শঙ্করের 
মতে জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পারমাথিক' সত্তা নাই; তাই জগৎ 
মিথ্যা। কারণ পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় একমাত্র একমেবাছিতীয়ং ব্রহ্মাই থাকেন। 


২৭৬ | শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


রামাহুজের মতে যে জগৎ সত্য তা পুর্ধেই বলা হয়েছে । জগৎ লত্য ন] 
মিথ্য। সে সম্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন তা আমাদের জানতে হবে। শ্রীঅরবিদ্দ 
শক্ষরের গ্যাঁয় জগৎকে মিথ্যা বলেন না। তার মতে পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায়ও জগৎ 
থাকে। তবে একথা] ঠিক এখন আমাদের নিকট জগৎ যেরূপ প্রতীয়মান হয় 
পুর্ণজ্ঞান লাভ হলে জগৎ সেরূপ প্রতীত হবে না। তখন জগতের সব কিছুই 
ঈশ্বরের রূপ বলে মনে হবে_-উপনিষদের “সবং খন্িদং ব্রহ্ম” “বান্থদেবঃ 
সর্বমিতি” পুর্ণজ্ঞানীর নিকট প্রত্যক্ষ হবে । পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ বলেন 
পুণ্যবানে ও পাপীতে, সখীতে ও ছুঃখীতে, স্থন্দরে ও কুৎদিতে, মানুষে ও পঞ্খতে 
সর্বত্র পুর্ণব্রহ্ধ প্রত্যক্ষ হবেন । [176 5০98105 11] 56 0) 1015106 00£ 
01215 20) 61561095155 100 178 ৪11 006 00950905.১ অর্থাৎ কেবল 076 নয় 
78175 তখন সত্য মনে হবে । 
জগণ্-হুগ্রির কারণ 

ইতিপূর্বে জগৎ-স্ষ্টি কেন এ প্রসঙ্গের একবার আলোচন। হয়েছে । সেখানে 
বলা হয়েছে যে স্বষ্টি পুরুষ-যজ্ঞ, এবং তা৷ হলে! পরমাত্মার আনন্দের থেল]। 
শ্রীঅরবিন্দ তার 70০ 1.16 1015106 গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় জগৎ যে পরমাত্মার 
আনন্দেরই খেলা সে কথাটাই আরো পরিষ্কার করে বলেছেন। তার কথা ঃ 
« ড/ 0110-6515061806 19 00০ 2০568010 081006 0£ 9118) 105 5016 
81950166016 15 00৫ 105 0৫ 0815০1016, অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি পূর্ণ 
তিনি কোঁন অভাব পুরণের জন্ বা প্রয়োজনের তাগিদে নয়, নিজের আনন্দেই 
সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন। এ প্রসঙ্গে ঘভাবতই আরও একটি প্রশ্ন মনে পড়ে। 

স্থটি-বা1পারে প্রবৃত্ত হওয়াতে পুর্ণ ব্রন্মের কি পুর্ণতাঁর হানি হয় না? এ 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়। যায় বৃহ্দারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ের নিম্বে।ক্ত বিখ্যাত 
শ্লোকটিতে £ 

ও পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 

পুরণশ্য পুর্ণমাদায় পুর্ণযেবাঁবশিষ্যতে ॥ 
“পুর্ণ তিনি, পুর্ণ তার জগৎ; সেই পুর্ণ-অনস্ত-স্বরূপ হতেই এই অশীম জগৎ 
প্রস্থত, কিন্তু তাতে তার হানি বা হাঁপ হয়নি । কারণ অনস্ত-পদার্থ হতে অনস্ত 
পদীর্থ নির্গত হোক না কেন--যে অনস্ত সেই অনস্তই থাকে ।” (ম্বামী 
সাঁরদানন্দের অন্বাদ-_গীতাতত্ব, ১৪৬ পৃষ্ঠ! ) শ্রীঅরবিদ্দও ঠিক এই কথাই 
বলেছেন। তার 1৬ 1,165 101510০ গ্রন্থের উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরবর্তী অংশ 


: শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক মত... নঞগগ 


এই £ [6 (০1৭ 651556006) 16968 91212. [0:20186[5 1366 820 
18 76 ৪) ৪৮৪ 15 800. ৪৮০] জ/1]] 06.% 


জগত মিথ্য। এ মতবাদের কুফল 
জগৎ সত্য না মিথ্যা, কেবল একট মতবাদ নয়, দর্শন শাস্ের তর্কের বিষয়- 


বন্ত মাত্র নয়; এ মতবাদের ফল সমাজ-জীবনের পক্ষে ও অতি গুরুতর | ভারতের - 
পক্ষে এ মতবাদের ফল যে এক দ্দিক থেকে খুবই অনিষ্টকর হয়েছে তা 
শ্রীঅরবিন্দ নানাস্থানে বলেছেন। অবশ্য এ মতবাদের ফল যে ব্যক্তিবিশেষের 
ক্ষেত্রে ভাল হয়নি একথা তিনি বলেন না । কিন্তু জননাধারণের পক্ষে এ মতবাদ 
অনিষ্টকর, একথা তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন। তার কথা £ “যে জাতির 
চিস্তা-প্রণালীর মুলমন্ত্র হয় জগৎ মিথ্যা সেই জাতির (অধ্যাত্ম ) জ্ঞান-পিপাসা 
বৈরাগা ও সন্গ্যাস-প্রবণতা বধিত হয় ) রাঁজোশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ব ও তমঃ 
প্রবল হয় ; এবং একদিকে জ্ঞানী, সন্ন্যাসী সংসারে জাত-বিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও 
শাস্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য সাধারণ 
প্রজার দুর্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে 1 
(ধর্ম ও জাতীয়তা ২৬শ পৃষ্ঠা ) 

বারীন্ত্রকুমারের নিকট লেখ! উপরোক্ত প্রসিদ্ধ পত্রখানীতে একথাটা! তিনি 
আরে] স্পষ্ট করে বলেছেন। “পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের 
সামপ্রশ্ত বা এক্য করতে পারেনি ; জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীল1 বলে উড়িম্নে 
দ্িয়েছে। ফল হয়েছে জীবনীশক্তির হাঁস, ভারতের অবনতি । গীতায় যা বলা 
হয়েছে, “উৎসীদেযুরিমে লোকা ন কুর্ধীৎ কর্মচেদরহুম্‌।” ভারতের “ইমে লৌকাঃ, 
সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে । কয়েকজন সন্যালী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত 
হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর 
সমস্ত জাতি প্রাণহীন বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোঁর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ 
অধ্যাত্ম সিদ্ধি?” (শ্রীঅরবিন্দের পত্র ২৫শ পৃষ্ঠা ) 
এই মতবাদ আমাদের প্রাচীন আদর্শের বিরোধী 

বস্তত “জগৎ মিথ্য।” এই মতবাদের ফল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস-গ্রহণ ; 
কিংবা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত সর্বপ্রযত্তে চেষ্টা করাই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ। কিন্তু এই আনন্দ প্রাঅরবিন্দের 
মতে পুর্ণ মানবতার-_অধ্যাত্ম ও জীবনের সমন্বয়ের আদর্শের বিরোধী, এবং 
আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শও এ নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন কেবল মুক্তি নয়, 
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তৃক্তিও জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে শিক্ষা! দিয়ে ততবার "জগৎ মিথ্যা” এ 
মতবাদের কুফল থেকে দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। আর শ্রীঅরবিনের 
মতে “জগত মিথ্য1” এই মতবাদ আমাদের দেশের প্রাচীন খধি ও গাজধিদের 
আদর্শেরও বিরোধী । আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ কী ছিল, এবং কীভাবে 
সেই আদর্শের স্থলে “জগৎ মিথ্যা” এই মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল তার 
ইতিহাসও তিনি বর্ণনা করেছেন। কালের চতুরাশ্রম ধর্মের বিধান ও পরে 
বৌদ্ধ ধর্মের ও শঙ্করাচার্ধের অভ্যুর্থানের ইতিহাসের সাহাঁষ্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
এমতের ষথার্থত। প্রমাণ করেছেন । | 

প্রাচীন কালে ভারতের আর্যসস্তানদের অধিকাংশের জীবন চার আশ্রমে 
ভাগ কর] হতো] । বাল্যে ও প্রথম যৌবনে ব্রহ্মচর্ধাশ্রমের লক্ষ্য ছিল বিদ্যা-অর্জন 
ও চরিত্র-গঠন। ত্রদ্ষচর্যাশ্রম যথাবিধি পালনের পরবতী আদর্শ ছিল যৌবনে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গৃহী হয়ে সংসার-ধর্ম পালন ধর্মসংগত উপায়ে অর্থ-উপার্জন; এবং ন্তায়-সংগত 
কামনা! পুরণ। ফলে সেকালে ভারতবাসী ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধন 
করতেন এবং সংসারে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করতেন । প্রোটাবস্থায় তারা উপযুক্ত 
পুত্রের হস্তে সংসার-ভার অর্পণ করে বাণপ্রস্থীর নিলিপ্ত জীবন যাপন করতেন । 
শ্রীঅরবিন্দের কথ! £ “যখন কুলরক্ষা ও ভাবী আর্ধজজাতি গঠন দ্বার! পূর্বপুরুষদের 
খাণ-শোধ” হতো “তখন বানগ্রস্থ ও সন্যাস আচরণ কর দৌঁষাবহ” হতো না। 
ঘাঁজ্ৰবন্ক্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ খষিদের জীবনের আদর্শ ছিল এই; এবং “ইক্ষাঁকুবংশের 
রাজার্দের এই ছিল কুলব্রত |” যাজ্ঞবন্ক্য পরিণত বয়স পধস্ত সংসারধর্ম পালন 
ও ব্র্মবিদ্যা-অনুশীলন করে পরে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন; ইক্ষাকুবংশের রাঁজগণ, 
কালিদাসের ভাষাঁয়, “গলিত বয়সে” অর্থাৎ যথাবিধি রাঁজধর্ম পালনের পর 
পরিণত বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতেন । কিন্তপরে ভারতের এই প্রাচীন 
আশ্রম-ধর্মের স্থলে সন্ন্যাসমার্গ শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গৃহীত হয়, এবং সংসার-ধর্ম 
পালন কর! নিম্নতর আদর্শ বলে গণ্য হয়। ভাঁরতবাসী ধর্ম, অর্থ, কাম এই 
ভ্রিবর্গের অর্থ ও কাম বাদ দিয়ে কেবল ধর্ম ও চতুর্থ বর্গ মোক্ষ বা মুক্তিলাভের 
আশায় সংসারকে উপেক্ষা করতে থাকে । ফলে জগং-সভায় তার৷ তাদের উন্নত 
স্থান হারিয়ে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়। এই অবনতির পথ রোঁধ 
করার জন্যেই তন্ত্র মুক্তির সংগে তৃক্তিকেও, সংসারে ন্যায়-সংগত ভোগ-স্ুথকেও, 
আদর্শ বলে গ্রচার করে । 


 শ্ীঘ্রবিন্দের দার্শনিক মত ২৭৯ 


সন্্যাস সন্থন্ধে ভ্ীজরবিন্দের মত 

শ্রীঅরবিন্দ মন্স্াঁস গ্রহণের বিরোধী । তিনি পুর্ণ জীবনের রানিড়ী 
রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য কোন কিছুকেই তিনি জীবন থেকে বাদ দিতে চাননি । 
কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সংসাঁর ত্যাগ করে সন্গ্যাসজীবন গ্রহণ যে সংগত 
হতে পারে, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন । তিনি তার 95855 00 056 0369 
গ্রন্থের ত্রিশ পৃষ্ঠায়, লিখেছেন ষে স্বামী বিবেকানন্দ যদি সন্গ্যাসী না হয়ে একজন 
নামজাদা এটনি বা সাংবাদিক হয়ে পরিবাঁর প্রতিপালন করতেন, কিংবা 
রামরুষ্ পরমহংসদ্দেব যদি একজন গৃহী ও গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমশায়ের জীবন 
যাপন করতেন, তবে তার! দুজনের কেউ-ই জগতেরও কোন কল্যাণ করতেন না, 
ব্যক্তিগত জীবনেও শ্রেয়লাভ করতেন ন1। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণই 
নিঃসন্দেহে পরম শ্রেয় হয়েছিল। কিন্তু ত। বলে অনধিকারীদের, অর্থাৎ যাদের 
মোক্ষলাভের জন্তে কোন মাথা-ব্যথ! নেই, যাঁরা চাঁয় সংসারে খেয়ে-পরে থাকতে 
এবং গৃহস্থ জীবনে উন্নতি করতে, তাদের সন্্যাসমার্গে প্রবৃত্ত কর] তুল, মহাঁভুল। 
দেশের সকল লোকের সম্মুখে সে আদর্শ তুলে ধরে বুদ্ধদেব ভুল করেছিলেন । 
শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন £ “মহান ও উদ্দার বৌদ্ধধর্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন 
করিয়া মহা অনিষ্ট করিয়াছে, এবং শেষে ভারত হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছে ।” (ধর্ম ও জাতীয়ত1 ১৯ পৃষ্ঠ ) গীতায় শ্রীরুষ্ণই অর্জুনকে প্রকৃত 
শ্রেয়-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন_ সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যা 
করেছিলেন । গীতায় যে-পথের নির্দেশ দেওয়৷ হয়েছে তার আলোচন। 
প্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ষের আদর্শ গ্রসঙ্গে আমাদের পরে করতে হবে। এখানে 
শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । তিনি বলেন শঙ্করাচাধ 
বৌদ্ধমত খগুন করেন ; জগতের ব্যবহারিক সত্তাও স্বীকার করেন ; আর যারা 
জ্ঞানমার্গের অনধিকারী তাদের জন্ত শঙ্কর কর্মের বিধানও দিয়েছিলেন। কিন্তু 
তিনি কর্মকাণ্ডের, যাঁগযজ্ঞাঁদির ব্যর্থতার উপর যে ঝোঁক দিয়েছিলেন তা-ই 
তার দেশবাসীর মনে দৃঢ়ভাবে মুক্রিত হয়ে থাকে । ফলে বিগত দু'হাজার বছর 
ধাবৎ ভাঁরতে দন্গ্যাসের আদর্শ ই বলবৎ ছিল, এবং ভারত অবনতির চরম সীমায় 
উপনীত হয়েছিল । শ্রীঅরবিন্দের কথা এই হলো “জগৎ মিথ্যা” যতবাদের 
কুফল । তবে শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেন যে বর্তমান যুগে পুর্ব ও 4৮ 
মেলামেশার ফলে ভারতবাঁনীর সন্ন্যাসের মোহ কাটছে । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রীঅব্রবিচঢন্দন্ম জীব্ঘন-দর্শন 
অতিমানস-বিজ্ঞান ও মানস জ্ঞান 


'তিমানস-বিজ্ঞান ও মানস ভটান- ০0961001200 ও 70100 

পরব্তাঁ অধ্যায়ে আমার্দের আলোচ্য হবে শ্রীঅরবিন্দের যোঁগ। সে 
আলোচনায় প্রবৃত হওয়ার আগে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের অপর একটি কথা __ 
অতিমানস তত্ব বা 910810717- সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। 
অতিমানস তত্বকে তার যোগের ভিত্তি বল! যায়। ইতিপুর্বে কয়েকবার কথাটি 
ব্যবহার করতে 'হয়েছে। এখানে অতিমানন-বিজ্ঞানের স্বরূপ ও মানস জ্ঞানের 
সংগে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে আরে! কিছু বলা দরকার । 

450810170 কথাটি শ্রীঅরবিন্দ তার গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন নামে উল্লেখ 
করেছেন । যথা 91198100190 শব্দটির একটি প্রতিশব্দ হলে। 1015106 (09515, 
বা সচ্চিদানন্দের অভ্রান্ত জ্ঞান। এ ছাড়া 1015176 0১ শা 
007750100515655, 101৮105 1161)0, 10151065০০০ প্রভৃতি শবগুলিও 
90196700100 কথাটির প্রতিশব | 

950921701 বলতে শ্রীঅরবিন্দ সংক্ষেপে কী বুঝতেন তা জান। যাঁয় তাঁর 
[0১6 [১165 10155 গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠায় । সেখানে তিনি বলেছেন : ৭7১6 
২90196101011)0 15 0106 12)15110)9 (351009515 5/1)101) 01:29.065১ (0৮611052100 
81180105 1176 চ501105, আরো! সংক্ষেপে তিনি 95110169515 01 5০£৪ 
গ্রন্থের ৯০৪ পৃষ্ঠায় 12196107210 10$৮1165 ভ/1500170 210 700৬৮০1: 
বলেছেন। ইতিপূর্বে এই পুস্তকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দের চিৎ কথাটির 
প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ শুধু :0150190513295 নয় কিন্তু 0:03901010517655- 
০:০৪ এই যুক্ত কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। মোটকথা 987957517-এর 
স্বরূপ কী এ প্রশ্সের উত্তরে বলতে হয় 98০:20100 একদিকে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ 
বা অভ্রাস্ত জ্ঞান অপরদিকে আবার 99061071)0 হলে। সচ্চিদানন্দের পুর্ণশক্তিও 
-__যে শক্তি বার! জগৎ স্থষ্ট ও বিধৃত হয়ে থাকে । ইতিপূর্বে পরাপ্রকৃতিকেই 
তো জগতের শ্ষ্টা! শক্তি রূপে বর্ণনা কর হয়েছে । তবে 59196703100 আর 
পরাপ্রকতির সম্পর্ক কী? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 1,181) 0 ০৪৪ পুস্তকের ৩৩ 
পৃষ্ঠায় 3809:00120-কে 105 [080165004 60৩ ০6 0818-6251020 
€ পরাঁপ্রর্কতি ) বলেছেন। সচ্চিদানন্দ আর তার পরাপ্রকৃতি অভিন্ন) ছুই 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন ২৮১ 
খ্যতত্ত্র তত্ব নয়। তাই 901611100-কে সচ্চিদানন্দ চিৎশক্তি কিংবা! 
পরাপ্রকৃতির 22801665008 ০৬৪ ছুই-ই বলা যায়--ছুই-ই” এক কথা। 
59022191)-এর স্বরূপ বলতে সংক্ষেপে এই বোঝায় ।  985177850 
সচ্চিদানন্দের অভ্রাস্ত জ্ঞান ও পুর্ণশক্তি, শ্রীঅরবিন্দের যৌগ আলোচনা কালে 
একথাট] স্মরণ রাঁখতে হবে । আমর! দেখবে! শ্রীঅরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য 
সচ্চিদানন্দের অন্রাস্ত জ্ঞান ও পুর্ণশক্তির উপলব্ধি লাভ এবং এই উপলব্ধি লাভ 
দ্বার] জীবনের ও জগতের দিব্য পরিবর্তন-সাঁধন। দিব্য-পরিবর্তন ব্যাপারটি 
চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। 


মানস জ্ঞানের স্বরূপ ও তার অসম্পুর্ণতা। 


এতো হলে! অতিমানস-বিজ্ঞানের স্বরূপ । মানস জ্ঞানের অর্থাৎ মাছুষের 
মন-বুদ্ধির স্বরূপ কী? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথ। £ [7 ৪ 5018010050638 
15 1711150 ১ 200. 0021: 10010 15 16001:81000 2150. 11006106606, 20 10966 
17)601966 100৬2] 6108 1)95 £105/10) 210 15 50111] £:0৬1)£, 60 ৪1:59 
50006019116 065০0180 105211.1017612 আহ 10561: 16615 ০0 
350105010051555 0179. 020০ ১2:01: 16 810 0016 01 চ1)101 10 21956 
61)21:০ 00056 ০৮10619615 102 10151)61 1656515 (০ ৮1710181015 16561 
3115115. 3০260912001 [0011)0511)5) 72830131775 8100 16506001076 10190 
0)2:6 ৪5 2. 20150101951)259 71100110151) 000 11511052130 56110161063 
890 06015 01086 00665 ৪5 0025 53000150105 170 0006 


01700175019 515,5 (7106 1,105 101৮1776১0১. 901) ইতিপূর্বে সপিতত্বের ব্যাখ্যা 
প্রসঙে পরমাত্মার পুর্ণজ্ঞানের ক্রম-সংকোচন বা [0০130100-এর কথা এবং 
চেতনার ক্রম-বিকাঁশ বা চ৬০1৪6০-এর কথা! বলা হয়েছে । উপরের 
উদ্ধৃতিতে বল! হলো মান্ষের মন একদিকে সচ্চিদানন্দের পুর্ণজ্ঞানের অপর দিকে 
জড়ের স্বপ্ত জ্ঞানের এক মধ্যবতী স্তর । মান্ধষের মন এসেছে অর্থাৎ ৪৮০1৬৪০ 
হয়ে উঠেছে মাঁনব মনের স্তরের নিয়বর্তা কয়েকটি স্তর থেকে ; এবং মনের গতি 
উর্ধ্বে সচ্চিদানন্দের পুর্ণজ্ঞানের অভিমুখে । বিচাঁর-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব মন যে সব 
নিয়স্তর থেকে এসেছে তা হলো পঙ্জর বিচারহীন সহজজ্ঞান, তাঁর নীচে 
উত্ভিদ্বাদির অবচেতন ১ এবং সর্বনিয়ে জড়ের স্থপ্ত চেতন। একদিন মানব মন 
আবার সচ্িদানন্দের অতিমানস জ্ঞানের স্তরে উঠবে, শ্রীঅরবিন্দের এই ঞ্রব 
বিশ্বাস। 


২৮২. শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


আনব মনের “উধবস্থিত স্তর'সমুহ 

মানব মনের স্তরের নিয়ে যেমন উপরোক্ত কয়েকটি স্তর, তেমমি মানব মনের 
উর্ধ্বে আবার কয়েকটি স্তরের কথ! শ্রীঅরবিন্দ বলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 
58199770100 ও মানব মনের মধ্যবতাঁ এই স্তরগুলিও তাঁর উপলব্ধির বিষয় 
হয়েছিল। নিজের উপলব্ধি থেকে তিনি জেনেছিলেন 909100120 ব1 
অতিমানস-বিজ্ঞানের নিম্নে কিন্ত মানব মনের উধ্র্বে পর পর কয়েকটি জ্ঞানের স্তর 
রয়েছে, যথা, 0৮8100170  (অধিমানস )১ 17960100 (প্রজ্ঞান ), 
11101771060 1001150 ( প্রবুদ্ধমন ) 3 [18175 10100 ( উচ্চতর মন ) ইত্যা্দি। 
জ্ঞানের এই স্তরগুলি প্রত্যেকেই মানস জ্ঞানের অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর ; তবে তার। 
কেউ-ই সচ্ছিদ্ানন্দের পুর্ণজ্ঞান 9051110-এর ন্যায় অভ্রীস্ত নয়; এবং 
অধিমানস থেকে উচ্চতর মন (121£1567 0510 ) পর্যস্ত প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে 
[0৮010861012 বা ক্রম-সংকোচনের ফলে ক্রমশ অধিক পরিমাণে ভ্রমপুর্ণ ও অপুর্ণ 
'হয়ে উঠেছে । মনের উপরকার কিন্তু অতিম্ানসের নিয়বর্তা এই বিভিন্ন 
স্তরসমূহের ত্বরূপ এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক বোঝাঁবার চেষ্টা এই ক্ষুত্র 
পুত্তকের লক্ষ্যের বহিভূতি। বিশেষত উপলব্ধির বিষয় বলে সেগুলিকে 
বুঝানোও সহজ নয়। তাই এই স্তরগুলির নাম করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে 
হবে। তবে শ্রীঅরবিন্দের যোগে এ স্তরগুলির কথ। বহুবারই উল্লিখিত হয়েছে ; 
বিশেষত অধিমাঁনল তত্বটির উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়। হয়ে থাকে। অধিমানস 
সম্বদ্ধে বলা হয় 00৮০2100100 15 0112 08,558 00100081 ড71)101) 01725 
0955655 £:000 7৬117)0 60 9102101721150. (15181165019 ০058১ 0. 34 ) 
90192172150 তন্ব প্রীঅরবিন্দের আগেও অজ্ঞাত ছিল ন! 

49019810011 সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথাও উল্লেখ কর] দরকার । 
তিনি বলেন যে 50161:10” তত্টি প্র/চীন কাল থেকেই এদেশে এবং অন্তত্রও 
বিদ্দিত ছিল ; তিনিই ষে প্রথম “987617719”এর কথা বলেছেন তা ঠিক নয় । 
তার কথা 21101561262. 0£ 0156 90101000170 জা29 81168 05 117) 251502006 
02 21)0161)6 0110065. 01676 85 11) 119015 2180 2152৬710616 0106 
21662720000 15201 10 05 11515 00 16) 006 আ1520 185 101586৫ 
ভা 0115 ৮৮25 60 108152 10 17)628121 1001 0106 1165 2020. 60 01056 
16 ৫0101 021556011017)6 01 0)2 79016 139601:6, ৪৮০ 0০ 052 
017551081] 90016. অর্থাৎ ভারতে আর অন্যত্রও আগেকার যোগীর। 
সচ্চিদানন্দের পুর্ণজ্ঞানে পৌছুতে চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্বই যে প্রথমে 
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309812100-এর জন্ধান পেয়েছেন, এ কথা ঠিক নয়। কিন্ত আগেকার 
যোগ্লীরা একটি কাঁজ করতে পারেন নি। সচ্চিদীনদ্দের অতিমানস-বিজ্ঞানকে 
পাঁধিব জীবনে নামিয়ে এনে জীবনের পুর্ণতা-মাধন এবং মাঁনব-প্ররুতির আমুল 
পরিবর্তন-সাধন এমন কি দেহ-গ্রাণেরও পরিবর্তন-সাঁধন করবার উপায় তাদের 
অজ্ঞাত ছিল। শ্রীঅরবিন্দ সে চেষ্টাই করেছেন, এবং এখানেই তাঁর যৌগের 
বৈশিষ্ট্য । এখানে শ্রীঅরবিন্দের একট কথা লক্ষ্য করবার মতন। তিনি 
যোগের দ্বারা বা যৌগের ফলে জড় দেহেরও পরিবর্তনের কথ! বলেছেন। তার 
অর্থ কী? ইতিপূর্বে কথাটা একটু ইঙ্গিতে বল! হয়েছে; চতুর্থ অধ্যায়ে 
কথাটার আবার আলোচনা হবে। 
মানস ও অতিমানসের সম্পর্ক ও দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 

ইংরেজী শব্দ ছুটি 71170 ও 906022100, আর বাংলা মানস ও 
অতিমানস কথা ছুটি থেকে সহজেই মনে হবে কথ! ছুটির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে । 
সেই সম্পর্ক কী? আমরা দেখেছি পূর্ণজ্ঞান অতিমানসই ক্রমে অধিকতর 
মাত্রায় সংকুচিত ( 17010 ) হতে হতে অপুর্ণ জ্ঞান মানব মনে 
পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে ভেদ কেবল পরিমাণগত নয়, 
প্রক্লতিগতও। কারণ, তিনি বলেন, অতিমানসই ক্রমশ নিম্নাভিমুখী 
হয়ে স্বপ্রকৃতি হারিয়েছে ; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীই পরিবন্তিত হয়ে পড়েছে । অতি- 
মানস ও মাঁনসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য শ্রীঅরবিন্দ এভাবে দেখিয়েছেন £ 
1010 152 58190101096 700০ 01 60৫ 90761001750 13101) 091555 
15 50150) 10 00 508010-00106 ০0: 01515100) 8০8৪]1% 609:626001 
[১০০ 06 076 010560655 61100) 00081) 2016 6০ 1৪000 6০ 10 
৮5 11159015000 2005 006 39012056651 অর্থাৎ মানসজ্ঞান 
অতিমানস-বিজ্ঞানের এক নিম়্তর রূপ। তবে দুয়ের মধ্যে বিপুল ভেদ 
বিচ্যমান। অতিমানস জ্ঞান ও মানস জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীও ম্বতত্ব। মানস- 
জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ভেদজানের উপর পপ্রতিষ্ঠিত। মন একথাটা তুলে গিয়েছে, 
এবং একথাট? উপলব্ধি করতে পাঁরে না যে জগতের পেছনে যে চরম সত্য তা 
এক। তবে অতিমীনসের প্রজ্ঞার আলোকে মনের পক্ষে তার হারানো 
ধকাজান বা অভেদজ্ঞান ফিরে পাওয়া সম্ভব। মনের দৃষ্টিভঙ্গী ভেদাত্বক-_ 
কখাঁটির অর্থ মন ভেদ-বুদ্ধির, আমি-তুমি, বিষয় ও বিষয়ী, এই ভেদবুদ্ধির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কথাটা বুঝিয়ে বল। দরকার । 


২৮৪, শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


উ্রঅরবিন্দ বলেন 76 51016 15 0106 008৮ 15 29805, 2156 ৪0100 
1000955 ৪]1 0110085 85 15616, ড/1১215 006 901216 5665 225 00176 
৪5 2 0916০ ০0৫6 10005712086) 10 520 5869 16 85 85816 8150 1 
20561£ 2190. 1500 85 ৪. 01108 ০6267 0020 01 15100 £000 4. 
(5515055515 ০£ ০৪৪১ 0. 898). অর্থাৎ অতিমানসের পুর্ণ-দৃ্টিতে জ্ঞাত! 
ওঞ্জেয় বিষয়ী ও বিষয় এক; দুয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না) তাই বলা হয় 
49030975817021005] 15005150665 15 10805715056 15 10625015 বা অধ্যাত্ম 
অভেদজ্ঞান। এই অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানই চরম সতাকে জানবার একমাত্র উপায়। 
অপর পক্ষে যা মানুষের জ্ঞানের বিষয় তাকে মানুষ নিজের থেকে পৃথক বলেই 
জানে; অর্থাৎ মান্থষের মন-বুদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ বিদ্যমান 
কিন্তু চরম সত্য এক ও অদ্বিতীয়; তাই তা মানস জ্ঞানের অগম্য। তবে 
যৌগ-লব্ধ অনুভূতির সাহায্যে মানব-মন চরম সত্যের উপলব্ধি ; লাভ করতে 
পারে, এবং সে উপলন্ধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ দূর হয়। 
অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানে জানা ও হওয়। একই কথ! 

কেবল অধ্যাত্স অভেদজ্ঞান বা 1:01 ৮৮ $9500169” দ্বারাই চরম 
সত্যকে জানা যায়-__-এই হলো অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য । এই 
অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন। সেই 
বৈশিষ্ট্যটি এই-_ব্রন্ষকে জান। আ'র ব্রহ্ম হওয়া! একই কথা । পত্রহ্মবেদ ত্রদ্ধৈব 
ভবতি” বলেছে মুণ্ডক উপনিষৎ (৩২৯) ধিনি ব্রদ্ধাকে জানেন তিনি ব্রদ্ষই হন। 
তখন জীব পরমাস্মার সংগে নিজের এক্য অনুভব করে। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্গে 
আর তখন কোন ভেদ থাকে না। তখন এক ব্যতীত ছুই থাকে না। এই 
হলো জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, এবং মানুষের পাওয়া ও হওয়ার শেষ কথা, কারণ 
“তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্থপশ্তত:” ( জঈশোপনিষদ্_-৭ম শ্লোক )। 
কথাটির অনুবাদে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন “ড/120০2 51591] 1) 17956 £1161 
ভা1)0 8225 ৫৮61৮ 2:০ 02615259.৮ তবে শ্রঅরবিন্দ এ কথাও বলেন 
যে ব্রন্মের সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মবিদের ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়, 
কিংবা জগৎ মিথ্যা মায়া বলে মনে হয়। “00৩ 50121619026 0880 45 
[0988 এখানে একমেবাদ্িতীয়ং যেমন সত্য, তেমনি সর্বও সত্য এবং 'সর্বং 
খনিদং ব্রদ্ষ' একথাও সত্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় এ 
কথাট। নানাভাবে দেখিয়েছেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শ্ত্রীঅব্ববিচ্দেন্ব যোগ ও প্রচলিত ০ষাগমার্গ সন্থন্ছে 
ভান্ম অভ্ভিমত 


যোগ--হঠযোগ 


যোগ বলতে কা বোঝার 

পূর্বেই বল! হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের প্রধান পরিচয় তিনি যোগী। এই 
অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের যৌগ। তার ভূমিকা হিসাবে 
প্রথমে যোগ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বল দরকার । যোগ কথাটির সহজ 
অর্থ হলো জীবাত্মা ও পরযাত্মার মধ্যে সংযোগ । শ্রীঅরবিন্দ যোগ কথাটির 
ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন £ ০8৪ 15 (106 01561011006 01101181) ড11)101) 
[0901 2100215১ 01010051021) 28.010170) 10700 2 11006] 00185010015 
11655 06 01)101) 101) 01)6 101511)6.” এ কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
ষে শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ হলে! এক প্রকারের সাধনা; সে সাধনার সাহায্যে 
মান্য নিজের অন্তরে পরমাত্বার সংগে এক্য অনুভব করে; এবং এ এক্য 
লাভ করতে হলে মানব-প্রকৃতির জাগরণ প্রয়োজন । অর্থাৎ প্রাকৃত মানব" 
প্রকৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যত্র (9576)8515 01 ০৫৪ গ্রন্থের 
৩৫ পৃষ্ঠায় ) শ্রীঅরবিন্দ যোগ কথাটির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা-ও এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । সেখানে তিনি লিখেছেন £ ”5088 13 016 1010101 
00026 10101) 1789 1800112 56818160. 11) 06 0185 01 026 
00121561015 0৬ 5616 01210 2050. 09156158110. উপরোক্ত 
ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ'যা বলেন তার মর্ম এই যে পরমাত্াই জীবাত্বার প্রকৃত 
“আপন (5916) ও উত্তবস্থল (01217); আর পরমাত্মার সংগে যোগেই' 
জীবাত্মা সর্বভূৃতের মংগে এক) কিন্তু পরমাত্বার লীল! বিশ্ব-সগ্টির ফলে 
জীবাত্ম। তার "আপন (৪616) পরমাত্বা থেকে স্বতন্ত্র য়ে গড়েছে-_জীবাত্া 


২৮৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


পরমাঁযার সংগে এক্য হারিয়েছে; যোগ হলো এই নীরা, ও 


পরমাস্রার সংগে মিলন বা পুনমিলন । 
যোগের বিভিন্ন পন্থা 


পরমাত্মার সংগে জীবাত্মার সংযোগ তো নানাভাবেই সম্ভব । মানুষের 
বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রত্যেকেই তার যোগের 
সহায় হতে পারে । আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই বিবিধ যোগ-পন্থ। 
প্রচলিত ; ঘথা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ প্রভৃতি । জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য 
পরমাত্ম! ও জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে পরমাত্মার সাযুজ্য লাভ- জীবাত্মা 
ও পরমাত্মা ছুয়ের মধ্যে যে অভে্দ এই উপলব্বিলাভ জ্ঞানযোগীর কাম্য । 
ভক্ত প্রীতি ও প্রেমের ছারা ভগবানের সংগে যুক্ত হতে চাঁন-_-ভক্তের মতে 
ভগবানের সালোক্য ও সামীপ্য লাভ জীবের পরম পুরুষার্থ। আর তার 
সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করে কর্মষোগী ভগবানের সংগে নিজের সাদৃশ্য 
অন্গুভব করতে চান, ভগবানের লীলা-সহচর হতে চান। আমরা দেখবে! 
প্রীঅরবিন্দের যোগে এই ত্রিবিধ যোগমার্গেরই সমন্বয় হয়েছে ; কিন্ত আধারণতঃ 
জাঁনী ও ভক্ত কর্মীর মধ্যে বিরোধই দেখা যায়। জ্ঞানী শঙ্কর আর ভক্ত 
প্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ । 
জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে বিরোধ 

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে কী বিরোধ সংক্ষেপে তাঁর একটু উল্লেখ করা 
ঘাকৃ। জ্ঞানী ভক্তিমার্গকে উন্মার্দের উচ্ছাস বলে নিন্দা করেন। কর্ষকেও 
জ্ঞানযোগী বিশেষ আমল দেন না। জ্ঞানযোগীর মতে যোগমার্গে ধার প্রবর্তক 
মাত্র, অর্থাৎ যোগপথে যাঁর! চলতে স্ুকক করেছেন কেবল তার্দের পক্ষেই 
চিত্তশুদ্ধির উপায় হিসাবে কর্মের প্রয়োজন । জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না) 
এবং জ্ঞানলাঁভের পর কর্ম অনাবশ্তক হয়ে পড়ে । ভক্তও আবার জ্ঞানীর তত্ব- 
জ্ঞান-স্পৃহাকে শুষ্ক তর্কের প্রতি মোহ বলে অবজ্ঞা করেন। আর জ্ঞানীর জীব- 
ব্রন্মের এঁক্য-তত্বের নামে ভক্ত শিউরে উঠেন। ভক্ত জ্ঞানীকে কী চোথে 
দেখেন তা জানা যায় চৈতম্য-চরিতামৃতকাঁর কুষ্*দাঁস কবিরাজের স্থবিদ্িত 
উক্তি থেকে । উক্তিটি এই £ 

অরসিক কাক চুষে জ্ঞান নিশ্বফলে 
রসজ্জ কোকিল খায় প্রেমাশ্রমুকুলে । 

ভক্ত “কর্মকাণ্ড বিষের ভাণ্ড” বলে কর্মের অনাদয় করেন। ভক্ত চান 


ভ্রীঅরনবিন্দের যোগ ও যোগমার্গ সম্বন্ধে তার অভিমত . ২৮৯ 


অস্তন্নের ভগবানের লান্লিধ্য লাভের আনন্দ উপভোগ করতে ; কর্ম করতে গিয়ে 
ভক্ত এই রসান্বাদদন থেকে বিচ্যুত হতে চান না। আমাদের দেখতে হবে 
শ্রীঅরবিন্দ কীভাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় করেছেন । 

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযৌগ ও কর্মযোগ এ তিনটিই আমাদের দেশের সব 
ষোগমার্গ নয় ; এ তিনের অতিরিক্ত হঠযোগ ও রাজযোগ আমাদের দেশের 
ছুটি বিশেষ প্রচলিত যোগমার্গ। আর তন্ত্রের সাধনাও বিশেষ একগ্রকারের 
যোগ শ্রীঅরবিন্দ তার 175 [.165 101510৩, [18165 00. ০৪৪ ও 
55170155515 0£ ০৪৪ গ্রন্থে এই হঠযোগ, রাঁজযোগ ও তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে 
আলোচন! করেছেন- জীবের স্কুল ও স্শ্ম দেহ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন! 
কালে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার কিছু এ পুস্তকে উল্লেখ কর! হয়েছে । তাই এঁসব 
যোগমা্গ সন্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য সংক্ষেপে আমাদের আলোচনা করতে 
হবে। প্রথমে হঠযোৌগের কথাই নেওয়া যাক। | 
হঠযোগ 

মানুষের বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মশক্তির ন্যায় মানুষের দেহ ও মন তার যৌগের 
অবলম্বন হতে পারে। হঠযোগে দেহ আর রাজযোগে মন সাধনার প্রধান 
অবলম্বন । বরোদাতে শ্রীমরবিন্দ যখন যোগ-সাধন। স্থুরু করেন তখন্‌ তিনি স্ত্রী 
মুণালিনী দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন : “ঈশ্বর ষ্দি থাকেন তাহ হইলে 
তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার কোন-না-কোঁন পথ থাঁকিবে। হিন্দুধর্মে বলে, 
নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে, ইত্যাদি” (শ্রীঅরবিন্দের 
পত্র, পৃষ্ঠা ৭)। হঠযোগের সাধনা বিশেষভাবে দেহ ও প্রাণ নিয়ে) এবং 
হঠযোগে আসন ও প্রাণায়াম সাধনার ছুই প্রধান অঙ্গ। হঠযোগীর লক্ষ্য 
দেহকে স্থির করা। দেহ স্থির করার উপায় আসন ও প্রাণায়াম। 
হঠষোগী তাই প্রথমে নান। কৃচ্ছুসাধ্য আসন অভ্যাস করেন। হঠযোগের 
হঠ কথাটির অর্থই হলে। কুচ্ছুসাধ্য । প্রাণের প্রধান প্রকাশ বাযুতে-__শ্বাস- 
প্রশ্বাসাদিতে'। কারো মৃত্যু হলে আমরা বলি তার প্রাণবায়ু বহির্গত হলো, 
কিংবা সে ব্যক্তি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলো। অবশ্য শ্বাস-গ্রহণ ও 
শ্বীস-ত্যাগ দেহমধ্যে বায়ুর একমাজ্জ কাজ নয়; বাযুর বিভিন্ন কাজ 
অন্থসারে যোগশান্ত্রে বাষুকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে-__সে-সব 
কথা এখানে অবাস্তর | প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণবাযুর সংষম- নিশ্বাস-প্রশ্থাম 
নিয়ন্ত্রণ । প্রীণায়ামের তিনটি অঙ্গ রেচক বা বাযূত্যাগ, পুরক ক 


২৮৮. ; শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


বায় ফুসক্ষুসে আকর্ষণ এবং কুক বা বাযু-ধারণ। -হঠযোঁগী প্রাণায়ামের 
সাহায্যে মনকে স্থির করতে সচেষ্ট হন। দেহ ও মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; এবং 
দ্বেহ ও মন স্থির হলে যোগীর শক্তির অসাধারণ বিকাশ হয়। হুঠযোগীর লক্ষ 
দেহ ও মন সাধনার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা । এজন্যে হঠষোগী আবার 
নেতি-ধোতি প্রভৃতি আরো কতকগুলি ঠদহিক ক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে শ্তন্ধ ও 
শীরোগ করে থাকেন। ফলে হঠযোগী জরা ও রোগের আক্রমণ রোধ করে 
দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করেন; তাঁর দেহ কষ্ট-সহিষণ। ও কঠোর 
সাধনার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠে। এ পরীক্ষিত সত্য। তাই আজকাল 
এদেশে বছ শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোক নাকি যৌগিক আসনাদি অভ্যাঁস করার 
জন্য আগ্রহশীল হয়েছেন । 
কুগুলিনী-শক্তি ও বটচক্র 

যে ছুটি তত্বের উপর হঠযোগের প্রতিষ্ঠা তা হলে! কুগুলিনী-তত্ব আর 
যট্টচক্র-তত্ব ; তাই হঠযোগে এ ছুটি তত্ব প্রধান আলোচ্য বিষয়। এখানে 
হঠযোগের সাধন! ও তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে এক্য । রাজযোগে এ ছুটি তত্বের 
স্থান আছে, তবে তত প্রাধান্ত নেই। “কুগুলিনীকে জাগ্রত কর!” "্যটচক্র-ভেদ 
করা” প্রভৃতি কথ৷ হঠযোগ ও তান্ত্রিক সাধনার ছুটি প্রধান কথা। শ্রীঅরবিন্দ 
সে-সব কথার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা]! করেছেন_তা আমাদের দেখতে হবে। 
তার 95101065150? 988. ও71)০ 116০ 10)1৮1)€ গ্রস্থদ্ধয়ে এবং [5180909 
0 ০৪৭ পুম্তিকায় এ স্বন্ধে অনেক কথাই আছে। যোগ শাস্ত্রে এ দু 
তত্বের ষে ব্যাখ্যা দেওয়। হয় শ্রীঅর বিনদের ব্যাখ্যার সংগে তা আমাদের মিলিয়ে 
দেখতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থীয় হঠযোগ, রাজযোগ ও তাস্ত্রিক সাধনার 
স্থান কোথায় সে প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনা করতে হবে। 

আমাদের দেশে হঠযোগ বিষয়ক প্রাচীন গ্রস্থের অভাব নেই। আমরা এ 
পুস্তকে স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামক্ণ লীলা-প্রসঙ্গ নামক সুপরিচিত পুস্তকখানা 
থেকে কুগুলিনী, ষট্‌্চক্র প্রভৃতি যৌগিক বিষয়গুলির বর্ণনা উদ্ধত করে 
প্ীঅববিন্দের বর্ণনার সংগে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করবো । োগশাস্ত্রে কুগুলিনীর 
যে সৰ নাম দেওয়া হয় তার একটি হলে। নাগিনী; এবং যোগশাস্ত্ে 
কুগুলিনীকে ব্ূপকের ভাষায় একটি নিত্রিতা কুগুলী-বন্ধা নাগিনীরূপে বর্ণনা 
করা হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দও কুগুলিনীকে এভাবে ব্যাখ্যা 'করেছেন £ 
[20159511151 98156115076 0০0৮০: 0580 1155 001160 01: 117501584 


শরঅরবিন্দের যোগ ও হোগমার্গ স্খদ্ধে তাঁর অভিমত ২৮৯ 


1) 0196 10250 520৮5 ৪6 65 0০00৮০০ 06 056 50806 3 18 5 
৪7915218650 05 ০৫৪ 280 11555 €0 10910 006 10151136 1১0৬161 0: 
105567505 80 005 38188518091.” (1.121365 0 ০৪৪, ০. 86)। 
এটি যে একটি রূপক বর্ণনা তা বলাই বাহুল্য--সত্যি সত্যি তো মেরুদণ্ডের 
তলদ্দেশে একটি কুগুলীবদ্ধ নাগিনীর অস্তিত্ব নেই। তাই কথাটা ব্যাখ্যা করে 
শ্ীঅরবিন্দ তার 951513555 ০৫ ০৪৪ গ্রন্থের ৬১২ পৃষ্ঠায় বলেছেন 25 “506 
12535 5512001109115%, 1 00015 01211950191)1081 12175095 €1219 10289 
0080 005 1681 06185 06 ০0 76106 19 151774 25152 ৪170 
18090501620 17) 00৪ 60615 0£ 00 ৮1051 55502100) 2190 15 
৪৮৮8155020 ৮9 06 009০0:০৪ 9£ চ91818520). ” তাই সংক্ষেপে কুগুলিনী 
শক্তির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ 47:81710 0178058579১ কথাটি 
ব্যবহার করেছেন। যোগশাস্ত্রে কুগুলিনীর কী ব্যাখ্য। দেওয়া হয় দেখা যাক। 
কুগুলিনী-তব্ব বুঝতে হলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এ সিদ্ধান্তটি মনে রাখতে 
হবে যে 45615 25501১93515 1585 163 [550109315-_অর্থাৎ আমাদের মনে 
কোন ভাবের উদয়ের সংগে সংগে মস্তিক্ষের স্রামুগুলিতে একট পরিবর্তন ঘটে 
থাকে। আমাদের মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ অথচ ছুর্বোধ্য ও 
রহস্তপুর্ণ। একখ। স্মরণ রেখে যোগশাস্ত্রে কুগুলিনী শক্তি সন্বদ্ধে কী বল৷ হয়ে 
থকে তা দেখা যাক। উপরোক্ত শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ পুস্তকের তৃতীয় 
খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় স্বামিজী লিখেছেন £ “যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না 
কেন, উহা তোমার মস্তিক্ধে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়। 
যাইবে। এইরূপে ভাল মন্দ ছুই প্রকার ভাবের দুই প্রকার দাগের হ্বল্লাধিক্য 
লইয়াই তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। 
প্রাচোর বিশেষত ভারতের যোগীখধিরা বলেন, এ দুই প্রকার ভাব মন্তি্কে 
ছুই প্রকার দাগ অঙ্কিত কর্পিয়াই শেষ হইল ন|।--ভবিগ্ততে আবার 
তোমাকে ভালমন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ স্ক্্স প্রেরণা-শক্তিতে 
পরিণত হইয়া মেক্ুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত মুলাধার নামক মেরুচক্রে 
নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে । জন্মজন্নাস্তরে সঞ্চিত এরূপ প্রেরণাশক্তি- 
সমূহের উহাই বাঁপভূমি । এ সকলের নামই সংস্কার ব। পুর্বসংস্কার। এ সকল পুর্ব- 
সংস্কারের হুশ শারীরিক প্রতিক্তি অবলম্বনে অবস্থিত মহ। ওজন্বিনী প্রেরণা- 
শক্তিকেই পতঞ্জপি প্রমূখ খধিগণ কুগডলিনী আখ্য। দিয়াছেন।” শ্রীঅরবিন্দও 


১৪ 


২৯৯ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কুগুলিনীকে “75210 05178001507 916550108 550050606 চ106৫85” 
প্রভৃতির নাম দিয়েছেন; আর শ্ীঅরবিন্দও বলেছেন কুগুলিনীর অবস্থান 
1 006 10957956 52150:6 01 016 513$106? বা মুলাধারে। শ্রীঅরবিন্দের 
ব্যাখ্যা যোগশান্ত্রেরই অনুগামী । 

কুগুলিনী বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝেন এবং যোগশান্ত্রে কুগুলিনীর কী 
ব্যাখ্যা দেওয় হয় তা দেখা গেল। যট্চক্র বলতে কী 'বোঝাঁয়? শ্রীঅরবিন্দ 
তার 1,161909 00 ০96৪ পুস্তিকায় চক্র কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন 226 
2055০101981081 56066551706 9806 6০95” 1 এই প্রসঙ্গে স্বামী 
সারদানিন্দ যা বলেন তা এই : “যোগশান্ত্র বলে আমাদের মন্তিফ থেকে আরম্ভ 
করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটি পথ মেরুদণ্ডের মূলে অর্থাৎ সর্বনিয়ে মূলাধাঁর 
পর্ধস্ত আপিয়াছে। এঁ পথই যোগশাস্ত্রে কথিত স্থুযুন্না-বর্স। মুলাধারের উর্ধে 
পরপর স্বাধিষ্ঠান (তলপেটের মধ্যভাগে), মণিপুর (নাঁভিমূলে), অনাহত (হৃদয়ে), 
বিশুদ্ধ ( গলমধ্যে ) ও আজ্ঞাচক্র (জয় মধো ) নামক ছয়টি চক্র অবস্থিত । 
নর্বোপরি মস্তিষ্কে সহসশ্রদল নামক চক্র অবস্থিত । চক্রগুলিকে যোগশাস্ত্রে বিভিন্ন 
দলবিশিষ্ট পল্মর্ূপে কল্পন! কর] হয়। সহশ্রদল একটি সহম দলবিশিষ্ট পল্মব্ূপে 
কল্পিত। এই চক্রগুলির প্রত্যেকের সংগে আমাদের কী কী মনোভাবের সম্পর্ক 
তা শ্রীঅরবিন্দ তার 7.1 ০৮ 5০৫৪ পুস্তিকার ১৮শ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন । 
কিন্ত এই চক্রগুলি বস্তত কী? শরীর-বিজ্ঞানের মতে মেরুদণ্ডের ভিতর ্ত্াযুম় 
51921 ০1:97 বা] হুযুয়া-রজ্জু অবস্থিত। চক্রগুলি সেই স্বায়ুময় স্থযুস্ন।-রজ্জুর 
বিশেষ কয়েকটি ন্সায়ু-কেন্ত্র। কথিত আছে আধপমাজের গ্রতিষ্ঠাত। দয়ানন্দ- 
সরম্বতী একটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মেরুদণ্ডের ভিতরে চক্রগুলি না দেখতে 
গেয়ে যোগশাস্ত্রের উপর আস্থ। হাগাঁন। শ্রীঅরবিন্দের কথ চক্রগুলি স্ুল দেহের 
নয়, সুক্ষ দেহের ; তাই তারা চর্মচক্ষুর অগোচর | স্থুল ও হুম্ম দেহ সন্বদ্ধে এবং 
এ দুয়ের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে যোগাঁষোঁগের কথা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য স্থুল 
ও হ্মক্ দেহের আলোঁচন। প্রসঙ্গে উপরে দেওয়! হয়েছে । আমাদের ন্যায় 
সাধারণ লোকের নিকট কথাগুলি দুর্বোধ্য সন্দেহ কি? 

ষট্চক্রভেদ কথাটা যোগশাস্ত্রে ও তত্ত্রে খুবই শোনা যায়। ষট্চক্রভেদের 
এই ব্যাখ্যা যোগশান্তে দেওয়া হয়ে থাকে £ কুগুলিনী জাগ্রত হলে ন্বযুঘ্া-বর্্ 
দিয়ে উধ্বগামী হয় এবং পর পর বিভিন্ন চক্রগুলি অতিক্রম করে যখন সহম্রদল 
পদ্মে পৌছায় তখন সাধক সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার সংগে এক্যান্থভব করেন, 


শ্রীঅরবিন্দেক্ন যৌগ ও যোগমার্গ সম্বন্ধে তীর অভিমত ২৯১. 


এন্ধপ বলা হয়। সমাধির কথা আমরা রাজযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা করবো । 
কুগুলিনী সহন্রদলে পৌছিলে তস্ত্রের ভাষায় বলা হয় শিব-শক্তির মিলন হয়; 
শ্রীঅরবিন্দের কথা হলো ৪৬788178106 0£ 076 10718051171 60 1012 03৩ 
[)1520৩ 0০0৩ 0৫. 91:5527)০57. যোগের ভাষায় সহশ্্দল চক্র হলো 
পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনভূমি। 

কুগুলিনী কীভাবে জাগ্রত হয় সে প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন £ 71877925800 
92121050116 201120-09 56192156 06 [5191010 1051821021977) 196 
০5৮ 0120959]0 010০ 01%15102 166661201১2 01961 2130 10৬61 
[1829 ০010:21505 20051000525 015501520. 11019 [00150811701 15 
90101010 210 25721061120 7 16 01300115 10516 250 1965155 0০ 1196 
00210 116 2 621: 5270১61801016801765 092, 8৪০1 1005 (পদ্ম বা 
চক্র). £5 1 82,5022003) 60০ 991061 70)2205 0.5 001009108,- ৮, 10 02) 
3৪000001 ০৫£ 0100. এসব যোগীই বুঝতে পাঁরেন ; সাধারণ লোকের নিকট 
এগুলি দুর্বোধ্য । তবে শ্রীঅরবিন্দ এসব তত্বের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন; 
তাই এখানে তাদের উল্লেখ করতে হলে! । 
হঠবোগের মুল্য 

কুগুলিনী জাগ্রত হলে সাধকের মধ্যে কী পরিবর্তন হয় সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন £ (10) 90205 60 €1)5 50811) 72105 01 501050107357)655) [81055 
০06 8901016106১ 81018010081 180010125 0610120 10 011118515 108100817 
116. অর্থাৎ তখন হঠযোগীর চেতনার অদ্ভুত প্রসার হয় ; তাঁর বহুবিধ বিচিন্ধ 
উপলব্ধি হয়, আর তাঁর যে সব শক্তি লাভ হয় তা সাধারণ লোকের জীবনে 
সম্ভব নয়। তাই কারো৷ মধ্যে বিশেষ শক্তির বিকাশ দেখা! গেলে রামকৃষ। 
পরমহংসদেব বলতেন ; “ওর কুগুলিনী জেগেছে ।” কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, এ সবের 
আধ্যাত্মিক মূল্য কী? শ্রীঅরবিন্দ বলেন হঠযোগীকে তার সাধনার জন্ত্ে যে 
আয়াস্‌ স্বীকার করতে হয়, যে সময় ব্যয় করতে হয়, তা তাঁকে মানুষের 
প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, প্রতিদিনের কাজের অযোগ্য করে 
তোলে। হঠযোগী যে ফললাভ করেন তা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় কুপণের ধনের 
সামিল, সর্বসাধারণের কাজে লাগে না। 

এই প্রসঙে রামরুষ। পরমহংসদ্দেব তাঁর এক শিষ্তকে হুঠযৌগের মুল্য 
সম্বন্ধে সাবধান করে যা! বলেছিলেন তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক 


২৯২ প্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


সময় এক হঠযোগী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কিছু কাঁল বাস করেন; এবং 
আসনাদ্দির ও নেতি ধৌতির কসরৎ দেখিয়ে তিনি অনেককে মুগ্ধ করেন। 
পরমহংসদেব তার এক অল্পবয়স্ক শি্বকে মুগ্ধ বিস্ময়ে হঠষোগীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য 
করতে দেখে তার হাত ধরে নিয়ে আনেন এবং তাঁকে বলেন, “তুই ওখানে 
গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাসনে । ওসব হঠযোগের ক্রিয়াকলাপ শিখলে ও 
করলে শরীরের উপরই মন পড়ে থাকবে, ভগবানের দ্বিকে যাবে না” 
লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, ৩* পৃষ্ঠ ভ্রষ্টব্য ) শ্রীঅরবিন্দের মতও তাই । তিনি তার 
95506156515 ০£ ০8৪ গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় বলেছেন : [£ 006 ০৪, 00:03 
1715 69076506116, 15615 180817561০0 109517)8 030. তাই 
হঠযোগের আধ্যাত্মিক মূল্য সন্বদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের সুস্পষ্ট অভিমত এই £ 7136 
[79000850810 [06010005 ০৪ 02 4157061520 7109) 01)0061) 01065 
15100 09120০61017. ০ 01617 1981091 56. হঠযোগীর কাছে এ সব প্রক্রিয়াই 
সুখ্য $ শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তার! অবান্তর । তার মতে হঠযোঁগের দ্বার 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হবাঁরই সম্ভাবন। | 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
ন্লাজ০ষাগ শা অগুবঙ্গত্বোগ 

রাজষোগের অষ্ট অঙ্গ 

হঠযোগে দেহ আর প্রাণ, আর রাজযোগে মন হলে! সাধনার প্রধান 
অবলম্বন। রাঁজযোগের অপর নাম অষ্টাঙ্গযোগ। এই যষোগের আটটি অঙ্গ 
ষথাক্রমে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ।, ধ্যান ও সমাধি । 
এই আটটি অঙের মধ্যে যম থেকে প্রত্যাহার পরস্ত প্রথম পাচ হলো রাঁজ- 
যোগের বহিরঙ্গ বিভাগ; শ্রাঅরবিন্দের ভাষায় তাঁর! হলো 15:6110012815 
516-1521110, আর শেষের তিনটি-ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, হলো 
রাজযোগের অস্তরঙ্জগ বিভাগ বা আগল জিনিস। এই ছুই বিভাগের মধ্যে 
প্রথমটি হলে দ্বিতীয় ব1 অন্তরঙ্গ বিভাগের প্রস্ততি মান্র। 
যম ও নিয়ম 

যূম ও নিয়মে রাজযোগের আরম্ভ ; আর সমাধিতে রাঁজযোগের পরিসমাপ্তি; 
শ্রঅরবিন্দের ভাষায় এখানে পরিষমাপ্তির অর্থ হলো 86 58106006806) ০£ 


রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ . ইক৩ 


076 18061 ০৫ 5০816 7:800106 17) [৪15০৫8, 1 যম পাঁচ গ্রকার-. 
অহিংসা, সত্য, অন্ডেয়, ত্রন্মচর্য ও অপরিগ্রহ। অন্তেয় কথার মুলগত অর্থ 
চচৌর্ধের অভাব ; বা চুরি না কর!। শ্রীঅরবিন্দ অস্তেয় কথাটিকে কি অর্থে 
গ্রহণ করতেন তা৷ জান] যাঁয় তীর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখ পত্রের নিমের 
উদ্ধৃতিটি থেকে £ “হিন্দুশীস্্র বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে 
দেয় না সেচোর। এপর্যস্ত ভগবানকে ছুই আনা, চৌদ্দ আনা নিজের স্থথে 
খরচ করিয়......আমি এতদিন পশুবুত্তি ও চৌর্ধবৃত্তি করিয়! আসিতেছি ইহা 
বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়৷ বড় অস্নতাঁপ ও নিজের উপর স্বণ। হুইয়াছে। 
আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম ।” (শ্রীঅরবিন্দের পত্র «ম 
পৃষ্ঠা )। সোজা কথায় অন্তেযর় কথার অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন রাখা 
চৌর্ধ। অপরিগ্রহ কথার অর্থ কোন কিছু গ্রহণ না করা । 

নিয়ম পাঁচটি । এই পাঁচটি পালনীয় নিয়ম হলো শৌচ, সম্তোষ, তপ, 
স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। শৌচ হলো বাইরের ও অন্তরের শুদ্ধতা। 
স্বাধ্যায় কথার অর্থ মোক্ষশান্ত্রীধায়ন অথবা প্রণব (ওঁকার ) জপ। ইশ্বর- 
প্রণিধান কথার দুটি অর্থ কর! হয়-__এক অর্থ সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ ; অপর অর্থ 
ভক্তিসহকারে ঈশ্বর-চিস্তন। 

প্লাজযোগে প্রথম ধাপ হিসাবে যম ও নিয়ম অত্যাবশ্তক । যম ও নিয়মের 
উদ্দেশ্ট শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 40015] 10211608010 0£ 01) 10613051105, 
তিনি বলেন £ 7715 01611001021 15 ০046 9011):6106  100901081505 3 
10100 16 006 ০500156 ০0? 01১6 165 ০0: 006 0২৪15 955. 15 116] 0০ 
06 00010160, 17021760 200 ি]] 06 006য96০060 0061)051]) 70018] 
2130 01551081] 7021115. 
বরাজযোগে আসন 

রাজযোগে আসনের সংজ্ঞা “স্থিরনুখং আঁসনম্৮__অর্থাৎ থা স্থখ উপবেশনই 
আমন। হুঠযোগীর স্তায় রাজযোগী নান] কৃচ্ছুসাধ্য আসন অভ্যাস করেন ন। 3 
গুটিকয়েক সহজ আঁসনই রাঁজষোগে প্রচলিত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন : 44১58108 
15 10360 1১5 7২8150988. 01] 17 109 85156 2180 17395 159001:81] 
00516100) 0726 080018115 081562 5 0১6 ৮০৭ 1061) 588.020. 8130 
£৪00615 10£60)67 5৮৮ 100 006 108015 81000 13280. 5001005 2৩০ 
৪750 10. ৪, 50:218100 11006) 30 [1086 05615 0085 ০০15০ 069০০010120 


২৯৪ : | শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


006 801791 ০19010.7 € 55108551501 ০69) 79. 614 )। সকল প্রকার 
আসনেই মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয়; গীতাঁর ভাষায়, “সমং কমে শির গ্রীবং 
হওয়] দরকার, অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও শরির সোজা রাখতে হয়, নইলে প্রাণায়াম 
ব! নিষ্বমিত শ্বাস-প্রশ্বীস ক্রিয়া অবাধ হয় না। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য “আসন 
স্থির ও স্থখাবহ হওয়া চাই” যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হইতে থাকে 
বা শরীরে অস্থৈর্যের সম্ভাবনা থাকে তাহা! ষোগাঙ্গ আসন নহে। (পাতঞ্জল 
দর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্যক, ১৭৯ পৃষ্ঠা )। 
প্রাণানাম | 

চিত্ত স্থির করবার সহায়ক হিসাবে রাঁজযোগে প্রীণায়ামের ব্যবহার হয়ে 
থাকে। আমরা জানি বরোদায় যখন শ্রীঅরবিন্দ যোগাভ্যাস আরম্ভ করেন 
তখন তিনি প্রাণায়াম দিয়েই আস্ত করেন। এক বন্ধুর নিকট প্রাণায়ামের 
রীতি জেনে নিয়ে প্রাণায়াম অভ্যাস সুরু করেন ; এবং প্রথম প্রথম তিনি দিনে 
কয়েক ঘণ্ট। ধরে প্রীণায়াম করতেন । প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে তাঁর কবিত্ব- 
শক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত আর বিশেষ কোঁন ফল লাঁভ হলো! না। প্রাণায়াম তার 
যোগে ঘে গৌণ, 40 56050180815 11019012১০5” তাঁর প্রমাণ এই ঘে তিনি 
নিজেও শেষে প্রাণায়াম অভ্যাস পরিত্যাগ করেন, মতিলাল রাঁয় মশাইকেও 
প্রাণায়াম অভ্যাস ত্যাগ করতে বলেছিলেন । প্রীণায়াম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের 
অপর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ “0 10006107. [18019, 92016 
8008.006৫ 00 ০988১ 000 010101176 00165 01002550010) 10090405০01 
2০]0 021:50105 0015 51151)615 2.০00910620 ৮101) 010 10280061, 00061 
01006৩ 5002161)6 1060 61810795800 06 28159828 £1600610015 10 
01958560125 123015. 0015 006 ৬15 50006 18 50110 ০810 8010 
(0 10815610015090565 10. 0515 0৪0. আ্ীঅরবিন্দের মতন শক্তিমান পুরুষের 
পক্ষে যা কোন বিপদের কারণ হয়নি, ছুর্বল লোকের পক্ষে ষে তা বিপজ্জনক 
হতে পারে তা অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাঁর বিষয় । উপযুক্ত গুরুর সাহায্য 
ব্যতীত প্রাণায়াম অভ্যাস করতে গেলে অনেক সময় মন্তিফ্কের বিরৃতি ও 
অন্যবিধ ব্যাধি যে ঘ'টে থাকে তা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। 

এখানে প্রাণায়ামের মূল্য ও প্রাণায়ামের অনিষ্টকারিতার সম্ভাবন। সম্বন্ধে 
গাদ্ধিজী যা বলেন তাঁর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গাঁদ্ধিজী তার গীতার 
ব্যাখ্যা 'অনাসক্তি ঘোগ' নামক পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রাণায়ামের উপর টিগ্পনী 


রাজযোগ বা আষ্টা্যোৌগ ... ২৯৫ 
করতে গিয়ে লিখেছেন : প্প্রাণায়ামাদি তো বাহ ক্রিয়া; আর তাহার শ্রভাব 
শরীরের স্বাস্থ্য-রাখার ও পরমাত্মার বাস করিবার যোগ্য মন্দির-গঠন করিবার 
প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। ভোগী যে প্রয়োজন ব্যায়ামাদির দ্বারা মিটায়, 
সেই প্রয়োজন ঘোগী প্রাণায়াম|দির দ্বার! মিটাঁয়।......আজকাঁল প্রাণায়ামাছি 
বিধি খুব কম লোকেই জানে । যাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির উপর অস্ততঃ 
প্রাথমিক বিজয়লাভ হইয়াছে, ধাহাঁর মোক্ষের উৎকট ইচ্ছা হইয়াছে, আর ষে 
রাগ-ছ্েষ জয় করিয় ভয় ত্যাগ করিয়াছে তাহার পক্ষে প্রাঁণীয়ামাদি উপযোগী ও 
সাহাধ্যকারী। অস্তঃ শৌচ বিনা প্রাণায়ামারদি বন্ধনের এক সাধন হইয়া 
মাঙষকে মোহকুপের খুব নীচে লইয়া যাইতে পারে, লইয়া যাঁয়,। এমন অনেকে 
অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য োগীন্দ্র পতঞ্চলি যম-নিয়মকে প্রথম স্থান দিয়া 
উহার সাধকের জন্যই যোক্ষমার্গে প্রাণায়ামাদি সহায়ক গণ্য করিয়াছেন ।” 
(৮৪. পৃষ্টা )। 
প্রত্যাহার 

প্রত্যাহার কথাটির অর্থ ইন্দ্রিয় ও মনকে তাদের বিষয় থেকে নিবৃত্ত কর] । 
মাষের মনকে সতত চঞ্চল সমুব্রের সংগে তুলনা করা যায়। চঞ্চল মনকে 
স্থির করে একাভিমুখী করা, অর্থাৎ একাগ্রতা-সাধন সকল যোগে এবং 
শ্রীমরবিন্দের যোগেও অত্যাবশ্যক । শ্রীঅরবিন্দের কথা £ 40015561708 6102 15 
1706569. 00০ ঠি50 ০5000101010 01 [া)গ 50587 (95161065135 01 0928১ 0, 
89) তাই যোগের সংজ্ঞা-“যোগঃ চিত্ববৃত্তি নিরোধঃ” চিত্ববৃত্তি নিরোধের 
নাম যোগ। শ্রীঅরবিন্দ চিত্তবুত্তি নিরোধ কথাটির ইংরেজী করেছেন 
501111076 06006 আ৪৮৪5 06 5021901050553, 165 008111010 8001%10155, 
শ্রীঅরবিন্দের মতে একাগ্রতা সাধনের স্থচনা হয় প্রত্যাহার সাধন। থেকে । 
ধারণা ধ্যান ও সমাধি একাগ্রতার ক্রমোচ্চ রূপ। 
ধারণ ও ধ্যান 

ধারণ। কথার অর্থ কোন এক স্থানে অর্থাৎ বিষয়ে মনকে স্থির করার চেষ্টা ১ 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন ধারণ! হলো! "8010108 ০ 076 0708 ০16০৮ ০৫ 
০0150618008 1010160 63০ ৪3০105101 0£ ৪11 00116110625 ৪00 ৪০61৮1057 
যোঁগশান্ত্রে ধ্যানের সংজ্ঞা “চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহ” বা, শ্রীঅরবিম্দের কথায়, 
10:01010860 25501001017 ০£ 006. 10100. 20 002. 005. 018০0 ০ 
০0769700500 অর্থাৎ ধ্যান হলো! মনের সেই একাগ্র অবস্থা যখন মন, 


২৯৬ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-দর্শন 


দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আর ধাঁবিত হয় না; অর্থাৎ ধ্যান বলতে 
বোবায় এই যে মনকে একটি মাত বিষয়ে নিবন্ধ করতে সাধক অন্ত হয়েছেন 
ধ্যান পরিপক্ক হলে চিত্ত ধ্যায়াকারে পরিণত হয়। 

জমাধি 

মমাধির অবস্থা একটি উপম! দ্বারা বোঝানে। হয়__শরবৎ তন্ময় । শর 
যেমন লক্ষ্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তেমনি সমাধির অবস্থায় আত্মা ব্রনের মধ্যে 
তন্ময় হয়ে পড়ে । রাজষোঁগে সমাধি বলতে কী বোঝায় তা নিয়ের উদ্ধৃতিতে 
স্পষ্ট করে বলা হয়েছে £ “সাদা কথায় ধ্যান করিতে করিতে যখন আত্মহার। 
হইয়! যাঁওয়া যায়, যখন কেধল ধ্যাঁয় বিষয়ের সতারই উপলব্ধি হইতে 
থাকে এবং আত্মসত্াকে ভূলিয়া যাওয়া যায়; যখন ধ্যায় বিষয় হইতে নিজের 
পার্থক্য জ্ঞানগোঁচর হয় না ধ্যায় বিষয়ে তাদৃশ চিত্তহ্র্যকেই সমাধি বলা যায়|”) 
(পাতঞ্জল দর্শন, হরিহরাঁনন্দ আরণ্যক ) 

সমাধির অবস্থায় যে চিত্তধ্যায়াকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ ধাত1 ও ধ্যায়ের 
মধ্যে ভেদ থাকে ন৷ সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে । চিত্ত স্থির করার অন্যতম 
উপায় হিসাবে পতঞ্জলি বলেছেন, “যথাভিমত ধ্যানাৎ বা” অর্থাৎ সাধকের 
প্রিয় কোন একটি বিষয়ের ধ্যানের দ্বারাও 1চত্ব স্থির হয়। এখন গল্পটি 
বল ষাক £-- 

“একটি ছাত্র গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে গিয়াছিল। গুরু দেখিলেন 
বেদপাঠের সময় ছাত্রটির মন স্থির থাকে না, বারবার এদিক ওদিক যায়। 
গুরু ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মন এদ্দিক ওদিক ধায় কেন? 
ছাত্রটি বলিল, “আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় মহিষ আছে; তাহাঁরই কথ। মনে 
পড়ে, স্থতরাং চিত্ত স্থির করিতে পারি না।, গুরু বলিলেন, “তবে তুমি 
বেদপাঁঠ ক্ষান্ত রাখিয়। কিছুকাল তোমার প্রিক্ন মহিষটির বিষয় চিস্তা কর ।, 
ছাত্রটি একান্তে বসিয় প্রিয় মহিষটিরই চিস্তা আরভ করিল। কিছুদিন পরে 
গুরু এক দিবস একটি ক্ষুত্ব দ্বারের অপর পাঁ্থে বসিয়। ছাত্রটিকে ডাঁকিলেন, 
তুমি এদিকে এম, পুনরায় তোমার বেদীধ্যয়ন আরম্ভ হইবে ।” ছাত্রটি আসিল । 
গুরু দেখিলেন ছাত্রের চিত্ত তখনও স্থির হয় নাই। আবার ছাত্রটিকে মহিষের 
ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র পুনরায় তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যানে 
বসিল। কিছুকাল পরে আবার গুরু সেই দ্বারের অপর পার্থ বসিয়৷ তাহাকে 
ডাকিলেন। এবার ছাত্র উত্তপ করিল, :'আমি কিরূপে আপনার নিকট 


রাঁজযোঁগ 'ব। অষ্টাঙ্মযোগ ২৯৭ 


উপস্থিত হইব? আমার শুঙ্গ দ্বারে বাধিবে।১" গুরু বুঝিলেন মহিষে ইহার 
সমাধি হইয়াছে, চিত্ব স্থির (অর্থাৎ ধ্যায়াকারে পরিণত হইয়াছে )। ছাত্রকে 
বলিলেন, “এস, এম তোমার শূঙ্গ বাধিবে না) আমি তাহার প্রতিবিধান 
করিব।” ছাত্র গুরুর নিকট আসিল; বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষের 
ধ্যানে শিশ্তের এমন একাগ্রতা সাধন হইয়াছে যে অতি অন্পকালের মধ্যে তিনি 
বেদে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।” (ভক্তিযোগ, অশ্বিনীকুমাঁর দত্ত )। 
সমাধি বলতে কী বোঝায় তা এ গল্পে বল! হয়েছে । 
সমাধি 1:8০ নয় 

সমাধির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে 1৪7০৪ কথাটির ব্যবহার কেউ কেউ 
করে থাকেন। 125০৪ তো! এক বাহজ্ঞান রহিত অবস্থা । কিন্তু সমাধিতে 
বাহ্জ্ঞান ন1 থাকলেও সমাধি অজ্ঞান অবস্থা নয়, বরং জ্ঞানের এক পুর্ণতর ও 
উচ্চতর অবস্থা । শ্রীঅরবিন্দ বলেন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান কিছুদিন যাবৎ মনের 
অবচেতন স্তরের সন্ধান পেয়েছে, এবং স্বপ্ন, অবচেতন মন প্রভৃতির ব্যাখ্যা 
খুঁজছে; কিন্ত মনের স্তরের উর্ধেকার স্তরের কথা, সমাধি প্রভৃতির কথা 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অজ্ঞাত। কিন্তু ভারতের প্রাচীন খষিদের নিকট 
মনের উর্ধ্বতন এ সব স্তর ষে অজ্ঞাঁতে ছিল না, তার প্রমাণ আমাদের উপনিষৎ, 
বিশেষভাবে মাও্ুক্য উপনিষং। গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
মাওুক্য উপনিষদখানা আকারে অতি ক্ষুত্র, মাত্র ১২টি স্থত্রের সমষ্টি; কিন্তু তার 
মূল্য এতই অধিক যে তাঁর সম্বন্ধে বল] হয় “মাওক্যম্‌ একমেবালম্‌ মুমুক্ষণাম্‌ 
বিমুক্তয়ে”। অর্থাৎ মাওুক্য উপনিষৎ এককই মুমুক্ষুদিগের মুক্তির পক্ষে পর্যীপ্ত। 
শ্রীঅরবিন্দ তার 7০ [166 101%10০ গ্রন্থে নানা স্থানে মাও্ক্যের গ্লোকগুলি 
উদ্ধত ও ব্যাখ্যা করেছেন ; এবং 112 9560515 0 ০৫৪ গ্রন্থে তিনি 
মাও্ক্যের সাহায্যে আত্মার স্বরূপ ও সমাধি তত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। 
কী ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দেখা যাক ( ৫৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

মাওুক্য উপনিষদ্দে বলা হয়েছে : এই সমস্তই ব্রহ্ম। জীবাত্মা ব্রহ্ম । 
এই আত্মার চার অংশ। চেতনার চার অবস্থা-_জাগ্রত, স্বপ্ন, সথযুপ্ত ও 
তুরীয় । শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখা। 51006 010 1150181) 95০17010985 01160 
0105010059655$ 1160 01062 0:0৬100০25--ড/810176 50৪6 (জাগ্রত ), 
06807 50866 (স্বপ্পী ) 800. 51250 50816 ( সুযুগ্ত )) ৪00. 2 529560 
81) 0132 17080090 [১6106 2 আ21:1176 5615, 2 02620 5615 2. 31220 561 


২৯৮ . শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 
ব1015 1106 511):6106 01 20501065616 0£ 56186 01770055 € তুরীয় ) 
55500৭. বলা বাহুল্য যে চেতনার স্তরগুলিকে জাগ্রত, শ্বপ্ন ও স্ুযুগ্ত বলা 
হয়েছে বটে, কিন্তু মেই স্তরগুলি লৌকিক জীবনের জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রা নয়। 
লৌকিক নিদ্রায় (স্ুযুপ্তিতে ) জ্ঞান থাকে আচ্ছন্ন; কিন্ত আত্মার চেতনার 
ুযুষ্থির স্তরের নাম মাওক্যে দেওয়! হয়েছে প্রজ্ঞান বাঁ প্রকৃষ্ট জানের অবস্থা 3 
এবং এ অবস্থাকে বল হয়েছে আত্মার আনন্দের অবস্থা । আর চেতনার 
তিন অবস্থা বা স্তর বল! হয়েছে এজন্যে যে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থাকে চেতনার 
স্তরের মধ্যে ধরা হয়নি কারণ সে অবস্থা চেতনার অবস্থা নয়, চেতনার উর্ধ্বতন 
এক ১০0:00175010705 ৪6210 | সেই অবস্থাকে মাও্ুকা অচিস্ত্য, 
অনির্দেশ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছে । শ্রীঅরবিন্দ এ বিশেষণগুলির 
অন্থবাদদ করেছেন এই বলে যে সে অবস্থা 000:1015016)  0250720 
1:61801012) 66800121655 11) 571)101) ৪]] 15 50110. অর্থাৎ সে অবস্থা 
চেতনার অতীত সমাধি-লভ্য এক অবস্থা । 

সমাধিতে লভ্য এ অবস্থা অনির্দেশ্য, কারণ সে অবস্থায় মানুষের যে কী 
উপলব্ধি হয় তা বর্ণনা কর] যায় না। স্বামী সারদানন্দ পরমহংসদেবের 
প্রসঙ্গে লিখেছেন যে পরমহংসদেব সমাধির অবস্থায় তিনি কী উপলব্ধি করেন 
তা তার শিষ্যদের বলবার জন্তে বারবার চেষ্টা করেও বলতে পারেন নি। 
তিনি এ প্রসঙ্গে একটি উপম1 দ্রিতেন। মুনের পুতুল গেল সমুদ্রের গভীরতা 
মাপ করতে; কিন্তু সমুদ্রের জলে নুন গেল গ'লে। তখন কে আর 
সংবাদ দেবে? সমাধির অবস্থায় কী উপলব্ধি হয় ত1 মুখে বলা যায় না। 
রাজযোগে সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয় “তদ| দ্রষ্টঃ স্বরূপে অবস্থানম্” ঃ 
অর্থাৎ সমাধির অবস্থায় সাধক আত্মন্বর্ূপে অবস্থান করেন। জীব ন্বরূপত 
ব্রহ্ম; তাই স্বরূপে অবস্থান কথার অর্থ ব্রন্মের সংগে জীবের এঁক্যান্ভৃতি 
লাভ। এই এক্যান্থভূতিই সাধনার শেষ লক্ষ্য ; তাই সমাধির এত মুল্য । 
শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় রাজযোগের স্থান 

শ্রীঅরবিন্দের যোঁগে রাজযোগের স্থান কোথায়? আমরা দেখেছি যম ও 
নিয়মকে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে একাস্ত আবশ্যক মনে 
করেন। একাগ্রতা-সাধনও তার যোগের ও সকল ষোগেই অত্যাবশ্তক | 
তবে রাজযোগে একাগ্রতা-সাধনের সহায়ক হিসাঁবে প্রাণায়ামের ব্যবহার হয়। 
শ্রীঅরবিন্দ প্রাণায়ামকে অভ্যাবশ্তক মনে করতেন না। সমাধি হলে সাধনার 


তান্ত্রিক সাধনা : ইউ 


লক্ষ্য ; কিন্তু রাজধোগে যে সমাধি লভ্য শ্রীঅরবিন্দের নিকট তা কাম্য নয়। 
রাজষোগে লমাধি হয় ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায়; সমাধি-ভঙ্গে প্রতিদিনের 
জীবনে ফিরে এলে সমাধিতে ঘে উপলব্ধি লাভ হয়েছিল তা অস্তহিত হয়। 
কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের লক্ষা প্রতিদিনের জাগ্রত অবস্থায়ও ব্রন্মের সঙ্গে জীবের 
এক্যাহ্ছভৃতিতে স্থির থাকতে হবে। আ'র তাঁর কথ! পতঙ্জলি একাগ্রতা- 
সাধনের জন্তে ও সমাধিলাভের জন্যে যে সকল পথ নির্দেশ করেছেন সে পথ 
বাতীত অন্য পথেও এ ফল লাভ করা যেতে পাঁরে। তাই তাঁর কথা তাঁর 
যোগে রাজযোগ হলো 40£ 58০01902915 10310181706? অর্থাৎ অত্যাবশ্যক নয় । 
তবে কোন সাধক ষদ্দি প্রাণায়ামীর্দির ব্যবহারে উপকার পাঁন তাহলে তার 
ব্যবহারে কোন দোষ নেই। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
তান্ত্রিক সাশনা 
তন্ত্রসম্ন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত 
তন্ত্রের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। তিনি বলেন তন্ত্রের 
বামাচারমার্গের অনেক কিছু আমাদের নীতি-বিরোধী ; তাই অনেকে তন্ত্রের 
উপর বীতশ্রদ্ধ। কিন্ত তন্ত্রের বামাচারই তো। সব নয়; তন্ত্রে দক্ষিণাচারও 
আছে। আমাদের দেশের সাধনার দুই ধারা-বৈদিক ও তান্ত্রিক। ব্রহ্গ ও 
শক্তি, পুরুষ আর প্ররূতি এই ছুই তত্ব বেদাস্তে ও তন্ত্রে উভয়েই ত্বীকৃত ; 
এবং বেদাস্ত ও তন্ত্র উভয়ের মতে ব্রহ্ম ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি মুলত অভিন্ন। 
বস্তত তান্ত্রিক সাধনার তাত্বিক ভিত্তিও অদ্বৈতবাদ-_-জীব ও ব্রন্মের এঁক্য। 
তবে বৈদাস্তিক ও তন্ত্রিক সাধনার লক্ষা ও গন্তব্যস্থল এক হলেও যাত্রাপথ ভিন্ন। 
বৈদাস্তিক সাধনায় ব্রহ্ম বা পুরুযোতম নিয়ে সাধনার আরম্ভ ; অর্থাৎ উপাস্য 
পুরুষোত্তম ; আঁর তান্ত্রিক সাধনায় শক্তিই উপাস্ত এবং প্রধান। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ 
আর শক্তিকে 76 71066: বলে জানা দুয়েরই ফল এক । 
শ্রীঅরবিন্দের মতে তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে তন্ত্র সকল সাঁধন মার্গের এক 
বিরাট সমন্বয় । তন্ত্র হঠযোপের ষট্চক্রভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করেছে ; রাঁজযেগোর 
যম নিয়মাদির ও সম।ধির স্থান তন্ত্রে রয়েছে। অদ্বৈত জ্ঞান তান্ত্রিক সাধনার 
লক্ষ্য । তন্ত্রে ভক্তিরও স্থান আছে; তান্ত্রিক সাধক মহামায়াকে মা বলে 


৩০. শ্রীঅরবিন্বের জীবন-দর্শন 


ভক্তিভরে পুজা করেন। তঙ্্র কর্মকে অবহেল! করে না; তান্ত্রিক সাধনা 
কর্মবল। এমন কি বাঁমাচারমার্গে মানুষের নিম্ন গ্রবৃত্বিগুলিকেও সাধনার 
সহায়রূপে গ্রহণ ক'রে তন্ত্র মান্গুষকে ত্রদ্ষজ্ঞানে পৌছিয়ে দিতে চেয়েছিল, আর 
তন্ত্রের সমদ্বয়__স্প্টির ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় এখানে যে ভন্ত্র অগ্ভান্ত সাধনমার্গের 
ন্যায় মুক্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ না করে মুক্তির সংগে ভক্তিকেও, 
সংসারে আনন্দকেও, জীবনে প্রতিষ্ঠাকেও সাধনার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে। 
অন্থান্ত মার্গ বৈরাগ্যপন্থী, আনন্দের বিরোধী ; সংসার অনিত্য, অতএব ত্যাজ্য 
__এই মতের সমর্থক ; ফল-জাতীয় অবনতি । কিন্তু তন্ত্র মুক্তির সংগে ভূক্কির 
আদর্শ স্বাপন করে জাতীয় অবনতি রোধের চেষ্টা করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন “দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁর! যুদ্ধ করেছিলেন নেই শিবাজী, 
প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি তান্ত্রিক বা তান্ত্িকগুরুর শিষ্য ছিলেন ।” 
(ধর্ম ও জাতীয়তা, ২৭শ পৃষ্ঠা তষ্ব্য ) 

তান্ত্রিক সাধনার ফল সম্বন্ধেও কিছু বল! দরকার। ইতিপুর্বে এই পুস্তকে 
[16 [162 701510 থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়। হয়েছে । তাতে আমরা 
দেখেছি এদেশের তান্ত্রিক ও হঠযোগীগণ মানুষের হুক্মদেহ প্রভৃতি নিয়ে 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে আলোচনা করে অনেক তত্বই আবিষ্কার করেছিলেন। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন "77765 (১৪ 75078508109 80৭. 77806015 ) 10800 
00 50006 101) 51021 22671051525 55 1101) 615559 02095 (০01 006 
50016 7০905 ) 00 ০1950 ০০এ]৭ 16 07021860 00১ 602 1)12106 
[7055০101021 1166 1010910010০ ০0৫0 9000015 63015651006 01)62160 10000 09 
1890 (1176 [তি 101510৩, 9. 239 )। প্রাকৃত মানুষ তার স্থুল শরীরকেই 
জানে এবং স্থল জগতেই বাস করে । স্ক্ম শরীর স্থুল দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ; 
এবং মানুষ যদ্দি তার শ্ক্ম দেহের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারে তবে তার 
মনের শক্তির বিশেষ বুদ্ধি হয়, মান্ষকে আর দুর্বল প্রাকৃত মানুষের সীমাবদ্ধ 
শক্তি নিয়ে থাকতে হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন হঠযোগী ও তাস্ত্রিকগণ এমন 
সব সাধনার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন যাঁর ফলে স্থুল ও স্ম্্ম শরীরের সঙ্গে 
যোগ স্থাপন কর! সম্ভব হতো $ ফলে মানুষের শক্তিও বহুগুণ বৃদ্ধি হতো। 
তাই শ্রীঅরবিন্দ এক স্থানে বলেছিলেন আমাদের বেদান্ত আর তন্ত্র তুচ্ছ 
জিনিষ নয় | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্ীঅক্মবিনন্দন্ন পুর্ণঢষাগ 


শ্রীঅরবিন্দের ৰোগ ও এদেশের প্রচলিত যোগ্নসমুহ 

শ্রীঅরবিন্দের যোগের আলোচনা করতে গেলে প্রথমে প্রশ্ন উঠবে যে 
শ্রঅরবিন্দের যোগ কি একটি নৃতন জিনিস? আর এদেশের প্রচলিত যোগ- 
সমূহের সঙ্গে তাঁর মিলই বা কোথায় অমিলই ব1 কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ নিজে 
এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা থেকেই এ প্রশ্নের সছুত্তর পাঁওয়! যায়। ৪: 
4১070901500 00 চ31005616 8190 00 076 1000567 পুস্তকের ১৬৪ পৃষ্ঠায় 
শ্রীঅরবিন্দের একখান। পত্র উদ্ধৃত হয়েছে । এ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন ₹ 
“109৬০ 10655] 5810 0180 005 50£8. ৮85 50106030156 10:2170-776% 
10) 81] 15 0161061305, [10852 ০8211501006 17002£78] 5958.) 180 
60900062155 01086 16 68106০5 010 012 25961766 2100 10081) 19106059568 
01 006 59885, 105 02ড70655 15 11) 105 81100) 50800-901750 2100. 00০ 
(06811 06105 100961500.” অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের যোগ নতুন হলেও একটি 
সর্বতোভাবে নতুন জিনিস নয়। তার যোগের নাম তিনি দিয়েছেন 1106829] 
ব1 পুর্থযোগ । এ নামটি থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর যোগে প্রাচীন যোগ- 
সমূহের সারাংশ ও বহু পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে তার যোগের নতুনত্ব ও 
বৈশিষ্ট্য এখানে ষে তার যোগের ও প্রাচীন যোগমমূহের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী এক 
নয়। আর একটি কারণেও শ্রীঅরবিন্দের যৌগ নতুন--প্রাচীন যোগসমূহে 
ঝৌঁক দেঁওয়। হতো৷ জীবনের একটি বিশেষ দিকের উপর, যথা জ্ঞান বা ভক্তি 
ব! কর্মের উপর ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের যোগে জীবনের সকল দিকের উপর সমাজ 
গুরুত্ব আরোপ কর! হয়ে থাকে । তার প্রমাণ আমর। পাবো । | 
প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্া/অরবিন্দের মনোভাব 

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি প্রীঅরবিন্দের মনোভাব কী ছিল 
তার উল্লেখ করলে শ্রীঅরবিন্বের যোগে যে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় কর। হয়েছে 
তা বোঝ। যাবে । তিমি বলতেন কেবল প্রাচীনকে আকড়ে ধর! ঠিক নয়। তিনি 
তার 55855 00 0)6 0310 পুস্তকের নম পৃষ্ঠায় বলেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান 
মাছষের জানের পরিধি অনেক বিস্তৃত করেছে; আর আঙ্িকার অবাধ 
যোগাযোগের স্থযোগে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি ধর্মমত গ্রভৃতি মানুষের 


৩৪৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


নিকট আর অজ্ঞাত নয়। আর ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রকৃত মর্ম আজ নতুন 
করে বোঝা গিয়েছে ( তার কথা ৪ :5০0521:50 581356 0£ 0301001785027 )। 
তাই তার মতে ভারতের প্রাচীন খধি মনীষীদের আবিষ্কত সত্যসমূহের সঙ্গে 
এইমব নব নব সত্যের সমন্বয় আজ একাস্ত প্রয়োজনীয় হয়েছে। তার ফ্ল 
কী হবে তা তাঁর নিজের ভাষায়ই বল যাক £ ড7৩ ০£ 0১৩ ০0120175 ৪55 
80210. 2.6 002 10680. 01 2. 106৬7 8£০ 01 02 €1910102790 17101) 00056 
1680. €0 ৪. 186৬ ৪80 18156] 5500108519--৮--, ০ ৫0 20 0610176 0 
€1)6 70230 2৮৮05 006 00 006 15909 06 60০ £00:6. অর্থাৎ আমাদের 
সম্দুখে এসেছে এক নতুন ও বৃহত্তর সমগ্থয়ের যুগ। অতীত যুগের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে ষদদি উষার আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে আসন্ন যুগের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে বলতে হবে মধ্যাত্রের দীপ্ত আলেো।। বস্তত ভারতের প্রাচীন 
সংস্কৃতিকে তিনি বলেছেন ভাবী কালের ভারতের উন্নততর সংস্কৃতির জন্যে 
প্রস্ততি ব। 01672190107 বা অপরিহাধ গোড়া-পত্তন। স্মরণ রাখতে হবে 
ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির মূল্য সন্বদ্ধে তাঁর ধারণ| ছিল অতি উচ্চ। ন্বদেশী- 
যুগের তাঁর বন্তৃতাসমূহে এ কথার প্রমাণ পাঁওয়া যাঁয়। এ সব বক্তৃতায় তিনি 
বার বার একথা বলেছেন যে জগতের কল্যাণের জন্ত্ে ভারতের খাধিদের উপলব্ধ 
সত্যসমূহ অপরিহার্য; তাই নে সত্যসমূহ এত দীর্ঘকালেও লুপ্ত হয়নি; 
ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্ুসারেই তারা অব্যাহত রয়েছে__ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও 
মিষ্টিক শ্রীঅরবিন্দের এই ছিল অভিমত । শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগে প্রাচীন 
ষোগের অনেক কিছু কেন গ্রহণ করেছিলেন তার কারণ বোঝা! গেল। 
ব্ীঅরবিন্দের যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় 

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মার মধ্যে যে বিরোধ তার কথ পুর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে 
শ্রীঅরবিন্দ কীভাঁবে সে বিরোধের সমন্বয় তার যোগে করেছেন তা দেখতে হবে । 
তিনি বলেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ষের মধ্যে--1601561010) 4১901586101) ও 
56:51০6-এ তিনের মধ্যে--বস্ভত কোন বিরোধ নেই । জ্ঞান, ভক্তি বা! কর্ম 
এই তিনের যে কোন একটি অবলম্বন করে যোগ পথে ধাত্র। স্থুরু করলেই অপর 
ছুটি লাভ হয়ে থাকে । গীতার কথা ( ৪1৩১) কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে) আর 
ভক্তির দ্বার ভগবানকে ঘথার্থভাবে জানা যায় (গীতা ১৮৫৫ )। প্রচলিত 
ধারণা জ্ঞানলাভের পর আর কর্ম থাকে না। কিন্তু গীতায় একথ। স্বীকার কর৷ 
হয়নি, শ্রীঅরবিন্দও হ্বীকার করেন না। তার কথ! £ 1796 [76855] ০৪৪ 


শ্রীঅরবিন্দের পুর্ধোগ ৩০৩ 

58:0096 161200 035. 011 06116 ৪00 76 5805060. চ10 ৪8 
12210 65020121166 0015 অর্থাৎ কেবল উপলব্ধি বাজ্ঞান নিয়ে পুর্ণযোগী 
সন্তষ্ট থাকেন না। (95720555 01 ৬০৫৪, ০. 198) পুর্ণ জানীও কর্ম 
করেন ; এবং সে কর্ম হয়ে উঠে দিব্য কর্ম। দিব্যকর্ম কীতা আমর! চতুর্থ 
অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন ও দিব্য কর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখবে! | 
আবার শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভক্তি (৪0078.0207) ) ও কর্ম (56:5106 ) এ ছুয়ের 
মধ্যেও কোন বিরোধ থাকতে পারে না । শ্রীঅরবিন্দ জগৎকে মিথ্যা বলেন না, 
বলেন ভগবানের লীল।। তাই ্থ্টিরক্ষা ভগবানের কাম্য ও প্রিয় কর্ষ। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন প্ররুত ভক্তি কর্মের প্রেরণাই যোগায়, কর্ম থেকে বিমুখ কুরে 
না _ভক্ত কৃষ্টিরক্ষা ভগবানের প্রিয় কর্ম বলে কর্ম করে থাকেন। বিনোবাভাঁবে 
মশাই তার গীতার ব্যাখ্যা-পুস্তক “গীতা-প্রবচন”-এ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মকে একটি 
তেপায়ার তিনটি পায়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন; বলেছেন যে তেপায়ার কোন 
একটি পায়ার অভাঁব হলেই তেপাঁয়৷ দাড়াতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দও বলেন 
সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রত্যেকেরই প্রয়োজন । শ্রীঅরবিন্দের যোঁগে 
এই তিনের সমন্বয় কর] হয়েছে; তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম [7066815] 
০৪৪ বা পুর্ণঘোগ সার্থক । শ্রীঅরবিন্দের যোগ সঙ্কীর্ণ বা একদেশদ্শী নয় । 

শ্রীঅরবিন্দের যোৌগের নাম পুর্ণযোগ অন্য কারণেও সার্থক । মন, প্রাণ ও 
দেহ নিয়ে মানুষ । কেবল মনের, অর্থাৎ বুদ্ধিরৃত্তির ও হৃদয়ের গ্রীতি-ভক্তির 
উতৎকর্ষ-সাঁধনই শ্রীঅরবিন্দের ষোঁগের লক্ষ্য নয়। মানুষের প্রাণ ও দেহেরও 
যথোচিত উন্নতি-সাঁধন শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রয়োজন। প্রাণ হলো আমাদের 
সকল শক্তির উৎস-_ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তি প্রভৃতির যথোচিত বিকাশ হওয়। 
দরকার ; এবং যোগীর শক্তির অসাধারণ বিকাশ হয়ে থাকে । আর দেহের 
দিব্য পরিবর্তন যোগের আনুষঙ্গিক ফল, শ্রীঅরবিন্দ একথা বলে থাকেন। 
আমর] দিব্য পরিবর্তন প্রসঙ্গে সে কথার আলোচন! করবো৷। এইরূপে মানুষের 
পুর্ণা্ বিকাশ-_মন, প্রাণ ও দেহের বিকাশ শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য ; তাই 
শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম পুর্ণঘোগ | 
প্রীঅরবিন্দের যোগ-পন্থ। সংসার-বিরাগী সন্গ্যালের পন্থা! নয় 

শ্রীঅরবিন্বের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাদর্শ আগেকার বছ যোগীর দৃষ্টিভ্দী ও 
জীবনাদর্শ থেকে ভিন্ন । দৃষ্টাস্তন্বরূপ অহ্বৈত জ্ঞানযোগীদের কথা ধর! যাঁক্‌। 
অদ্বৈতবাদী শঙ্কর প্রভৃতির নিকট জগৎ ছিল হিথ্যা; তাই সভার ছিলেন 


৩৯৪ শ্রীঅরবিন্দের 'জীবন-দর্শন | 
,জংপারবিরাগী সন্যাসী । 'তার 796 [86 1915279 গ্রন্থে তিনি এর নাম 
দিয়েছেন "1106 5558] 06 656 £১906010) ৪ 5০9৪৪. 06 আম০]এ- 
81802780056 ৪5০০0151500- সংসার ছেড়ে পর্বতগুহায় আশ্রক্স-গ্রহণ শ্রীঅরবিন্দ 
সমর্থন করেন না। বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা তাঁর পত্রে তিনি লিখেছিলেন £ 
“দেহক্ষে শব দেখা সন্ত্যাসের নির্বাণ পথের লক্ষণ । এই ভাব নিয়ে সংসার কর! 
যায় ন!। সর্ব বস্ততে আনন্দ চাই-_-ঘেমন আত্মায় তেমনি দেহে । দেহ 
চৈতগ্তাময় ; দেহ ভগবানের দ্ূপ। . জগতে ধা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে 
“সর্ধমিদং ব্রহ্'_“বাজুদ্দেবঃ স্্বমিতি' এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও 
নেই আনন্দের মূর্ত তরঙ্গ ছোটে। এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পুর্ণ হয়ে সংসার 
বিবাহ সবই করা যায়।৮ 291) 15 001 ০ ৪ 1১197 এবং জগৎ 
আনন্দময়ের লীলা, “1155 5০90৪015 08730 0£ 911৪১ এই ছিল তার 
বিশ্বাস । এখানে তার মত তন্ত্রের তুক্তি-মুক্তির আদর্শের অনুরূপ । তার মতে 
অধ্যাত্মে ( অর্থাৎ ধর্মে) ও জীবনে কোন বিরোধ নেই। 

তা বলে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ নিছক ইহকাল সর্বন্ধও নয়। ইহকাল- 
সর্বহ্বতাঁ তার মতে হলো 7006 10906119115 10610181. তার কথা £ 411 
10081009812 51681007255 20 21705 21)0 2:0112ড61021000 26 10001)1178 
61015 00০ 2155 05555 01 0021795170০ 2150 0156 [:0610081. অর্থাৎ 
অনস্ত ও শাশ্বত যা তার তুলনায় পাধিব জীবনের যশ ও নফলতার মূল্য তুচ্ছ। 
মোটকথা শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী নিছক পরকাল-সর্বস্ব বা নিছক ইহকাল সবন্ব 
নয়। যদ্দি হতো তবে তীকে সমন্বয়ের খষি বলা যেতো! না ।.-***-০. ংসার 
ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনি জীবনকে অশ্বীকার করেন না; আবার জড়বাদীর 
ন্তায় তিনি আত্মাকে অস্বীকার করেন না এবং ইহকাল-সর্বন্বও নন। জীবন ও 
অধ্যাত্ম উভয়ের দাবীই তার যোগে স্বীকৃতি পেয়েছে । এদিক থেকেও তার 
যোগ 11506£0581 বা পুর্ণ । 
অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিদ্দের মত 

আমাদের দেশের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্্যামীদের সঙ্গে প্ীমরবিন্দ একমত 
নন দেখা গেল। এখানে অর্থ সম্বন্ধে শ্রঅরবিন্দের মত একটু স্পষ্ট করে বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রাচীন যোগীদের অনেকের উপদেশ-_অর্থং অনর্থং 
ভাবয় নিত্যং। অনেকে তো টাকা-পয়স। স্পর্শ করতেন না। বৌদ্ধ 
সন্ন্যাপীদের মধ্যে ধারা “শীল” পালনে নিষ্ঠাবান তাদের অনেকে সোনা-রপা 
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ছোন না (তবে দেখা যায় তাঁদের কেউ কেউ কাগজের টাক! অর্থাৎ নোট ছুঁতে 
অরাজী নন !) কেবল এদেশের নয় পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ অদ্ভুত আচরণের 
ৃষ্টাস্ত পাঁওয়। যাঁয়। টলট্টয়ের জীবনীতে তার এক ধনী বন্ধুর কথা দবখা.যাঁয়। 
তিনি কখনও টাকা ছতেন ন।। কোথাও যেতে হলে তীর সেক্রেটারী তার 
টিকিট কিনে দিতেন! অর্থ সম্বন্ধে এরূপ নানা রকম অদ্ভুত ও অযৌক্তিক আচরপেক্স 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শ্রীঅরবিন্দ অর্থ সম্বন্ধে কী মত পোষণ করতেন তা নিশ্চয়ই 
জানবার বিষয়। অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত পাওয়া যায় তান 77১৩ 
100১6. নামক পুন্তিকার চতুর্থ অধ্যায়ে। সেখানে তিনি যা বলেছেন তান 
সারমর্ষ এই £ অর্থ একট] শক্তি এবং মায়ের কাজে অর্থাৎ ভগবানের কাজে তা 
প্রয়োগ করতে হবে। সাধকের কাছে অর্থ হেয়ও হবে নী, প্রেয়ও হবে না। 
অর্থ যদি আমে তবে সাধকের মনে যেন উল্লাস না হয়; আর অর্থ যদ্দি না 
আসে, যদ্দি অর্থ-কষ্ট দেখ! দেয়, তখনও সাধকের মনে যেন কোন ক্ষোভ না 
জন্মে। অর্থের অনটন ও প্রাচুর্য দুই-ই সাধক সমচিত্তে গ্রহণ করবেন। নিজের 
জীবনেও শ্রাঅরবিন্দ এ নীতিরই অনুসরণ করতেন । 

দেখা গেল অনেক বিষয়েই শ্রীমরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রাচীন ভারতীয় 
যোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। এখানে শ্ীঅরবিন্দের যোগের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য 
তার যোগের লক্ষ্য এবং মে লক্ষ্যে পৌছবাঁর উপায় সম্বন্ধে তার নির্দেশ আমর 
চতুর্থ অধ্যায়ে দিব্য জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা! করবে৷ । এখানে তার যোগের 
অপর ছুটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গের আলোচন। দরকার। অঙ্গছুটির একটি হলো 
শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগপথের বাধা ; অপরটি যোগপথের সহায়। 
বোগপথের বাধ। সম্বন্ধে ভ্রীঅরবিন্দ 

সাধন-পথে ছুটি প্রধান বাধা) তার একটি হলো সাধকের অহংবুদ্ধি 
( 89450) ), অপরটি সাধকের অন্তরের স্ব-বিরোধ-_-9616590:01001 আমি 
সকলের থেকে পৃথক, এবং আমার স্বার্থ অপরের স্বার্থ থেকে ভিন্ন__এরই নাম 
অহংবুদ্ধি। অহ্ংবুদ্ধির ফল সংসারাসক্তি। গীতায় বলা হয়েছে জান-জঙ্গি 
বারা এই দৃঢ়মূল আসক্তি ছিন্ন করতে হয়। আর গীতার ভাষায় সাত্বিক 
জ্ঞানের সংজ্ঞ।_-তাই জ্ঞান যা! ছার মানুষ সর্বভৃতে এক অবিনাশী পদার্থকে 
দেখে । তাই শ্রীমরবিন্দের কথা সাধককে অহংবুদ্ধির উর্ধে উঠতে হবে, জানতে 
হবে "7৩ 23 0056 100 2117. ৃ 

সাধকের অন্তরের স্ববিরোধ বাঁধাটি কী তা বুঝতে হলে স্মরণ রাখতে হবে 
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৪৬. শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


মাঁনব প্রকৃতি জটিল; এবং যতদিন সাধকের জীবনের বিভিন্ন বিভাগ-_দেহ 
প্রাণ মন একা ভিমুখী না হয় ততর্দিন সাধকের জীবনে শ্ববিরোধের অবসান হয় 
না। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলেছেন। তিনি দৃষ্টান্ত ছারা 
কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন এভাবে সাধকের মন হয়তে! একটি নতুন আদর্শকে 
গ্রহণ করে নতুন ভাবে চলতে উন্মুখ হয়েছে, কিন্তু তার দেহ প্রাণ অশুদ্ধই রয়ে 
গেছে € 80168677650 রয়েছে ) অর্থাৎ নবভাবে উদ্দ্ধ হয়নি। ফল তার 
মন ঘে পথে চলতে চায় তার অশুদ্ধ দেহ প্রাণ তাতে বাধা দেয়। (চতুর্থ 
অধ্যায়ে দিব্যরূপাস্তর প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরে] আলোচনা করা হয়েছে ।) 
সাধন পথে অগ্রসর হতে হলে এ ছুটি বাধাঁকে অতিক্রম কর দরকার । তাই 
এ ছুটি বাঁধাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 372616515 ০৫ ০4৪ গ্রন্থে সাধন-পথের ছুটি 
4০0585১ ( অভিশাপ ) বলেছেন । 
যোগপথের হান জন্ঘন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 

যোৌগপথের সাঁধককে কয়েকটি, বিশেষভাবে চারটি বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে | 
প্রথমত তিনি স্মরণ রাখবেন যোগে সফলতার জন্যে সাধকের উৎসাহ, আস্পুহা 
একান্ত প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত সাধকের সফলতা নির্ভর করে ভগবানের কপার 
উপর । তৃতীয়ত যোগপথে গুরুর নির্দেশ ব্যতীত অগ্রসর হওয়া যাঁয় না। 
চতুর্থত উপযুক্ত কালে সফলতা৷ আসবে, সেজন্যে সাধকের ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা 
করতে হবে, অধীর হলে চলবে না । 
(ক) সাধকের উৎসাহ 

সাধকের উৎপাহ আস্পৃহা ব্যতীত যোগপথে সফলতা! যে সম্ভব নয় একথা 
বলাই বাহুল্য । সাধকের এই উৎসাহের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়৷ যায় ভগবানের 
নিকট সাধকের আত্মসমর্পণে। সাধকের আম্পৃহ! উৎসাহ যত বেশী, ভগবানে 
আত্মসর্পণের জন্তে তার চেষ্টাও তত প্রবল হয়ে থাকে। বস্তত আত্মসমর্পণ 
শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল স্ত্র__ তাঁর যোগের আদিতেও আত্মসমর্পণ, অস্তেও 
আত্মসমর্পণ । তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম আত্মসমর্পণ যোঁগ দেওয়। চলে। 
প্রীঅরবিন্দ বলেন অন্য যোগ পন্থায় আত্মসমর্পণ হলো সাধনার শেষ ধাপ-_ 
জীবনব্যাপী সাধনার ফলে সাধক ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম 
হন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ঘোঁগে প্রথম থেকেই আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে 
সাধন-পথে চলবার অভ্যাস করতে হবে। আত্মসমর্পণ আর ফলাশ। ত্যাগ করে 
সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা। শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবনও এই 
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গীতিতে.পরিচালিত হতো । তার বহু দৃষ্টাত্ত আমর! তাঁর জীবন-কথা৷ প্রসঙ্গে, 
পাই। এখানে আর একটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা! যেতে পীরে । শ্রীঅরবিন্দের- 
মাসতুতে। ভাই ন্থকুমীর বাবু ১৩৫৯ সনে মানিক বস্ছমতী পত্রিকায় *ভ্রীঅরবিন্, 
এাক্রয়েড ঘোষ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রবন্ধের 
একস্থানে তিনি লিখেছিলেন : “আমাদের বাঁড়িতে এক বৃদ্ধ আদিলে 
শ্রীঅরবিন্দ তাহাকে বলেছিলেন, “সমস্তই ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া দেখ 
তিনি কি করেন।” প্রত্যক্ষভাবে দেখিলাম অরবিন্দ সমস্ত সমর্পণ করিয়' 
নিশ্চিন্ত আছেন।” ভগবানের হাতে সব ছেড়ে দাও তারপর “৪16 ৪70 
9০৪-_এই হলে! আত্মসমর্পণ | 
(খ) ভগবানের কৃপ৷ 

একটি মাত্র পাখার সাহায্যে পাখী উড়তে পারে নাঃ উড়তে হলে দুটি 
পাখার প্রয়োজন হয়। তেমনি সাধন পথে একমাত্র স্বচেষ্টাই সফলতার মূল 
নয়; স্বচেষ্টার সঙ্গে ভগবতরুপাঁও চাই। একথাঁটাই আমাদের শাস্ত্রে পুরুষকার- 
ও দৈব নামে বণিত হয়েছে । “আয় মা, সাধন-সমরে, ছেলে হারে কি মায়ে 
হারে”_-এভাবের গান আমাদের দেশে কোন সাধকের মুখে শোনা গেছে। 
কিন্তু শ্তনতে ভাল লাগলেও এ-গানে ঠিক পথের নির্দেশ দেওয়! হয়নি, কেনন। 
এখানে অহংবুদ্ধির আতিশযোর পরিচয় পাঁওয়। যায়। শ্রীঅরবিন্দের সাধন-মার্গে 
অহংবুদ্ধির সমূলে বিনাশই লক্ষ্য । তাই তিনি বলেন সাধকের স্বচেষ্টা সফলতার 
জন্য যে আবশ্তক তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সাধককে স্মরণ রাখতে হবে যে 
ভগবানের কৃপা ব্যতীত শুধু স্বচেষ্টার দ্বারা ষোঁগ-পথে সফলত। লাভ হয় না। 
( চতুর্থ অধ্যায় আবার আমাদের এ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে । ) 
(গল) উপযুক্ত গুরু কে 

সাধন্পথে গুরুর সাহায্য প্রয়োজন । অজানা পথে চলতে গেলে পথিকের 
মাঝে মাঝে পথ নির্দেশের প্রয়োজন হয়ই ; এবং যে পথের সঙ্গে পরিচিত 
একমাত্র সে-ই পথ নির্দেশ করতে প!রে । গুরু হতে পারেন তিনি, যিনি নিজে 
সাধনপথে অগ্রপর বলে নিজ অভিজ্ঞত। থেকে অনভিজ্ঞ সাধককে ঠিক পথে 
পরিচালিত করতে পারেন। গুরুর প্রয়োজন বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে 
এদেশের . কুল গ্ররু-প্রথ। সমর্থন করেননি তা৷ বলাই বাহুল্য । বারীন্দ্রকুমারের 
নিকট লেখ! উপরোক্ত পত্রে (৩৭ পৃষ্ঠায় ) শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন : “প্রচলিত 
গুরুগিরির উপর আমার আস্থ। নাই।” তবে সত্য গুরু কে হবেন? যিনি 


৩০৯ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


নিজে সাধনপথে অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেছেন এবং নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত ও 
অভিজ্ঞতা থেকে, নিজ জীবনের নৈতিক প্রভাব দ্বারা শিষ্তকে ঠিক পথ 
দেখাতে পারেন তিনিই গুরু হবার যোগ্য । শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেন তিনিই 
সত্য গুরু, ধার শিক্ষায় শিষ্য কালক্রমে গুরুর সাহাষ্য ব্যতীতই স।ধনপথে চলতে 
সক্ষম হন; অর্থাৎ শিষ্ের জীবনে গুরু আর অত্যাবশ্যক থাকেন না। আমর! 
জানি এক সময় শ্রীঅরবিন্দের জীবনেও গুরুর প্রয়োজন হয়েছিল, এবং লেলে 
মহারাজের কাছে তিনি কিছু সাহাষ্যও যে পেয়েছিলেন, সে খণ তিনি মুক্ত- 
কণে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার কথ! সত্য, গুরু হলেন মাধকের হৃদিস্থিত 
খাধিকেশ অন্তর্যামী_-ধিনি অস্তরে থেকে সাধককে চালিয়ে থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ 
গীতার দশম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন “16 15 16 7100 
0656:055 ০00 090107655 1705 00০ 72512006776 11510 06 1)15 
1000 106. (১5100156515 0£ 5989, 2. 68 )। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও 
তার অস্তর্ধামী গুরুর নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছিল । 
(ঘ) বথাকাল ব্যতীত সাধনায় সফলত। হয় ন! 

সাধনায় সফলতা যে উপযুক্ত কাল-সাঁপেক্ষ, একথ! শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস 
করতেন। সাধকের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ সাধককে ধৈর্য ধরে সাঁধন- 
পথে চলতে হবে এবং উপযুক্ত কালের জন্তে প্রতীক্ষা করতে হবে । সফলতার জন্তে 
অতিরিক্ত ব্যস্ত হওয়া, কিংবা সফলতা! এলে। ন। বলে নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। 
ষথাকাঁলে সফলতা আসবেই, সাধকের এরূপ আস্থা থাঁকা প্রয়োজন । এই 
প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা চিঠিতে তিনি যা! লিখেছিলেন তা থেকেই 
তার উপদেশের মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব হবে। তিনি লিখেছিলেন £ "আমি 
কর্মপিদ্ধির জন্য অধীর নই । 1 হবার ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে হবে; উন্মত্ের 
মত ছুটে ক্ষুত্র অহংয়ের শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি 
কর্ম-সিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধের্যচ্যুত হব না। একর্ম আমার নয় ভগবানের |” 
সাধনপথে এই মনোভাবই হলো থার্থ মনোভাব । 
ভ্রীঅরবিদ্দের যোগ অসাম্প্রদায়িক 

প্রীঅরবিন্দের পুর্ণযোগ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন উঠবে- শ্রীঅরবিন্দের 
যোগপথে চলতে হলে কোন বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে? শ্রীঅরবিন্দ 
বলেন তিনি কোন নতুন ধর্ম-মম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা নন। তাঁর যোগপথ গ্রহণ 
করতে হলে বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতে বিশ্বাস রাখা আবশ্তক নয় । 


শ্রীঅরবিনদের পূর্ণযোগ ৩৪০৪ 


তার এক কৃষ্ণভক্ত শিন্তকে তিনি বলেছিলেন তীর কৃষভক্তি আশ্রমে অবস্থানের 
ও পুর্ণযোগ অনুমরণে প্রতিবন্ধক হবে না। এমন কি যার ঈশ্বরে বিশেষ কোন 
বিশ্বাস নেই তার পক্ষেও শ্রীঅরবিনের যোগ গ্রহণ অসম্ভব নয়। তবে সাধকের 
এতটুকু শ্রদ্ধ। থাক! চাই যে মানবের পক্ষে দেঁবমানব হয়ে ওঠ] সম্ভব। আর 
মানবের দেবমানব হওয়ার অর্থ মানব মনের 0:80560117080018 বা 15010! 
00215 বা আমূল পরিবর্তন। দেঁবমানব হতে হলে যে সাঁধনপথ নির্দেশ কর! 
হয়েছে সে পথে চ্লতে ধিনি রাজী, তিনি শ্রদ্ধাবান হলেই শ্রীঅরবিন্দের যোগ 
গ্রহণ করবার যোগ্য । তাই দেখ! যায় শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে হিন্দু অহিন্দু 
সকল সম্প্রদায়ের লোকই আছেন; এখানে স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের 
বক্তৃতার একটা কথ| মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন তিনি যে ধর্ম- 
জীবনের কথা ও বিশ্বের ভাবী ধর্মের কথ। বলেছেন তা গ্রহণ করতে হুলে 
মুমলমান বা খরষ্টান বা হিন্কু কাউকেই নিজের ধর্মসন্পরদায় ত্যাগ করতে হবে 
না। ত্যাগ করতে হবে সাম্প্রদীয়িক গৌঁড়ামি। সমন্বয়ের খাষি শ্রীঅরবিন্দও 
যে এই উদ্দার মতেরই সমর্থক হবেন তা তো সহজেই বোঝা যায়। তার যোগের 
লক্ষ্য দিব্যজীবন লাভ, পরের অধ্যায়ে তা-ই হবে আমাদের আলোচ্য । 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
দিব্যজীনব্বন 


ভ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ সম্পুর্ণ নৃতন নয় 

এই পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচ্য গ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ। 
গোড়াতে এই প্রশ্ন উঠবে যে শ্ীঅরবিন্দের দ্িব্যজীবনের আদর্শ কি এমন একটা 
জিনিস যাঁর স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দের পুর্বে কেউ কখন দেখেননি? এই প্রমঙগে 
প্রীঅরবিন্দের নিজের কথা এই ষে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যুগে যুগে এই স্বপ্ন দেখে 
এসেছেন । [১6 [.166 701%106 গ্রন্থের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন £ [19 ৪ 
1:০2 96156 01 01015 00955101115 17101) 1795 08101) ৫126121)1 
51881929 2100 761515060 60000081) 06 5217601:165--0)6 192165001011105 
0£ 00818) 006 16165001111 0£ 9০9০1665, 006 1৬217551510 ০1 
07০ 06500180 0£ ৬151)011 210 0176 5005 01901 ০2:08) 606 16151) 01 
07৫ 5810005 ( সাধুনাম্‌ রাঁজাম্‌) 0) ০15 01 000) 0102 00111619101) ৪6০৮ | 
আমাদের দেশের দক্ষিণ ভারতের আলৌয়ার নামক বিষণভক্তির পথ-প্রবর্তক 
আদি সম্তগণ পৃথিবীতে বিষুর ও দ্েবগণের অবতরণের কথা বলেছেন ; মানুষ 
ও মানব সমাজ একদিন সকল অপুর্ণতাঁর উধের্ব উঠবে, অনেকের এ বিশ্বাস 
আছে। পৃথিবীতে সাধুগণের রাজা-_রাঁম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একদিন হবে এটাও 
অনেকের বিশ্বাস ৷ মধ্যযুগের খৃষ্টানগণের বিশ্বীস ছিল যে মৃত্যুর সহত্ম বর্ষপরে 
খৃষ্ট পৃথিবীতে আবার স্বয়ং আবিভূত হয়ে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠ। করবেন। এ সবই 
বস্তত মানুষের দিব্যজীবন লাভেরই স্বপ্ন । তাই একথ। বল] চলে না ষে 
শ্ীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ একটা অভূতপূর্ব আঁজগবী ব্যাপার । তবে 
একথা ঠিক ঘষে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ আর উপরোক্ত আদর্শও 
মান্গষের আশা-আকাজ্ষা ঠিক এক নয়। দিব্যজীবন বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী 
বুঝতেন আমর! তা বোঁঝবার চেষ্টা করবো। 

ইতিপূর্বে এই পুস্তকে নান! প্রসঙ্গে দিব্যজীবন কথাটি উল্লেখ করতে হয়েছে । 
যথা হ্যষ্টিতত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বল! হয়েছে যে দিব্যজীবন বা মানবের দেবজন্ম- 


দিব্জীবন ৩১১ 


লাভই হলো! স্থষ্টির লক্ষ্য) এবং মানবের দিব্যজীবনলাঁভ না হওয়া পর্যন্ত 
ক্রমবিকাশের ধারার পরিসমাপ্তি হবে না । শ্রীঅরবিন্দের যোগ প্রসঙ্গে আমর! 
দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে দিব্যজীবনলাভের জন্যই তাঁর যোঁগ-সাঁধনা। তবে 
তার যোগের লক্ষ্য যে কেবল এ নয়, তাও আমর] দেখেছি। পৃথিবীতে, এই 
পৃথিবীতেই, দেবমানব-সমাঁজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করার জন্যই যেত্ডার 
মোগ-সাধনা, এও আমর! দেখেছি; এবং এই যেতার যোঁগের বৈশিষ্ট্য সে 
কথাও বল! হয়েছে। অতিমানসতত্বের আলোচন। প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি 
মানবমনের ম্বভাবিক অহংবুদ্ধি ও ভেদ-বুদ্ধির উর্ধ্বে, অর্থাৎ মানস-স্তর থেকে 
অতিমানস-বিজ্ঞানের স্তরে উঠলে চরম সত্য ব্রহ্ষকে জান। যায়) এবং ব্রহ্ধকে 
জান! ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথা । দিব্যজীবনের অর্থও তা-ই । 

গোঁড়াতেই বলা হয়েছে যে কোন সুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই কেবল 
খেয়ে-পরে এবং আত্ম সুখের সন্ধানে ছুটে সন্তষ্ট থাঁক৷ সম্ভব নয়। জীবনের লক্ষ্য কী, 
কিসে জীবনের সার্থকতা প্রভৃতি প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উদয় হয়, 
এবং একট! সার্থক মানবতার আদর্শ তাকে অন্থুসরণ করতে হয়। এই আদর্শ 
আবার প্রত্যেক মানুষের “শ্রদ্ধা” অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে নাস্তিক আর 
আস্তিকের আদর্শ ভিন্ন না হয়ে পারে না; কিংবা একজন 1705500 ও একজন 
106211৩০608] ( অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির চরম উতৎকর্ষই ধার নিকট মুখ্য, এবং সত্যকে 
জানবার উপায় হিসাবে বিচার-বুদ্ধির উপরই যিনি একাস্ত নির্ভরশীল ) 
এ ছুয়ের জীবনের সার্থকতাঁর আদর্শ যে এক হতে পারে না, তা সহজেই 
অনুমেয় । প্রচলিত বিভিন্ন জীবনাঁদর্শের ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনাদর্শের মধ্যে 
পার্থক্য কী তাঁর একটু বিচার করলে শ্রীঅরবিন্দের দিব্জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে 
একট। ধারণা কর। আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। 
দুই শ্রেণীর জীবনাদর্শ 

প্রচলিত জীবনাদর্শ গুলি শ্রীঅরবিন্দ দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যাঁর! 
ঈশ্বর, আত্ম।, পরকাল প্রভৃতি তত্বে বিশ্বাস করেন না, কিংবা! এসব তত্ব নিযে 
কোনপ্রকার আলোচনা করতে ধারা নারাজ, তাদের জীবনাদর্শের নাম 
প্ীঅরবিন্দ দিয়েছেন 4106 11651 01 00101509176 06৮21010706176 ব। এঁহিক 
উন্নতির আদর্শ, আর ধার। আস্তিক তীদের আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ 47716 11691 
0£161151905 50051:5100) বা ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত প্রকৃতি-প রিবর্তনের আদর্শ 
এই আখ্য। দিয়েছেন । এই দুই আদর্শের পার্থক্য বোঝা দরকার । 


৩১২ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কে) এঁহিক উন্নতির আদর্শ 

গ্রথমোক্ত আদর্শ অনুসারে মান্ধম হলে দেহ-প্রাণ-মন-বিশিষ্ট এক জীব | 
অবশ্ঠ, এই শ্রেণীর আদর্শবাদীদের সকলের আদর্শ যে এক তা নয়। তাদের 
মধ্যে একদল যে আদর্শে বিশ্বাস করেন তার নাম 092 1116107 0£ 
13002972101 । এই আদর্শটি আজকাল অনেকের নিকট সমাদৃত, এবং তার 
কথ! আমাদের পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হবে। 
ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাম করেন না বলে এর! যনে করেন পরকালের দিকে ন৷ 
তাকিয়ে ইহকালেই দেহ-প্রাণ-মনের যথাঁসস্তব বিকাঁশেই জীবনের সার্থকতা। 
কেবল নিজের নয় সকলের-__সমাজের, দেশের এবং সম্ভব হলে সর্বমানবের-_ 
উন্নতি-সাধনই এদের কাম্য। আর উন্নতি কথাটিও এর। অতি বিস্তৃত অর্থে 
গ্রহণ করে থাকেন-_মানবের সর্ববিধ উন্নতিই এদের কাম্য। যথা মনের 
উন্নতিসাধন বলতে এ'রা কেবল জ্ঞানের প্রসার বোঝেন না, মান্ষের মনের 
সকল বৃত্তিরই অনুশীলন বৌঝেন। আমাদের দেশে আধুনিক যুগে বন্ছিমচন্্ 
তার অঙ্কশীলন ব! ধর্মতত্বে এই আদর্শের ব্যাখ্যা করেছিলেন; তবে এদের 
সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তফাৎ এইখানে যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, এবং 
ভক্বিবৃত্তির অন্থশীলের কথাঁও তিনি বলেছেন; কিন্তু এদের এহিক উন্নতির 
আদর্শে ভক্তিবৃত্তি-চর্চার কোন স্থান নেই। এদের মতে মানুষের চিত্তবৃত্তি 
বিবিধ; তাই সকল বৃত্তিরই চর্চা প্রয়োজন । যথা কেবল মানুষের জ্ঞান-স্পৃহার 
নয়, তার সৌন্দর্য-তৃষ্জারও চরিতার্থতা প্রয়োজন ; মানুষের দয়া মায়া প্রভৃতি 
হৃদয়াবৃত্তির দাবীও মেটানো প্রয়োজন__-সমাজের ও দেশের ও সর্বজগতের 
কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ-বিসর্জন এর! কর্তব্য মনে করেন। মানুষ শ্রষ্টা, 
তাই আর স্থজনী-শক্তির বিকাশের স্থযোগ দেওয়া অবশ্য-কর্তব্য | দেহের স্বাস্থ্য গু 
দৈহিক উন্নতি এদের মতে অবহেলার জিনিস নয়। সংক্ষেপে এই এঁহিক উন্নতির 
আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন “172 70216506101) 0£ 052 10161 10015190051 
190 019০ 06166506108 0? 006 00051 11106? (99500155518 0 50৫8, 
2. 704) অর্থাৎ মানুষের অন্তরের বৃত্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশ আর বাইরের 
জীবনের চরম উন্নতি। তিনি এ পুস্তকে (৭০৫ পৃষ্ঠা) আরো! বলেন এই 
00611600081, 50110191091, 6001521) 60000101781) ৪630101০270 
210551581 0:9175176 816 ৪11 50 1000) 60 0১০ ৫০০৭, অর্থাৎ এই বিবিধ 
বৃত্তির অনুশীলন শ্রীঅরবিন্দের মতে সকলই কল্যাখকর। কিন্তু তার মতে 


দিব্যজীবন ৩১৬ 
শেষ পর্যস্ত এ উপায়ে জীবনের চরম সার্থকতা হয় না। তিনি বলেন এ আদর্শ 
£98]] 8150 780০, কিন্তু 4500.০1670015 1011 8150 7176? নয় । আমর] দেখেছি 
তার যোগ 0110-51/01)1105) নয় ; তাই তিণি উপরোক্ত গুণ সমূহের 
অর্জনেরই পক্ষপাতী, বর্জনের নয়। কিন্তু তার পুর্ণ মানবতার আদর্শ মানবের 
সকল বুত্বির অনুশীলন এবং এঁহিক উন্নতির আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 
আর এই এঁহিক উন্নতির আদর্শ যে অসম্পূর্ণ, তার কারণ এ আদর্শের গোড়ায় 
গলদ রয়েছে ; মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণা--মাষ তো! কেবল দেহ-প্রাণ- 
মন নয়, মানুষ আবার 50471 বা আত্মাও। তাই এই আদর্শে দেহ-প্রাণ-মনের 
বাইরের কোন জিনিসকেই আমল দেওয়া হয় না বলে এ আদর্শে আত্মার 
অগ্রগতির কোন অবকাশ নেই। তাই এ আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের মনঃপুত নয় । 
(খ) ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদ্িত স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শও অসম্পুর্ণ 

দ্বিতীয় আদর্শও, অর্থাৎ ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে অসম্পূর্ণ । অবশ্ঠ এ আদর্শের সঙ্গে অনেক বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ 
একমত ; কারণ এ আদর্শে মানুষকে কেবল দেহ-প্রাণ-মন-বিশিষ্ট জীব বলে 
গণ্য কর] হয় না, এবং ঈশ্বর আত্মা পরকাল প্রভৃতিও স্বীকার করা হয়। তবে 
এ আদর্শে এমন কতকগুলি বিষয় স্বীকৃত হয় যা শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না; 
যথা, এ আদর্শাদদীদের অনেকের বিশ্বাস মানুষ স্বভাবতই পাপ-প্রবণ, এবং 
ভগবানের রুূপায়ই হউক বা শান্সবিধির অন্ুনরণ দ্বারাই হউক ন্বভাবপাপী 
মান্থুষকে নতুন মানুষ, নিষ্পাপ মানুষ হয়ে উঠতে হবে। শ্রীঅরবিন্দও মনে 
করেন দ্িব্জীবনলাভের প্রথম সোপান মানুষের প্রাকৃত স্বভাবের পরিবর্তন । 
কঠোপনিষদের কথা দুশ্চরিত থেকে বিরত না হলে শ্রেয়লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু 
গ্রীঅরবিন্দের মতে জীব ঈশ্বরের সনাতন অংশ ; মানুষের মন অজ্ঞানাচ্ছন্ন সত্য, 
কিস্ত নিজেকে পাপী বলে অবসানগ্রস্ত হওয়৷ তার মতে নিতান্ত ভূল। বিশেষত 
এই আদর্শবাদীদের সংগে তার প্রধান বিরোধ এই যে তিনি তাদের মতন 
একথা মানেন ন। যে ইহকালে নয় পরকালেই কেবল, মানবজীবনের সার্থকতার 
স্বপ্ন সফল হবে; তার মতে এ পৃথিবীতেই মানব একদিন দেবমানব হয়ে 
উঠবে। (705০ 1১166 10151, 0. 937 ) এবং এই আদর্শের অসম্পূর্ণত৷ 
দেখাতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই আদর্শের প্রধান ক্রটি এই যে “026 10067 
5020756 0৫ 06 10০12 [21:38 যা হলো দিব্যজীবনের লক্ষণ ভার উপর 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। তিনি আরে বলেন এই দ্বিতীয় আদর্শের 


৩১৪ শ্রীঅরবিন্দের জীক্ন-দর্শন 


লক্ষ্য হলেো। 4৪ 61521 90196761709) ৪ 601:2091] 9.0061962106 0 168 
€03109] 50211081:05 ৪00 ৪ ০0136011910 60 11856600610) 061610002 
810 710091--অর্থাৎ এই আদর্শের অনুসরণকারীর1 বিশেষ একট] ধর্মমতে 
বিশ্বাম কর। দরকার মনে করেন, এবং নীতি-বিধি, প্রচলিত ব্যবস্থার্দি ও প্রচলিত 
অনুষ্ঠানাদি মেনে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের . 
পুর্-মীনবতাঁর আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে শ্রীঅরবিন্দের পুর্ণ-মানবতার 
বা ][0705615]1 021:65000-এর আদর্শ কী? 
শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার আদর্শ 

শ্রীঅরবিন্দ তার পুর্ণ-মানবতার লক্ষ্য প্রভাবে ব্যক্ত করেছেন “4 01106 
027065০0100 0£ 010 100100217, 106106 19 00 8100. (550056515 ০0: 
১০৪৪, 0. 703 )। এ কথাটাই আরো একটু বিস্তৃত করে এঁ পুস্তকের ৭০৫ 
পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন £ ৪ 11506 0£ 008 1) 0) [01510062100 ৪ 
01106 11510 0£ 01১2 51016 10 15800811165,” এই বাক্য ছুটির মর্ম 
বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের পুর্ণ-মানবতার লক্ষ্য কী, এবং উপরোক্ত আদর্শ ছুটির সঙ্গে 
তার আদর্শের পার্থক্য কোথায় তা-ও বোঝ যাবে । উদ্ধত প্রথম বাক্যটি 
থেকে জান। যাঁয় যে মানবজীবনের লক্ষ্য হলো ভাগবৎ জীবন ব। দিব্জীবনের 
পুর্ণতাঁলাভ, কেবল মানব-দেহ-প্রাণ ও মনের উন্নতি নয়। এ আদর্শের অন্গরূপ 
আদর্শ পাওয়া যায় থুষ্টান শাস্ত্রের উক্তিতে, “936 5০ 1১015 ৪170 061:6০ 
2৮21) 29 5090017 17201)21 118 1)62৮20 15 1901% ৪170 [021:6০06+ ; এবং 
আমাদের শান্ত্রেরও এই বচনে “বিষ্ণু ভূত্বা! বিষণ যজে্।” শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 
উপরোক্ত দ্বিতীয় বাক্যটিতে মত্ত্য জীবন ও ভাঁগবৎ জীবনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন 
_ মানুষকে যেমন ভাগবৎ জীবন লাভ করতে হবে তেমনি এ মর্ত্য জীবনেই 
ভাগবৎ জীবন বিকশিত করে তুলতে হবে। দেখা গেল উপরোক্ত ?$081302136 
06%০1017006700এর আদর্শও 1২611810905 501)5615101)-এর আদর্শ--এই 
উভয় আদর্শ থেকেই শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ভিন্ন। 
দ্িব্জীবন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসমুহ 

মানবজীবনের এই পুর্ণতার আদর্শে পৌছাতে হলে কী প্রয়োজন, সে সন্বদ্ধে 
শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা £ “৬/6 [0050 1000৬ 00520910150) 0132 2০ 
006 55560015] 61600625 6020 007850100106 002155 6068] 06100600023 
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দিব্যজীবন ৩১৫ 

01081) 061680০6102 (957076315 ০08 ০৪৪) 0. 703 ). অর্থাৎ 
শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রথম জান! দরকার পুর্ণজীবন লাভের পক্ষে একাস্ত 
আবশ্তকীয় গুণগুলি কী; দ্বিতীয়ত পুর্ণজীবনের মানবীয় ও দিব্য আদর্শের মধ্যে 
পার্থক্য কোথায় । শ্রীঅরবিন্দ তার 35700186515 ০£ ০৪৪ গ্রন্থের ৪র্ঘ খণ্ডে 
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। করেছেন। নিয়ে সে সন্বদ্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ 
কর গেল। 

প্রথমত দিব্যজীবন লাভের পক্ষে সমতা, শক্তি, বীধ ও শ্রদ্ধা এই গুণ চারটি 
একান্ত আবশ্তক। সমতার মূলে খাকে এ ধারণা যে সর্বভূতে রয়েছেন একই 
ঈশ্বর । তাই, গীতার ভাষায়, বিষ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে যেমন, তেমনি তথাকথিত 
অন্পৃশ্ঠ ব্যক্তিতে, এমনকি ইতর প্রাণীতেও সমদৃষ্টি প্রয়োজন-__অর্থাৎ সকলের 
মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান এ বিশ্বাস অটুট রাখ! প্রয়োজন । সমতার অপর 
লক্ষণ স্থখ-ছুংখ, মাঁন-অপমান প্রভৃতি সকল অবস্থায় অবিচলিত থাকা । 
সমত্ববান ও যোগমুক্ত গীতার মতে একার্থক। তারপর দিব্যজীবনে দ্েহ-প্রাণ- 
মনের শক্তির চরম বিকাশ হয়ে থাকে । আবার বার্ধবান ব্যতীত অন্ত কারো 
পক্ষে আত্ম! লভ্য নয়_-মুণ্ডক উপনিষদের কথা (৩-২-৪ ) “নায়মাত্মা বলহীনেন 
লভ্য।” আর শ্রদ্ধাও একান্ত আবশ্যক; ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি খধষির 
নিজ পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উপদেশ ( ৬-১২-২): *শ্রদ্ধতস্ব সোম্যেতি”__ 
শদ্ধার সঙ্গে চরমতত্বের আলোচনা করতে হয়, শ্রদ্ধা ব্যাতীত চরম জ্ঞান লাভ 
হয় না, এই হলো! খষির বক্তব্য । শ্রদ্ধার অপর একটি অর্থ বেদান্ত বাক্যে 
বিশ্বাঘ না আস্থা । বেদান্ত ব্রদ্দ ও আত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে । 
প্রীঅরবিন্দও বলেন সাধনার আরম অদ্ধায়; যার ঈশ্বরে ও আত্মায় বিশ্বাস 
নেই তার পক্ষে দিব্যজীবনের সাধন! সম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে 
শ্রীমরবিন্দের সাধনায় কোন সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণায় 
বিশ্বাস আবশ্তাক নয় ; কোন বিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাস ন| থাকলেও চলে, থাকলেও 
কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু দিব্জীবনের সম্ভাবনায়, আত্মার অগ্রগতিতে বিশ্বাস 
_-অতটুকু শ্রদ্ধ! শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় একান্ত আবশ্যক । 
মানস-স্তর থেকে অতিমানস স্তরে ওঠ। 

দিব্যজীবন লাভের পক্ষে উপরোক্ত গুণ কয়টি ব্যতীত আরো কিছুরও 
প্রয়োজন আছে; তা হলো, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 48৮91001072 ০ 00৩ 
[06170811760 51505010 06211757” (5515006513 0 ০৪৪১ 2. 794 )। 


ও১৬ শ্রীঅরবিদ্দের জীবন-দর্শন 


এ সম্বন্ধে অতিমানস-বিজ্ঞান ও মানস জ্ঞান প্রসঙ্গে ইতিপুর্বে একটু আলোচনা 
হয়েছে; এবং দিব্জীবন লাভের সোপান প্রসঙ্গে পরেও আমাদের আলোচনা 
করতে হবে। এখানে কেবল একথাটার উল্লেখ প্রয়োজন যে সমতা, শক্তি, 
বীর্য ও শ্রদ্ধাই পুর্ণ-মানবত। লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়; কিন্তু নাধককে মানস 
জ্ঞানের স্তর থেকে অতিমানস-জ্ঞানের স্তরে উঠতে হবে । এবং এ গ্রসঙ্ষে 
শ্রীঅরবিন্দের আরো একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । তিনি বলেছেন অতিমাঁনস- 
বিজ্ঞানে আবার 40606 ৪15 5555]8] 80808610795 ০1101 01927) ৪ 
061 1)1517256 160 00০ £0]] 900. 111 010162 /১0818098১ (95170105515 ০ 
০৫৪১ 2. 495). অর্থাৎ সমতা! প্রভৃতি গুণের ম্যায় অতিমানস-বিজ্ঞান ও 
আনন্দও পুর্ণ-জীবনের উপাদান বা ৪1৩৭1,65 | এবং এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার়ের 
নিকট লিখিত উপরোক্ত পত্র থেকে পুর্বোক্ত উদ্ধতিও স্মরণীয় যে “বিজ্ঞানে 
উঠীয় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়” ( ৭১ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য )। 
সাধকের স্বচেষ্টা ও ভগবানের অনুগ্রহ 

দ্বিতীয়ত পুর্ণ-জীবনের মানবীয় আদশে ধার! আস্থাবাঁন তার। ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করেন না; তাই তাদের আত্মোন্নতির স্ুলে থাকে শুধু তাদের স্বচেষ্টা। কিন্ত 
শ্রীঅরবিন্দ বারবার একথা বলেছেন যে ভাগবৎ জীবন বা] দ্িব্যজীবন একদিকে 
প্রথমে সাধকের স্বচেষ্টা অপরদিকে পরে যথাসময়ে ভগবানের অন্ুকম্পা বা 
€37:9০5, এ দুয়ের ফল। সাধকের শ্বচেষ্টাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন সাধকের তরফে 
85191180101) বা তগবৎ-অস্চিমুরখখী 85061); আর ভগবানের অনুকম্পা হলে। 
শ্রীমরবিন্দের মতে ভগবানের 4465০61) । পুর্ণ-জীবনের মানবীয় ও ভাঁগবৎ 
আদর্শের মধো এই একটি প্রধান পার্থক্য । 
দিব্য রূপান্তরের তিনটি ধাপ 

»ধকের আম্পৃহা ও ভগবানের অঙ্ুকম্পা এ ছুয়ের ফল সাধকের জীবনের 
দিব্য রূপাস্তর । এই দিব্য রূপান্তরের পথ দীর্ঘ ও সময়-সাপেক্ষ। শ্রীঅরবিল্দ 
এই পথে তিনটি ধাপের কথা বলেন। সাধক এক-একটি ধাপ অতিক্রম করেন, 
সংগে সংগে তার উপলব্ষধিও উন্নততর হতে খাকে ; আর তার জীবনের ও 
চেতনারও ধাপে ধাপে রূপাস্তর হতে থাকে । এই ক্রমশ উন্নততর তিনটি 
ধাপের প্রথমটির নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন 55০1১3০ ৪.৬/2:210156 বা 
অন্তরাত্মার জাগরণ। সাধনপথে দ্বিতীয় ধাপ হলে! 90201698]1 2210500 
7)96100--বাংলায় বলা! যেতে পারে অধ্যাত্য রূপাস্তযর় বা আত্মার সত্য 


দিব্যজীবন | | ৩১৭ 


| উপলক্ধি। সাধনার তৃতীয় ও শেষ ধাপের নাম তিনি দিয়েছেন 94118106702] 


) 


) 


॥ 


! 


0:813360117086102--বাংলায় অতিমানস ক্বপাস্তর বলা যেতে পারে । 
795০6 ভন্তরাত্মা বা চৈত্য পুরুষ 

91016 বা আত্মা এবং ১০21:17170 কথা ছুটি পুর্বে অনেকবার উল্লেখ 
কর] হয়েছে; এখানে একটি নতুন কথা চ$৮০১৫-এর উল্লেখ কর] হলো! । 
ঢ3501)6 ও 7$5০1310 ৪৬712151028 কথা ছুটির ছার শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝাতে 
চান তা প্রথমে দেখা দরকার । 8০) কথাটি একটি গ্রীক শব্ঘ। কথাটির 
মূলগত অর্থ যা শ্বাসগ্রহণ করে) অর্থাৎ জীবিত থাকে ; মানুষের ক্ষেত্রে তা 
হলে! 9০এ]। পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা কথাটির প্রতিশবধ হিসাঁবে 9০এ] কথাটির 
ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রীচ্য দর্শনে যাকে আত্মা ব। জীবাত্ব। বলা হয় তা, 
আর ইংরেজী 9০41 কথাটি ঠিক এক নয়। অনেকে, যথা স্বামী বিবেকানন্দ, 
আত্ম। অর্থে ইংরেজী 9০9] কথাটির ব্যবহারের বিরোধী ও 361£ কথাটি 
বাবহারের পক্ষপাতী । শ্রীঅরবিন্দও আত্মা অর্থে 961 বা 39: কথা ছুটির 
ব্যবহারই সমীচীন মনে করেন। তিনি চ55০০ কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে 
ইংরেজীতে 9০এ। এবং বাংলায় “অন্তরাত্ম)”, “চৈত্যপুরুষ” কথ! ছুটি ব্যবহার 
করেছেন । অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে আত্ম! বা জীবাত্বা আর ঘাকে তিনি 
অস্তরাত্ম। বা 9০৪] বলেন তা ঠিক এক বস্ত নয়। 
জীবাত্ম। ও অন্তরাত্মার মধ্যে সম্পর্ক 

জীবাত্বা আর যাঁকে শ্রঅরবিন্দ অন্তরাত্মা! ব। ৮5০1১ বলেন এ দুয়ের 


| মধ্যে সম্পর্ক কী তা আমর] দেখবে! । এই প্রসঙ্গে তিনি তার 11805 07 
৷ ৭০৪৪ গ্রন্থের ২৫শ পৃষ্টায় ঘ। বলেছেন তা! নিম্নে উদ্ধৃত করা! গেল : 


“15৩ 0101956০200] 06106 1) 000 5988 15 5091] 
8991150 00 60০ 001:0102 0£ 6196 10151156110 3৩ 19101) 50010016 
৪]] 0065 1550 200. 308:৮1565 611:010510 06801) 2190. 01010. 001015 
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161778, ০1 0101) আত 1১500006 8&7৮216 1922 005 10181061 
105০৯160846 ০০০05--0610ত 10 25 006 চ95০1010 17081)6 আ13301 
8081505 1021)11)0. 10010)0) 1165 2150 1১০05.” 

উপরের উদ্ধৃতি থেকে জান। যায় যে মানুষের দেহ প্রাণ মনের কেন্ত্রে 
তাদের ধারক বা আশ্রয় হয়ে রয়েছে পরমাত্মার এক সনাতন অংশ । পরমাত্মান্স 


৩১৮ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


এই সনাতন অংশ জীবন-্মৃতার অতীত। যখন আমাদের জ্ঞান পুর্ণতর হয় 
তখন আমর! পরমাত্মার এই সনাতন অংশকে জীবাত্বা 'বা আমাদের প্রত 
স্বরূপ বলে জানতে পারি) আর যখন জ্ঞান অপরিপন্ক থাকে তখন জীবাত্বার, 
প্রকৃত স্বরূপ উপলদ্ধ হয় না। অপরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায়. অস্তরাত্মা বা 
[255০1১1০ ট106-এর উপলব্ধি হয়, আর পরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় যে জীবাত্মার 
উপলব্ধি হয় ছুই-ই জীবনের কেন্ত্রস্থিত পরমাত্মার সনাতন অংশের ছুটি বিভিন্ন 
রূপ। সংক্ষেপে জীবাত্বার উপলব্ধির মূলে যে জ্ঞান তা৷ পুর্ণতর জ্ঞান; আর 
অন্তরাত্মার উপলব্ধির মূলে যে জ্ঞান তা হলে। আত্মজ্ঞানের প্রথম ধাপ। 

জীবাত্মা আর অস্তরাআর সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তার [.18109 012 
২০৪ গ্রন্থের ১০ম পৃষ্টীয় একথাগুলিও বলেছেন 2 76 05৪ 5105 1085 
92 12811560 10 06 01: 10091 0£ 6৬০ &99০০65--6116 9611 01 ১0015 
৪10 0192 ৪০৭] 0: 4£১170219800020) 05501)10 06106) 0091052 
50105138005 0162161)02 15 0020 40002 15 06]6 85 00156158] ) 
09০ 00106 (75501010 1061706 ) 85 10501510081 52019010106 06 
01010, 1166 8100 7০. এই উদ্ধৃতি থেকে জাঁন। যায় ষে জীবাঁআ্ীর উপলব্ধি 
হলো! একটি 81715215581 50107501018515295 1 অন্থাত্র 012152152] ০5009010009- 
[89$-এর প্রতিশব্ধ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ 5992310 ০01850193975655 কথাটি 
ব্যবহার করেছেন । ০0131521521 বা 0050810 001)501010151)655 বলতে 
কী বোঝায়? শ্রীঅরবিন্দ তার 175 [16 101%106 গ্রন্থের ৪৮৫ পৃষ্ঠায় 
509970010 ০0185010052655 কথাটির এ অর্থ করেছেন £ "97016 [0009 
1561 ৪5 002 9616 0:16 811) 10055 ৪1] 25 15611 2190 177 10561.” 
অর্থাৎ সাধকের যখন আত্মার উপলব্ধি হয় তখন তিনি নিজেকে সকলের আত্ম! 
বলে জানেন); সকলকে নিজ থেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন। পক্ষান্তরে 
সাধকের যখন অস্তরাত্মার উপলব্ধি মাত্র হয় তখন সাধক নিজেকে দেহ প্রাণ 
মনের অতিরিক্ত এক বিশেষ ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ তখনও 
সাধকের এ উপলব্ধি হয় না৷ যে সর্বভৃতে একই আত্মা বিস্যমান। মোটকথ! 
অন্তরাত্মার উপলব্ধি নিম্ন তর উপলব্ধি__মানুষ যে দেহ প্রাণ মনের অতিরিক্ত 
আত্ম! এ উপলব্ধি; আর জীবাত্মার উপলব্ধি হলে! উচ্চতর উপলব্ধি, সর্বভূতের 
সংগে সাধকের এক্যান্থভৃতির উপলব্ধি। একটি উপম৷ দ্বারা ছুই উপলব্ধির 
একা ও পার্থক্য বোঝান যায় £ 


গাঢ় কুয়াশা! সূর্যকে একেবারে অদৃশ্য করে রাখে, কুয়াশা একটু হাল্কা 
হলে আকাশের স্থান বিশেষ উজ্জলতর হয়ে উঠে) তখন আকাশের এ বিশেষ 
স্থানে কূর্ষমণ্ডলের আভাস পাওয়। যায় ; সর্ব আঁকাঁশে তখনও ক্র্ধীলোক দেখা 
যায় না কিংবা সুর্যের দীপ্ত রূপের অনুভূতিও তখন হয় না। তারপর কুয়াশা 
বখন সম্পূর্ণ কাটে তখন আকাশের সর্বত্র একই ক্র্যালোক উজ্জ্বল হয়ে উঠে, 
সুর্যও প্রকটিত হয়। তেমনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মান্থষের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ 
অনৃশ্তঠ থাকে__দেহ প্রাণ মনকেই সে তার সব বলে জানে। কিন্তু যখন 
অস্তরাত্ম। জাগে তখন নিজের মধ্যে সাধক অন্তরাত্মীর আলো! উপলদ্ধি করেন; 
সর্বভূতে যে একই আত্ম! বিদ্মান এ বোধ তখনও দূরে । এ বোধ জন্মে তখন 
যখন অজ্ঞান দুর হয়, যখন জ্ঞান পুর্ণতর হয় । অর্থাৎ অন্তরাত্মার উপলব্ধি জ্ঞানের 
প্রথম ধাপ ; মার জীবাত্মার উপলন্ধি হয় জ্ঞানের পরিপন্ক অবস্থায়। এ ছুই 
উপলব্ধির সংগে সংগে সাধকের জীবনও পরিবতিত ( 0৪05017060 ) 
হতে থাঁকে__সাঁধক জীবনের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠে থাঁকেন। 
চৈত্যপুরুষের স্বদূপ ও কাজ 

এই চৈত্যপুরুষ বা অস্তরাত্মার স্বরূপ ও তাঁর কাঁজ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অনেক 
কথাই বলেছেন । তিনি বলেন অস্তরাত্বা হলো মাজষের 7106 501501617০6 ) 
তার কাজ হলে। পথ দেখিয়ে সাধককে ভগবানের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া । 
জীবনে সাধক যে সাধু ( 52100) ও জ্ঞানে খধি হয়ে উঠেন তা৷ এই অন্তরাত্মারই 
জন্যে। শ্রীঅরবিন্দ অন্তরাত্মাকে আবার 9০1-90৪7 বা সূর্যমুখী ফুলের 
সংগে তুলনা করেছেন। স্ু্ধমূখী ফুলের মুখ সব সময়ই সর্ষের দিকে থাকে । 
তেমনি পরমাত্মার সনাতন অংশ বলে অস্তরাত্মার দৃষ্টি সব সময় পরমাত্মার 
উপর, সত্য, শিব, সুন্দরের উপর নিবদ্ধ থাকে । তাই অস্তরাত্মা সাধকের অন্রাস্ত 
পথপ্রদর্শক [006 50790160108 | কোন কোন সাধক ষে জীবনে অস্তরাত্বার 
নির্দেশে চলাই শ্রেয় মনে করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্‌। 
সক্রেটিস তার পথপ্রদর্শক এক 10852007 বা অস্তরদেবতার কথা বলেছেন । 
সকল সংকটে তার এই 10867007 সক্রেটিসের পথ নির্দেশ করতেন; এবং এই 
[09619017-এর নির্দেশ সক্রেটিস সানন্দচিত্তে মেনে চলতেন। সক্রেটিসের 
বিরুদ্ধে বিচারালয়ে এই অভিযোগ আন! হলো ষে তিনি দেশের যুবকর্দের ভ্রাস্ত 
পথে পরিচালনা করছেন। এ অপরাধের শান্তি প্রাণদণ্ড। কথিত আছে 
সক্রেটিস্‌ প্রথমে বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্তর দেবেন মনে মনে তার 


৩২৩ শ্রীমরবিন্দের জীবন-দর্শন 


টে 


আলোচনা করছিলেন। কিন্তু তিনি তার 1082701-এর নিকট নির্দেশ 
পেলেন £ “বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্বর দিবে তার আলোচনায় 
ক্ষাস্ত হও” সক্রেটিস্‌ তার এ নির্দেশ মেনে নিলেন এবং অভিযোগের উত্তরে 
কী বলবেন সে আলোচনায় ক্ষান্ত হলেন। 

আবার এই অন্তরাত্মাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন “৪ ৫1510565881] ০: 
0590১ 0106 ৪৮6 00016 08206. 0 006 [01511)5) 00০ 11906) 0106) 
006 17761 1161)6 01 1060 5০1০2 0£ 0175 0055610.৮ (7005 10 
1015176, 9. 207). এই অগ্রির স্ফুলিঙ্গ ক্রমে ক্রমে দীপ্ধ ছুতাঁলন হয়ে ওঠে; 
অর্থাৎ সাধনা যত অগ্রসর হতে থাকে অস্তরাত্মীর উপলব্িও ততই স্ফুটতর 
হতে থাকে । এই অস্তরাত্মার জ্ঞান 1515917555১ 6০5 8100 0৩৮61909 
2000 1166 6০0 1166 (7705 11 01510, 9. 208 )- অর্থাৎ জন্মে জন্মে 
বুদ্ধি পেতে থাকে । আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন; 
গীতায় বলা হয়েছে “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপছ্যতে” € ৭-১৯); 
শ্রীঅরবিন্দও এখানে সেরূপ অভিমতই প্রকাশ করলেন। 
প্রাকৃত মানুব কেন অন্তরাত্সার খোজ রাখে না 

প্রাকত মান্ৃষ এই অন্তরাত্সমার কোন খবর রাখে না কেন, শ্রীঅরবিন্দ 
এ প্রশ্নের অবতারণ। করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন। তিনি বলেন এ কথ! 
ঠিক যে অন্তরাত্মাই মানবের দেহ প্রাণ মনের ধারক ও আশ্রয়; বস্তত 
অন্তরাত্মাকে দেহাদির “রাজা” বল। চলে। কিন্তু এই “রাজ” থাকেন 
আড়ালে; দেহ-প্রাণ-মনাদি কোশের আড়ালে । চিত্তের গোঁপন কুঠরীতে, 
উপনিষদের ভাষায় “গুহায়াং নিখিতং” হয়ে অস্তরাত্মা অবস্থিত । অন্য কথায় 
বলা চলে দেহ প্রাণ মন অহংকার প্রভৃতি কোশ দ্বারা আচ্ছাদিত বলে 
অস্তরাত্বা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কিন্তু কখনো কখনে৷ কারে! কারে! 
কানে অন্তরাত্মার বাণী ধরা পড়ে। তার দৃষ্টাস্ত হিসাবে উল্লেখ কর যেতে 
পারে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বিখ্যাত কবিত। 07. 70176 [77010980105 
06 [03100165116 71028 [২০০০911650010185 06 1781] (0191101900৫, 
৪1510 25215215106 বা অস্তরাতজার জাগরণের কল 

অন্তরাত্ম! জাগ্রত হলে; অর্থাৎ সাধকের অস্তরাজ্মার উপলব্ধি হলে কী হয়? 
সে সগ্থন্ধে শ্রীমরবিন্দ বলেন £ “৬122 026 15581555565 0৪5০010 
66108 (0060 01105 ) ৪ 561556 06 17101) 5710) 015৩ 10151762150 


দিব্যজীবন . ৩২১ 


06218067706 8১018 10) 8100 ৪016 007355018.0107 60 0196 1)15110৩ 
৪1076.” অর্থাৎ তথন সাধকের এ বোধ জন্মে যে ঈশ্বর তার থেকে দুরে নন; 
তখন সাধক অস্তরাত্বার নিকট আত্মনমর্পণ করেন, এবং তার এ বোধ জন্মে ষে 
অস্তরাত্মাই তাঁর নিয়স্তা ও পথ্বপ্রদ্র্শক ; এবং অস্তরাত্বার নির্দেশেই জীবন 
নিয়ন্ত্রিত করতে সাধক তখন কৃতধংকল্প হন'। সাধক তখন দিবা-রূপাস্তরের 
সাধনার প্রথম সোপানে আরোহণ করেছেন। তিনি পথ পেয়েছেন 
কিন্ত তখনও তার সম্মুখে দীর্ঘ পথ। 
অধাতা- রূপান্তর বা 9010106521780820200 86108 

দিবা-রূপাস্তর সাধনার দ্বিতীয় ধাপ হলো অধ্যাত্ রূপান্তর । সাধনার এই 
ধাপে উঠলে সাধকের আত্মার অন্ুভূতি লাভ হয় এবং এ বোধ জন্মে ষে 
সর্বভৃতে এক-ই আত্ম! বিগ্যমান_-এ-সব কথা ইতিপুর্বেই বল! হয়েছে । এই 
অনুভূতির একটি আহ্ষঙ্গিক ফল এই যে সত্য ও জ্ঞানের আলোতে, শাস্তি ও 
আনন্দে সাধকের জীবন পুর্ণ হয়। এ অবস্থায় দেহে আত্ম-বুদ্ধিরও অবসান হয়; 
ফলে দেহের সুখ-দুঃখ আর দেহীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। 
শ্ীঅরবিন্দ বলেন, তখন জীবাত্মার উপম] ঘেন শু নারিকেল। কী অর্থেতিনি 
এ উপম। দিয়েছেন তা জানা যায় শ্রীশ্রীরামরুষ্চ কথামতের নিম্ন উদ্ধৃতি থেকে £ 

“নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে তার শাপ খোল। থেকে আলাদা হয়ে যায়। 
তেমনি আত্মজ্ঞান হলে গেহাত্ম-বুদ্ধি চলে যায়_-দেহের স্থখ-ছুঃখে দেহীর স্থথ- 
দুঃখ বোধ হয় না।” জীবাত্মার অনুভূতির আর একটি ফল হলে এই যে 
“196০ 11501100091 15 2916 06 0065 50617578]1 1061006 0880 106 19 
(7096 116 1015106 0792 )1 ইহা! তো পত্রদ্ষবেদ ব্রদ্মৈব ভবতি” মুণ্ডক 
উপনিষদেন ( ৩-২-৯ ) এ বিখ্যাত কথাটিরই প্রতিধ্বনি । 
ভ্ীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ম-রূপাস্তরে সাধনার পরিমমাপ্তি লয় 

অধ্যাত্স-ূপাস্তরে কি সাধনার পরিসমাপ্তি? শ্রীঅরবিন্দ এখানে অধিকাংশ 
ভারতীয় খধিদের সংগে একমত নন। শ্বেতাশ্বতর ও রৃহদারণ্যক উপনিষদে 
বারবার বল! হয়েছে “ঘ এতদ্বিদুরমৃত্তান্তে ভবস্তি” অর্থাৎ ধার আত্মাকে জানেন 
- আত্মাকে জানা আর পরমাত্মাকে জানা একই কথা-_তীার। অন্ত হন। 
তাই ভারতীয় খধিদের অনুশাসন “আত্মানং বিদ্ধি”-- আত্মাকে জান। কেবল 
ভারতীয় খধিগণ নয় গ্রীস প্রভৃতি দেশেও সাধকগণ 7,0০৬ (1১55616 এই 
বাক্যটিকে জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে গ্রীসের এক 

খই 


৩২২ শ্রীঅরবিন্দের জীব্ন-দশন 


বিখ্যাত মন্দিরের ছারে গ্রীক ভাষায় 752০৬ £755618 কথ! ছুটি উৎকীর্ণ ছিল। 
এ-ই ছিল ভারতীয় ও অন্তান্ত দেশের খধিগণের সাধনার শেষ লক্ষ্য । ভারতের 
খাবিগণ সমাধির সাহায্যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হতে সচেষ্ট হতেন। 
কিন্ত শ্রীঅরবিন্দের মতে এ হলো! ব্যক্তিগত মুক্তি আর এ মুক্তি তার মতে 
তার [10851 মুক্তির আদর্শের সবটা নয়। ব্যক্তিগত মুক্তি তার সাধনার, 
লক্ষ্য হলেও চরম লক্ষ্য নয়। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ম-রূপাস্তরই 
সাধনার শেষ কথা নয়; সাধনার শেষ ধাপ হলো 98151525691 
পৃ556017096101 বা অতিমানস রূপাস্তর | 
অতিমানস রূপান্তর ব। দ্িব্য-দপান্তর 

দিব্য-রূপাস্তর, বা 90108706068] 70815001008 007) অর্থাৎ এই 
পৃথিবীই একদিন দ্ব্গরাজ্য হয়ে উঠবে । শ্রীঅরবিন্দের এই স্বপ্ন তার আগে 
অন্য কোন যোগী খষি দেখেননি । আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের মতে 
অতীতে 90178700109 তত্ব ভারতে ও অন্য দেশেও কারে। কারো কাছে 
অজ্ঞাত ছিল না; সমাধির সাহাষ্যে অতীতের সাধকর্দের কেউ কেউ অতিমানস 
স্তরে উঠতে চেষ্টা করতেন। কিন্ত শ্রীঅরবিন্দ বলেন “ড71)80 আ৪$ 2915560 
7৪5 002 995 10120815210 10665181101 0196 1162 2100 00 7101105 2 
0071 001 602155601170901018 01 010০ আ1)012 08006), ০৮6]% 06 00৬ 
1555105] 0805167, (70105 0100165 0£177515 ভ/০110 17. 31). অর্থাৎ 
অতীতের সাধকদের সিদ্ধি 1)668:5] ব] পুর্ণ-সিদ্ধি ছিল না; কেনন! তার। সর্ব 
জীবনের, মন প্রাণ দেহের প্রত্যেকটির, পরিবর্তন চাননি । দ্বিতীয়ত 
98192179190 বা অতিমানস বিজ্ঞানেই তীর! সমাধির সাহায্যে উঠতে 
চেয়েছিলেন ; অতিমানস বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে সর্ব জীবনের, এমন 
কি দেহেরও পরিবর্তন করবার উপায় তাদের জানা ছিল না। 

পুর্ণ-সিদ্ধি বলতে শ্রীঅরবিন্দ বোঝেন সংক্ষেপে 18705197005 00 02 
0150, 1166 9150 [০৫ ; দ্বিতীয়ত তাঁর মতে অতিম্ানস-বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে 
নামিয়ে আনার উপায় হলে! “650606 0£ £1)6 9010097061509] 1015196 
0)109515 5616-851৮176 20 5010510506 অর্থাৎ সাধকের আত্মসমর্পণ ও 
আত্মনিবেদনের ফলেই কেবল পৃথিবীতে একদিন দেবতার অবতরণ সম্ভব হবে, 
মানব দেবমানব হয়ে উঠবে । পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ষের আলোচন। প্রসঙ্গে 
আমাদের 5611-515106 ও 5611-57615967 কথা ছুটির আবার উল্লেখ করতে 


দিব্যজীবন ৩২৯ 


হবে। দিব্য-রূপাস্তর সম্বন্ধে ষে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে এবং পাঠকদের মনে 
যে সব প্রশ্ন ও সংশয় জাগা সম্ভব এখাঁনে তার একটু উল্লেখ করা দরকার । 


ছিব্য-রূপাস্তর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা 


শ্রীঅরবিন্দের আগে কোঁন ষোগীই তো সমগ্র মানুষের, অর্থাৎ মানুষের দেহ 
প্রাণ মন প্রভৃতি সর্ব অঙ্কের কিংবা! সমগ্র মানব সমাজের দিব্য-রূপাস্তরের কথা 
বলেননি । তবে কি শ্রীমরবিন্দের দিব্য-রূপাস্তরের স্বপ্ন একট] অবাস্তব 
জিনিল? এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন £ পু [020 121) 880106 
০6:010006 00080 002 50018006105] 15 2 0005১ 8100 0580 163 
৪৫৮৩190 15 11) 0136 ডা 08005 0 031065 106510901৩, [56 
06561011985 6০ 0002 ড1)015 পেন 90. (91 01001000 0 
[10065611850 00 006 740061761 0. 233 ) অর্থাৎ একদিন মর্তোে স্বর্গরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হবে, মানব দেন-মানব হয়ে উঠবে। তবে সেদিন কবে আঁলবে? 
সে সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বল যায় না। সে ভবিষ্যৎ সুদূর ভবিস্যৎংও হতে 
পারে; কিংবা অনতিদূর ভবিষ্যৎও হতে পারে। তবে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাম 
প্রথম প্রাণী থেকে মানবের স্তরে পৌছতে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর কেটেছে, 
মানবের পক্ষে দেব-মানবের স্তরে পৌছতে অত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন না-ও 
হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ মানুষের উচ্চতর ত্ঞরে উঠবার 
ব্যাপারটিকে হয়ত ত্বরান্বিত করবে । 

মানবের দিব্য-রূপান্তর স্বপ্ন অবাস্তব ন৷ হলেও তার সম্বন্ধে নানা সংশয় ও 
্রাস্ত ধারণা রয়েছে । কীভাবে পৃথিবীতে দেব-মানব সমীজ গড়ে উঠবে? 
এককালে পৃথিবীতে অতিকায় সরীস্থপের যুগ ছিল; আজ তার] সব লুগ। 
পৃথিবীতে দেব-মীনবের আবির্ভাব হলে আজিকার মানুষ কি লোপ পাবে না, 
আজিকার মানুষ ও ভাবী দেব-মানব কি একই সময়ে পাশাপাশি পৃথিবীতে 
বিদ্যমান থাকবে? কথাটার খুব ষে গুরুত্ব আছে, তা! নয়। এ হলে! অনাগত ও 
অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেন [6 15 01) 17301510009]. 
আ)০ 16০215630১6 100016100) (17710615166 10151060773 )1 অর্থাৎ 
অতিমানস-বিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষই প্রথমে লাভ করবেন; সমগ্র মানব সমাজ 
একই সময়ে এই জ্ঞানের অধিকারী হবে, এ আশ কর। যায় না । আলোকগ্রাঞ্ধ 
লোকের। সমাজের মন্মুথে নিজেদের জীবনের দৃষ্টাস্ত স্থাপন করে সমাজকে ক্রমে 


৩২৪, " জ্ীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


ক্রমে উন্নত স্তরে উপনীত করবেন এই কথাটাই যুক্তিযুক্ত । তবে একথা ঠিক 
ঘে একদিন পৃথিবী হবে দেব-মানবের বাঁসভূমি | 

অনেকের মনে আবার এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে ঘে পৃথিবীতে 
অতিমানসের অবতরণের ফলে রাতারাতি ভোজবাজির ন্যায় মানুষের আমূল 
পরিবর্তন ঘটবে-_পৃথিবী রাতারাতি স্বর্গ হয়ে উঠবে ; পৃথিবীর যাচ্ুষ দেবতা 
হয়ে যাবে এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ একখানা পত্রে বলেছেন £ “411 0086 25 
219১6010.107106 065066186০0: 002 90018106159] 10625 01520 01১০ 
7০৮71 9/1])] 106 010615 12 6102 221017-0010501010570655 85 ৪ 11175 
£০9:০6.৮ এ পত্রেই তিনি তাঁর এই মতের সমর্থনে নিয়লিখিত যুক্তি 
দিয়েছেন £ পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন প্রাণীজগতে মানুষের মন- 
বুদ্ধির আবির্ভাব হলে1; কিন্তু তা বলে কি সকল প্রাণীই মানুষের মতন বৃদ্ধি 
লাভ করলো? আর মানুষে মান্থষেও কি বুদ্ধির দিক থেকে বিস্তর বাবধান 
রয়ে গেল না? জ্ঞানী-শিরোমণি সক্রেটিস এবং একজন অসভ্য রেড ইত্ডিয়ান 
বা আমেরিকার আদিম অধিবাপীর মধ্যে ব্যবধান কী বিপুল! আসল কথা 
উচ্চতর জ্ঞানের স্তরে উপনীত হতে হলে মানুষকে সেজন্য সাধনার সহাজ্ে 
প্রস্তুত হতে হবে। অভিমাঁনসের অবতরণের স্থযোগ গ্রহণ করতে হলে 
মানুষকে তার যোগা হতে হবে। রাতারাতি পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে ন|। 
দেছের দিব্য-বূপান্তর 

দিব্য-রূপাস্তর প্রসঙ্গে সবচেয়ে ছুর্বোধ্য হলো দেহের দিব্য-রূপাস্তর কথাটির 
দ্বার শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝাতে চেয়েছেন! নানাস্থানে তিনি এ প্রসঙের 
অবতারণ। করেছেন £ তার “71১6 [5 [01%11)” গ্রন্থের ৮৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি 
বলেছেন £ “70706 0০95 11] 92 001020 105 00০ 0০৮৮০: 01 50110791 
001801011515655 11)00 2, 0:0০ 2130 20 2100 [১61:6200]5 12500135152 
11050000926 04 01065011016 অন্যত্র তিনি বলেছেন 2 4756 0০5 ৮111 
76 265১09151৮2 0 0106 1151)6 200. 9016 60 08105 06 91] 00586 002 
55 7030 ০00]0 06109194 0£ 16. কথা ছুটির অর্থস্পষ্ট। সাধারণ 
লোঁকের ক্ষেত্রে একথাটাই অপ্রিয় সত্য যে তার অস্তর যা চাঁয় দেহ তা-তে 
বাধা ঘটায়। কিন্তু অতিমানসের অবতরণের ফলে যে মাচচ্ষ মুক্ত হবেন তার 
দেহ ও অস্তরের মধ্যে এ বিরোধ থাকবে না-_তার দেহ তার মনের একটি 
উপযুক্ত, ও আজ্ঞাবহ যন্ত্র হয়ে উঠবে । 


দিব্যজীবন ৩২৫ 

আ্ীঅরবিদ্মের উপরোক্ত কথার অর্থম্পষ্ট; কিন্তু মানবদেহের রূপাস্তর ঠিক 
যে কী হবে তা-তো জানা গেল না। এ প্রসঙ্গে টৈহিক অমরতা ও মৃত্যু 
সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন স্থানে যা বলেছেন তাঁর একটু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক 
হবেনা। . 

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ৮3০ [416 7910৩) গ্রস্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 
9০167005165] ৮2৫179 60328900 01 00601১55108] ০01301865০0 
4680- অর্থাৎ আজ বিজ্ঞান দৈহিক অমরতার স্বপ্র দেখছে । বিজ্ঞানের 
কল্যাণে মানুষের আমুমীমা৷ অনেক বেড়েছে এবং আরো বাড়বে । কিন্তু অতি 
উৎসাহী বৈজ্ঞানিক যাই বলুন না কেন, বিজ্ঞান যে একদিন সত্যি সত্যিই 
মৃত্যুকে জয় করবে, এই পৃথিবীতেই মানুষ শুধু বিজ্ঞানের কল্যাণে (অতিমানসের 
অবতরণের ফলে নয়) দৈহিক অমরতা৷ লাভ করবে, বিজ্ঞানের কাছে এরূপ 
প্রত্যাশ। করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? ভবিস্তদ্বাণী করবার দরকার 
নেই। অন্য কারণেও এরূপ দৈহিক অমরতার স্বপ্ন যে অবাস্তব অস্তত 
অনাবশ্টক শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকেই তা দেখাঁনে। যায়। 

শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর একটা স্থান ও প্রয়োজন রয়েছে । 
আমর দেখি মৃত্যুর ভিতর দিয়েই নবজীবনের স্থচন! হয়-_বীজ বিনষ্ট হয়ে 
গাছের জন্ম দেয়। আর মৃতুার প্রকৃত কারণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তার অভিমত 
নিম্নলিখিত ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন 2 +77106 00505101510 01055108] 
08100555016 02580) ৪1211060105 5012 01 0612 59356 ১165 00০ 200 
1100056 158,5012 15 0175 51021106021 10060653165 601: 006 5০010001 
06৪,367 105106.% (77176 116 01109 0,232). অর্থাৎ মুত কেন 
ঘটে থাকে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে মৃত্যুর দৈহিক কারণগুলিই মৃত্যুর 
একমাত্র ব৷ প্রকৃত কারণ নয়) মৃত্যু ঘটে থাকে এজন্যে যে নইলে নবজীবনের 
উন্মেষ সম্ভব হয় না। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে বল! হয়েছে 
“বহুনাম জন্মানামস্তে জ্ঞানবাঁন মাং প্রপদ্যতে” অর্থাৎ বহু জন্মের পর জ্ঞানলাভ 
করে মানুষ ভগবানকে লাভ করে। দিব্যজীবনের পথে বারবার মৃত্যুর তোরণ 
অতিক্রম করতে হয় । এজন্েই বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর স্থান ও প্রয়োজন। 

কিন্ত অতিমাঁনসের অবতরণের ফলে দেহের কী পরিবর্তন ঘটবে তা এখনও 
বল! হয়নি; এবং স্পষ্ট করে কোথায়ও শ্রীঅরবিন্দ বলতে পারেননি, কিংব৷ 
বলতে চাননি । কেন তা আমরা দেখবো । একস্থানে তিনি ঘা! বলেছেন তা 


৩২৬ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


এই: 21, ১০৫১, 16 1080 06221: 005 000০1 02 90162100290, 
11 02০০0006 07012 2০5 06 15 ০02 0000--11] 8815 82 
0০০81610160 ০0: ১০৫১ ০০115 2180 (155028 ড71)101 10055 016 
08 9০০01006 0091050109735 2180 ০0130130066 60 [10০ [:8103001:002,0101 
০৫ 00 011558091 15115. মানবদেহ লক্ষ লক্ষ কোশের সমট্ি। সে 
কোশগুলির প্রত্যেকটি জীবস্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে 
বৈজ্ঞানিক তার গবেষণাগারে দেহ থেকে কিয়ৎসংখ্যক কোশ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, 
জীবন্ত কোশগুলির জৈবক্রিয়ার জন্ত প্রয়োজনীয় খাগ্াদির ব্যবস্থা করে বছরের 
পর বছর অনির্দিষ্টকালের জন্ত কোশগুলিকে জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন ; 
এবং আশ্চর্যের বিষয় এই ষে কোশগুলির বংশবুদ্ধিও হয়েছে । এ পরীক্ষিত সত্য ; 
এবং এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত অতিমানস অবতরণের ফলে 
একদ্দিন কোঁশগ্তলি কেবল জীবন্ত না থেকে লচেতনও হয়ে উঠতে পারে-_ 
একথাটাকে শ্রীঅরবিন্দ সম্ভব মনে করেন। তাঁর উপরোক্ত উদ্ধৃতির এই মর্ম। 
কথাটাকে তিনি একট। সুনিশ্চিত ব্যাপার না বলে একট। সম্ভবপর ব্যাপাঁর বলে 
বণনা করেছেন । 

আমল কথা অতিমানম অবতরণ এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা । তার 
সম্বত্ধে কোন স্পষ্ট ধারণ ষে সম্ভব নয় ত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর “জগন্নাথের রথ” 
প্রবন্ধে লেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন ষে জগন্নাথের রথ যেদিন জগতের 
রাস্তায় বের হবে, অর্থাৎ অতিমানমের অবতরণ পৃথিবীতে সত্যই ঘটবে সেদিন 
পৃথিবীর বক্ষে সত্যযুগ নামবে । কিন্তু “জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা 
নমুনা কেহ জানে নাঃ কোন জীবন-শিল্পী আকিতে সমর্থ নয়।” তাই 
অতিমনসের অবতরণের ফল কী হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অবাস্তব ও 
অনাবশ্ক। একথাট। তাঁর ১৯৪৯ সনের একখান চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেই 
বলেছেন। তার কথা : “15 506০015010129 ৪1১০006 217 630০0061010) 
০£ 41510)1586101) ( অর্থাৎ দিব্য-রূপাস্তর ) ৪16 50109661106 17 ৪. 12 
015091506 2190 5212 130 726 01 01509০5০309010105 01 006 501110089] 
116 2) 0136 062 00016. (911 £01001000 0900 15211009616 00 
91 [1006 2100961 0. 286), 

এই প্রসঙ্গে গ্রীঅরবিন্দের অপর একখানা পত্র থেকে নিয়ের উদ্ধৃতিটি আমরা 
তার শেষ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করতে পারি । উদ্ধৃতিটি এই £ *[) ৪ 500৪- 


দিব্যকর্ষ ৩২৭, 


17)618681] ড/০110 1709516206101] 8150 08517817000 ৪16 0904 ০৩ 
01591019691,----, 316 1080 100) 05 5080 0685৩ 1 আঃ] ৫০0 16 
15 & 0121178 0020 08810000600 1702 5210 10 চ/--5017612 0156 [12100 18 
0.৩, 006 [71106105611 111 00 165 ০11 16 5111 5691158 & 
00166003010, ৪. 1)010)010%-**, 602 072 1656) 611) 10 111 ০৫ 00৩ 
1:29--009,615 211.” (1,606 0. 519 9101 401091000 01০16--701৭ 
10108107061) 

একদিন যে মত্যে অতিমানসের অবতরণ ঘটবে এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ 
নিঃসন্দেহ। অতিমানসের অবতরণের ফলে পৃথিবীর দিব্য-রূপাস্তর যে ঘটবে 
তা-ও নিঃসন্দেহ। তবে কীভাবে, কখন্‌ তা ঘটবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা 
নিরর্ক। তা না করে দ্িব্যজীবনের পথে চলতে ইচ্ছুক সাধকের সম্দুখে 
শ্ীঅরবিন্দ ঘষে কর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন তার আলোঁচনাই শ্রেয়তর। 
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ এক মহামূল্যবান অবদান। পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
আমর! তার আলোচন। করবে৷ 


দ্বিতীর পরিচ্ছেদ 
দিব্যকর্স বা 706 0305961 ০0£ 70152706 4৯00010 


ভ্রীজরবিন্দের মতে সাধনায় কর্মের স্থাল 

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীসকলের মতেই সাধনার আরম্ভ কর্ষে। আর গীতায় 
বল। হয়েছে কেউ ক্ষণম।ত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দের মতে 
কর্ম কেবল সাধনার আরম নয়, সাধনার শেষও অর্থাৎ মুক্তির উপায়ও বটে। 
তাঁর বথা £ “4০007 15 1500 0015 ৪. 01618186100 606 15616 006 
[95205 0 1196150102)* আর শ্রীঅরবিন্দের মতে মুক্তিলাভের পরও 
সাধককে আমরণ কর্ম করে যেতে হয়; এবং সে কর্ম হলে। “মুক্তমত কর্ম” । 
দিব্যকর্ষ আর “মুক্তন্ত কর্ম” একই কথা। দিব্যকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
কী বলেন, তা-ই প্রথমে আমাদের জানতে হবে। দিব্যকর্মের ইংরেজী প্রতিশব 
হিসাবে তিনি 41106] £0591:90 ৪০61007 কথাটি ব্যবহার করেছেন। 


৩২: শ্রীঅরবিন্দের জীরন-দর্শন 


কর্মের বিভিন্স আদর্শ 

পাশ্চাত্য জগতে এবং আমাদের দেশেও, প্রাচীন কালে ও আধুনিক কালে, 
কর্মের নান! আদর্শ প্রচলিত ছিল ও আছে । শ্রীঅরবিন্দ তার বিভিন্ন গ্রন্থে এই 
সকল আদর্শের দোষ-গুণ দেখিয়েছেন। প্রথমে এই সকল বিভিন্ন আদর্শের 
একটু আলোচন। দরকার। 
(ক) পণ্চম্রে মানবতা ধর্ম বা 1২6116100 0£ 13020091285 

আজ পশ্চিমে কর্মের যে আদর্শ অধিক সমাদৃত তা হলো-_ 7২118100. ০: 
19010217155 বা মানবতা ধর্ম । এই ধর্মের প্রধান লক্ষণ বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম, 
পরের জন্য আত্মত্যাগ, মাঁনব-সেবা, জন-কল্যাণ প্রভৃতি । মানবসমাজের সর্ববিধ 
উন্নতি_রাষ্্রিক, সামাজিক, আঘিক, শিক্ষাগত উন্নতি-মানবতাবাদীদের 
কাম্য । শ্রীঅরবিন্দ তার বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিশেষভাবে [77৩ [9651 ০: 
চ010217 [007165? গ্রন্থের ৩৪শ অধ্যায়ে এই মানবতা -ধর্ষের আলোচনা করেছেন । 
সেখানে তিনি বলেছেন এই [২6115101701 10000910105 অষ্টাদশ শতকের 
পশ্চিমের যুক্তিবাদীদের মানসপুত্র। এই যুক্িবাদীদের প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মে 
বিশ্বাস ছিল ন। কিন্ত মাঁনবের জন্য তাদের দরদবোধ ছিল অসীম । দর্শন-শাস্ত্রে 
যে মতবাদ 705101৮1500 নামে খ্যাত ত হলে। এই মানবতা -ধর্মের দার্শনিক 
রূপ। শ্রীঅরবিন্দ কর্মের এই আদর্শের নিন্দা করেন না, কিন্তু এই আদর্শকে 
কর্মের সর্বোভম আদর্শ বলেন ন1 | 55180156515 01 ০৪১ গ্রন্থের ১৭৩ সংখ্যক 
পৃষ্ঠায় তিনি মাঁনবতা-ধর্মের ক্রটি এভাবে দেখিয়েছেন 2 “41001500) 
[০1)119100191075) 1)60100817109119101500) 561৮1025216 211 005/215 0£ 101)6 
006015081 501030101051695, 210 216 910 10650 0102. 10087)075 ০010 230 
0215 17011020077 016 0106 59180091 90212) 0৫ 07101561581 [1196 [,0৮. 
10 15 115215601৮5 £010 28০0-5210755 01065 10601 16 ৪6 1005 
8150. £1৮6 16 ৪. 11181) 5861568000১ 10000962106 12 00108010106 00 
0181086 10081):5 165৪] 7080075---1৮ অর্থাৎ শ্রাঅরবিন্দের মতে বিশ্বপ্রেম, 
মানবপ্রেম, জন্সেব৷ প্রভৃতি সুন্দর জিনিস সন্দেহ নাই-_শ্রীঅরবিন্ন এদের ফুলের 

গে তুলনা! করেছেন ; তবে এর] হলো মানসম্ভরের জিনিস ? মনের উধব তির 

অতিমানসম্তরের জিনিস নয়। (স্মরণ রাখতে হরে শ্রীঅরবিন্দের মতে কর্ম 
দিব্যকর্ম হয়ে উঠে তখনি যখন কর্মের উৎস হয় অতিমানস স্তর |) ।উপরের 
উদ্ধৃতিতে একথাও বল! হয়েছে যে ভগবানের প্রেম সর্বভূতে প্রেমরূপে 


দিবাকর্ম ৩২৯ 
আত্মপ্রকাশ কণে ? কিন্তু মানবতা-ধর্মের বিশ্বপ্রেম প্রভাতি ভগবৎপ্রেমের একটু 
সামান্ত অন্থকরণ-মাত্র। আর মানবতা-ধর্মের অপর একটি ক্রাট এই যেতা 
মান্গষকে তার অহংবুদ্ধি থেকে মুক্তি দিতে পারে না, বড় জোর তার দ্বার! 
মানুষের ক্ষুত্র ব/ক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির পরিবর্তে একটা বৃহৎ অহ্ংবুদ্ধির চিতার্থতা 
লাভ হয়__ক্ষুত্র ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির স্থলে বৃহত্তর জাতিগত, দেশগত অহংবুদ্ধি 
কর্মের প্রেরণা যোগায় । তারপর শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে মাহ্ষের প্রাণ-মনের 
প্রক্ৃতি-পরিবর্তন ব্যতীত দ্িব্জীবন লাভ অনসভ্ভব ; কিন্তু এই মানবতা "ধর্ম 
মানবের সেই প্রক্কৃতি-পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম । 

(খ) কর্ষের ভারতীয় আঘর্শলমূহ__(১) মহাযান বৌদ্ধ আদর্শ 

মাঁনবকল্যাণ যে কর্মের একট] উচ্চ আদর্শ সে কথাট। আমাদের দেশেও 
অজ্ঞাত ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ তার 95150159515 ০৫ ০৫৪) গ্রন্থে (৩০৯1১, 
পৃষ্ঠা ) তাঁর কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন । তীর প্রথম দৃষ্টান্ত হলে! মহাঁষান 
বৌদ্ধধর্মের পরম কারুণিক অমিতাভ বুদ্ধ। নির্বাণ অমিতাভের করায়ত্ত ; কিন্ত 
তিনি সংকল্প করলেন যতদিন একটিমাত্র মাঁনবও নির্বাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে 
ততদিন তিনি নিজে কিছুতেই নির্বাণে প্রবেশ করবেন ন1। 
(২) ভাগবতের রম্তিদেবের প্রার্থন! 

শ্রীঅরবিন্দের দ্বিতীয় দৃষ্টাস্ত ভাগবংপুরাঁণ থেকে নেওয়া । ভাগবতের নম 
স্কদ্ধের রাজষি রস্তিদেবের কাহিনী থেকে একটি ক্লোকের ইংরেজী অনুবাদ 
শ্রীঅরবিন্দ তার 55771156515 0£ ০৪৪৭” গ্রন্থের ৩০৯ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন 
ভাগবতের বিখাত শ্লোকটি এই £ 

ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরা ম্টদ্বিযুক্তাং অপুনর্ভবং ব! 
আতিং প্রপগ্যোৎ্খিলদ্দেহভাজামস্তঃস্থিতে। ষেন ভবস্ত/দুঃখাঃ ॥ 

শ্রীঅরবিন্দ শ্লোকটির এই অনুবাদ করেছেন £ “[ 05516 1006 072 501961706 
56902 ড20) 21] 165 6161)6 51001315, 1301: 0196 56958018190 16021010 
108] 2581776 01) 90109 0 21] 01:2200165 7120 51721 270 
61562] 17160 (17071 50 6086 00০5 10027 19211719502 726. 0010 10166 
এখানে অপুনর্ভব কথাটি লক্ষাণীয়। শ্রীঅরবিন্দ কথাটির অঙ্থবার্দ করেছেন 
069580101 ০06 61701 ভারতীয় সাধকগণের লক্ষ্য সাধারণতঃ মোক্ষ; 
এবং মোক্ষ বলতে তীর! বোঝেন জল্সান্তরের হাত থেকে-_বারবার পৃথিবীতে 
গতাগতির হাত থেকে-_নিডকতি। ভাগবতে উপরের গ্লোকটিতে ব্ল৷ হয়েছে ষে 


৩৩০. শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


দুখীর ছঃখ যোচনের জন্যে অপুনর্ভব বা জন্মাস্তরের হাত থেকে নিকৃতিও কাম্য 
নয়। মানবপ্রেমের, মানব-কল্যাণের এর চেয়ে বড় দৃষ্টাস্ত আর কী হতে পারে? 
আর লক্ষ্য করতে হবে উপরের শ্ল্লেকে কেবল মানবের ছুঃখ দূর করার কথা বল! 
হয়নি ; সকল দেহধারী জীবের ছুঃখ-মোঁচনের কথা বলা হয়েছে--কেবল মাঁনব- 
প্রেমের নয় বিশ্বপ্রেমের কথাই আমর! এখানে পাই। 
(৩) স্বামী বিবেকানন্দের কর্ষের আদর্শ 

শ্রীঅরবিন্দের মানবপ্রেমের তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দের একথানা পত্র । 
অতি শ্রদ্ধার সংগে স্বামী বিবেকানন্দকে 006 8:6৪ ৮ ০৪100) বলে শ্ীীঅরবিন্দ 
উল্লেখ করেছেন, এবং স্বামিজীর পত্রথানার কিছু অংশ তাঁর 55701)6515 ০৫ 
০০ গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন । স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান ভারতের 
ছুই মহান ধর্মগুরু | দুয়ের মধ্যে মিল ও অমিল দুই-ই দেখা যায়। তাই ছুজনের 
মতের তুলনামূলক আলোচন। শ্রীঅরবিন্দের মত বুঝতে আমাদের সাহায্য 
করবে । এক সময় রামরুষ্জ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের দার] যে 
শ্রঅরধিন্দ বিশেষভাবে অন প্রাণিত হয়েছিলেন একথা তিনি নিজেই বলেছেন 
(371 4১019100000 13100561120 07076 1০006 পুস্তকের ১৯৪ 
পৃষ্ঠ] ত্র্টব্য )। বাংলার একজন স্থৃধী শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর- 
সাধক বলেছেন। 

ক্বামিজীর পত্রখাঁনার কথায় আসা যাকৃ। উক্ত পত্রখাঁনা তিনি লিখেছিলেন 
আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ সনের »ই জুলাই আমেরিকার 11755 185 [38165 
নায়ী তার এক শিষ্ঠাকে । এ পত্রে তিনি লিখেছিলেন 241 178৮৪ 1956 ৪11 1151) 
০2 005৮ 581৮2161010. 1195 1 02 0010 98810 2100. 852.118 2190 50061 
01000581805 0£ 1015611995১ 90 01886] 1095 0915192000০ 02015 (3০৫ 
61580 51509, [16 01015 000 ] 66115৮22005 5000-60681 01 ৪11 
38098115810 81909৬০ ৪11 [07 03090 0112 আ1015209 105 (300 006 
[0013512516১ [05 309 0139 10০90910121] 18065) 15 002 50018] 01০০6 
0৫ 2 01511]. 176 190 15 0106 1)1510 200 005 10১ 0192 5811) 
৪00 0105 51151)61) 056 2০০ 2190 006 0110১ [7100 ভা 0151)11, 006 
49110, 0115 00)05%816) 602 158] 0156 0000171015561)0 315810 21] 
96567 7015.” অর্থাৎ তাঁর শিষ্যাকে স্বামিজী এই পত্রে ঘা লিখেছিলেন তার 
সারমর্ম এই যে তাঁর মতে ঈশ্বর হলেন সর্বজীবের সমই--0)৩ 5009-00৪1 ০ 


দিবাকর ৩৩ 


81] 5018151 আর বিশেষভাবে পাপীতাপী, দীন-ছুঃখীই স্বামিজীর পুজার পাত্র; 
এবং এসব দীন-ছুঃখীর সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর-পুজা। এই গ্ররুত ঈশ্বর-পুজার 
জন্য তিনি বাঁর বাঁর জন্মগ্রহণ করতে এবং সহশ্র সহত্র ছুঃখ বরণ করতে প্রস্তত। 
এখানে অপুনর্ভব' সম্বন্ধে স্বামিজীর মত জানা গেল ; এবং তীর মতে কর্মের লক্ষা 
বা আদর্শ কর্ম কী তা-ও জানা গেল। প্রথমে “অপুনর্ভব" সম্বন্ধে গ্রীঅরবিন্দের 
মত কী দেখা যাক। তা জানা যায় ম্বামিজীর উক্ত পত্রখানার উপর যে মস্তবা 
শ্রীঅরবিন্দ করেছেন ত থেকে । 

শ্রীঅরবিন্দের মস্তব্য £ "15৫ 0006 58158010107 01 6176 6706 066€0027 
000 0176 01)810) ০£ 16191101। 15 1706 (1১০ 16160010006 6510:6500151 
1162 3 1015 01061701567 10610061605 0010 7201) 0196 [015176, [76 ড1)০ 
15 176 185781015) ০৮৪1) 00106 2০610180069 10061011756 ৪6 811, 5855 
006 015 3 101 16 15 2075 0026 07155 10 110) 01)061 06 
০0180:01 0£ 0106 1,010. 01 তব 50০1:6....... [7৬৩1 16 16 299017065 ৪ 
1710150150 00055 (016 105১ 176 15 066 0019 27 ০11817) 0£ 11005. 
[01561610016 0156 580175159০0 [1006618] ০৪120050585 22 10] 
0170 800801000606 00095 65০81921707) 1601:0 (55150) 6515 ০0: 
০৪৪ 7. 310). এখানে শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃত “অপুনর্ভব" বলতে কী বোঝায় তাঁর 
ব্যাখ্যা করেছেন; এবং বলেছেন পুর্ণযোগের সাধকের জন্মান্তর গ্রহণের হাঁত 
থেকে নিষ্কৃতির প্রতি কোন আসক্তি থকবে না। দেখা গেল স্বামী বিবেকানন্দ ও 
শ্রীঅরবিন্দ উভয়ের মতেই অপুনর্ভবের কামন। বর্জনীয়, কর্ম করাই সাধকের লক্ষ্য। 

আর একটি বিষয়েও উভয়ের মধ্যে মিল। উভয়ের কেউ-ই মানবতাবাদীদের 
মতন ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জনকল্যাণকর কর্মের পক্ষপাতী নন। ম্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছেন তিনি বারবার জন্মগ্রহণ করতে এবং সহ সহস্র ছুঃখ সহ্য করতে প্রস্তত 
যদি তিনি তার দ্বারা প্রকৃত ঈশ্বর-পুজার সুযোগ পাঁন। আর শ্রীঅরবিন্দ কর্মের 
ভিতর দিয়ে 10106 10170509007 10) 06 101৮177৪ অর্থাৎ অস্তরে 
ঈশ্বরের সংগে এঁক্য অনুভব করতে চান। ঈশ্বরের পুজা, ঈশ্বরের সংগে এঁক্য- 
বোধ উভয়ক্ষেত্রেই মুখ্য । 
(8) শ্রীজরবিন্দের কর্ষের আদর্শ 

তবু: একথা বলতেই হবে যে করণীয় কী, শ্রেষ্ঠতম কর্ম কী সেবিষয়ে 
শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী হ্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন। ছুজনের 


৩৩২ শ্রীঘরবিন্দের জীবন-দর্শন 


দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের স্বরূপ কী তা বোবা ধাবে। 
আমরা স্বামিজী ও শ্রীঅরবিন্দের পত্র থেকে তা বুঝতে চেষ্টা করবো । শ্বামিজীর 
কর্মের আদর্শ তার শিক্তা। [40155 725 [75165-কে লেখা পুর্বোক্ত পত্র থেকে 
আমর] জেনেছি । তাঁর কর্ষের আদর্শ তিনি আরে। পরিষ্কার করে বলেছেন তার 
গুরুভাই স্বামী অখগ্ডাঁনন্দের নিকট লেখা এক পজে। এ পত্রে ম্বামিজী 
তৈত্তিবীয় উপনিষদের বিখ্যাত অন্থশাসন বাকা “মাতৃদেবে। ভব* “পিতৃদেবে! 
ভব” কথাগুলি স্বামী অখগ্ডানন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন £ “০৪ 
1৪৮ 17891 মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব (1,001 80015 5০001 100001361 
85000 10015 0000 5৮০0 18006 23 3০)--৮06 [ 5৪ দরিদ্রদেবে। 
ভব, মুখদেবো ভব--]১6 79০0], 0105 11110605166) 0135 1815015126, 00৩ 
201100650--1910 07652 1706 ০০ 300. (90৮7৮ 01080 5615106 00 00656 
810172 15 (1)6 1)161)6501621101019. (1.6666175 0£ 95৮21001৬1৬ ০821781509)। 
এই আদর্শেরই অন্পপ্রেরণায় স্বামী অথগ্ডানন্দ মুরশিদাবাদদ জেলার এক অখ্যাত 
পলীগ্রামে শিক্ষাদান ও জনসেবাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন । আর 
বেলুড়মঠ ও রামকৃষ্চমিশনের দরিপ্রনারায়ণের সেবার ও তাদের বনু উৎকষ্ট 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহের আশ্চর্য সফলতা!র মূলেও রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের 
কর্মের এই মহান আদর্শ । 

কিন্তু [7110915109119101500) ও 131)1170051015 যে স্থন্দর জিনিস তা 
স্বীকার করেও শ্রীত্বরবিন্দ তাদের কর্মের উচ্চতম আদর্শের কোঠায় স্থান দেন 
নি। এখানে স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের মধ্যে অমিল । এই 
ছুই আদর্শের পার্থক্য স্পষ্ট করে শ্রীঅরবিন্দ একখান৷ পত্রে দেখিয়েছেন । পত্রখানা 
901 4১010100000 [31009616 200 0 71176 1009051 পুম্তকের ২১৯ 
পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। সম্ভবত কোন পত্রলেখক 7155 [79159কে লেখা স্বামিজীর 
পত্রথানার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 
এবং হয়ত [01708151057191015) ও. চ1911200109 সম্বন্ধে প্ীঅরবিদ্দের 
অভিমত জানতে চান। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন £ “4১5 £০ 3 
20506 20006 ৬1210281705) 0185 0092106 11008156 01021500658 1706 
5০০] 0 206 19101008171620180, 500 11] 522 01290] 21001085196 
6156 1856 521710500০6 0৫6 0192 10856 00660 6010) ড15০1:81781809১ 190 


0০ ০:09 ৪০০৫৮ 300 006 0০০01) 2180 511)1)61 200 01177911721. 1106 
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70106 15 ৪১০৩: 00৪ 1015106 20 005 0110) 056 4১11) 9৪1৮8105220 
০৫ 01১6 3105. 71086 15 006 006161 19010081510) 90111 1655 0115 006 
2০০: 0: 006 71০2৫, 54:61 ৪০18 036 1801) 01 01)6 8090. 276 
0১০ 0816 0£ 006 4811 7 204 00০95 71১0 816 06101)61 £000 10: 0৪8৫, 
0900 21018 1507 000৫, টব ০: 15 07216 2175 00155001) ( ]101680 108 
0095 0 720081105 ) 06 1017118001)101915 90:৮106 ) 50 156100)61 
2278276155৮. 15 6182 79091000,-*5 11080 21:5805 8106160 209 
ড1৩৩ 70100 00100 03০ 041 50968. 101: 006 58006 06 15000081)10? €0 
041 ০৫2 101 0176 58156 01 09০ [01৮106,. অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে 


» মানবতাবাদীদের বিশ্বমৈত্রী বা মানবপ্রেম কর্ষের সর্বোতম আদর্শ নয়। গীতাক্ 


সর্বভূতে ঈশ্বরের কথা বল! হয়েছে; শ্রীঅরবিন্দ সেই কথার উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করেন। ঈশ্বর কেবল মন্ুপ্তের মধ্যে আছেন তা৷ তো! নয়, সর্বভূতেই 
আছেন। আর মঙ্গষ্ের মধ্যে ঈশ্বর কী কেবল দীনদ্রিদ্র, দুঃখী-তাপী ও পাপীর 
মধ্যে আছেন? যার! দীনদরিজ্র বা পাপী-তাপী নয় তাদের মধ্যে কী ভগবান 
নেই? তবে বিশেষভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবার কথা উঠবে কেন? এখানে 
ত্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রঅরধিন্দের মধ্যে মতভেদ । আর এ্রীঅরবিন্দ বলেন তার 
যোগের লক্ষ্য সবমানবের কল্যাণ এমন কথা এক সময় তিনি বলেছিলেন $ কিন্তু 
তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে ; ( এখন ) তাঁর যোগের লক্ষ্য ভগবানের জন্ম 
কাজ। অন্যত্র শ্রীঅরবিন্দ স্বামিজীর কর্মের আদর্শকে ৪ 1010016 ০৫ 
83010150 2017199591017. 8130 10000611) 011112101)10905 বলেছেন । 
স্বামিজীর কর্মের আদর্শ যে মহান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই $ তার মানব- 
প্রেম অসাধারণ) কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ তা থেকে স্বতন্তর। 
স্বামিজীর লক্ষ্য বিশেষভাবে মানব-কল্যাপ, আর শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ভগবানের 
অভিপ্রায় ও নির্দেশ অন্থসারে জীবন-যাপন । 
দিব্যকষ কী নম 

প্রথমে এ্অরবিন্দের দিব্যকর্ষম কী নয় তা বলে পরে দিব্যকর্মের স্বরূপ ও 
সোপানগুলি কী তা বল! হবে। দ্িব্যকর্ম কী নয় তা বুঝতে হলে তম, রজ ও 
সব এই তিন গুণভেদে যে মানুষের কর্মভেদ হয়, অর্থাৎ কর্মের পার্থক্য হয়, সে 
সম্বন্ধে শ্রীমরবিন্দের কথা স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের দর্শনের স্থবিদিত মত 
এই যে সত্ব, রজ, তম এই তিনটি গুণের সমবায়ে মানব-গ্রকৃতি গঠিত । 


৩৩৪ শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


সর্বমানবেই এই তিন গুণ অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান । তবে প্রত্যেক মাঙ্ছষের 
ক্ষেত্রে এই তিন গুণের কোন একটির আধিক্য ঘটে বলে মানুষকে তামসিক, 
রাজমিক ও সাত্বিক এই তিন শ্রেণীর কোন একটির অস্ততূ ক্ত কর! হয়ে থাঁকে। 
এই তিন শ্রেণীর মানুষের কর্মও যে ভিন্ন তা বল! বাহুল্য । গীতার ১৪শ অধ্যায়ে 
তা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে । তামপিক প্রভৃতির লোক নিরুদ্যম, তাই 
হীনদশায় পতিত; ভারতবাসী তাঁর দৃষ্টান্ত। রজোগুণ প্রবল কর্মের উৎস। 
রাজসিক প্রকৃতির লোক সংসারে বড় হতে চায় এবং বড় হয়ে থাকে । ভোগ- 
স্থথে কিন্ত অশাস্তিতে তার দিন কাটে । পাশ্চাত্য জগৎ তার দৃষ্টান্ত । 

এখানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ে। 
সকলেই জানেন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগে। ধর্ম-মহামেলায় খ্যাতি অর্জন করলে, 
আমেরিকার বহু ধনীগৃহে তিনি সম্মানিত অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হন। কথিত 
আছে আমেরিকার ধনীগৃহের বিলাপ ও এশ্বর্ধের মধ্যে তার রাত্রে ঘুম হতো না, 
এই ভেবে যে পাশ্চাত্যজগতের লোকের! সাংসারিক দিক থেকে কত উন্নত আর 
তার দেশবাসীর! কত হীন । তাই দেশে ফিরে এসে স্বামিজীর একটি প্রধান 
কাজ হলে! ভারতের ( গৃহস্থ ) যুবকদের মনে এই প্রেরণা জাগানো ষে তাদের 
রজো গুণী হয়ে মানুষের মতন বাঁচতে হবে। 
তামসিকতার উধ্বে ওঠবার উপায় রজোগুণী হওয়া 

তামসিকতায় নিমগ্ন বলেই ভারতবাসী দৈন্তদবশায় পতিত। এই হলো! স্বামী 
বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের মত। এই দৈন্যের পন্ক থেকে উদ্ধার পেতে 
হলে ভারতবাসীকে প্রথমে রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে ; কিন্ত সেখানেই 
তার সাধনার, তাঁর কর্মের শেষ নয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা, রজোগুণী হওয়া “15 
1806 11) 15616 2 01011076৫৬1] 02 01001:08091016 3 20151901761 005 
5017016101 601 01) 81১/210 2ড৬01700801 01 0001 10081009819 1320016 00 
06 0106 1080075107 15150721005 2100 11367019510 15 006 1:919510? 50846 
01 056 £5060. 85০21)0 01 17091) (057 2105 5019:2106 561: 10)05716086, 
9০৮০1 800. 01158, 730 16 ০ 1290 €06109]]5 00 0015 018176 0105 
অধামাগতি 01 006 0169) 000 250606 16108109 0170171১160 7 006 
5৮০91001010. 06 005 5001 17007019150 (5:55855 010 006 05155) অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে, সাধনপথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হলে, প্রথমে 
তমোগুণের উধ্র্ধে উঠে রজোগুণী হতে হবে। ভামসিকতা। পরিহার করে 


আর 


দিব্যকর্ম ৩৩৫ 


রাজনিক প্রকৃতিতে আরোহণ ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়। 
আবার একথাও ঠিক যে রজোগুণী হয়ে ওঠা এবং রজোগুণে স্থিতিও সাধনার 
শেষ কথা নয় । গীতাতে তাকে এক মধ্যবত্তাঁ অবস্থা বলা হয়েছে । রজোগুণের 
উধ্ব উঠে সত্বগুণী হলে শাস্তি, সুখ ও জ্ঞানের আলে! লাভ হয়ে থাকে । তবে 
কি সত্বগুণী হওয়াই সাধনার শেষ কথা? 
সত্বগুণও সাধনার শেব কথা নয় 
শ্রীমরবিন্দের মতে সত্বগুণও গুণ। গুণ কথার এক অর্থ বন্ধন-রজ্ু ) এবং 
শ্রীঅরবিন্দের অভিমত এই যে সত্বগুণও বন্ধনের কারণ। তার কথা 98৫৫৪ 
৪1809 11005 2190 17)0050 ০ [9155521060--অর্থাৎ সত্বগুণের উর্ধেও 
সাধককে উঠতে হবে, এবং তম রজ ও সত্ব এই তিন গুণের অতীত ত্রিগুণাতীত 
অবস্থায় উপনীত হতে হবে; নইলে চরমজ্ঞান অজ্ঞাত, চরমপদদ সাধকের 
অনায়ত্ত থাকবে--এক কথায় তাঁর সাধনার পরিসমাপ্তি হবে না। সত্বগুণী 
হওয়া যে সাধনার শেষ কথ। নয়, তা শ্রীঅরবিন্দ তার “জগন্নাথের রথ” নামক 
প্রবন্ধে নুন্দর কবিত্বপুর্ণ ভাষায় দেখিয়েছেন । এ গ্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁমসিক, 
রাজসিক ও সাত্বিক প্রকৃতির লোকর্দের তিন প্রকার রথের বা যানের আরোহী- 
রূপে কল্পনা করেছেন। তীর বর্ণন1 এই £ 
“তমোগুণী পুরুষ যেন কচ্ছপগতি, আধ-ভাঙা গরুর গাড়ীর মালিক। 
গাঁড়ির মালিক ভূড়ি-সর্বন্ব, ময়ল1-কাপড়-পর। এক অন্ধবুদ্ধ। গাঁড়ীর মালিকের 
মুখে বুলি 'যা আছে বা ছিল তাই ভাল; যা হবার চেষ্টা তাই খারাপ।, 
অর্থাৎ এই লোকটি চরম নিরুগ্মের দৃষ্টাস্ত এবং ভারতবাসীর প্রতীক । 
“রজোগুণী পুরুষ যেন একজন বিলাসী মটোর গাড়ীর মালিক। ভীমবেগে রাজ- 
পথ চূর্ণ করিয়। অশান্ত অশ্রাস্ত গতিতে সে চলিতেছে ; যাকে সম্মুখে পায় দলিয়া 
পিষিয়া চলিয়। যায় । এই পথে চলায় যথেষ্ট ভোগন্থথ আছে ; বিপদও অনিবাধ; 
ভগবানের নিকট পৌছানো। অসম্ভব । আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ তার দৃষ্টাস্ত |” 
“সত্বগুণী পুরুষ এমন একটি রথের আরোহী যা নিপুণ কারিগরের কৃষ্টি। 
ষে অগ্রসর হইতেছে স্থপথে সযত্বে ত্বরাবহিত মস্থরগতিতে। যে উপরিস্থ উত্তর 
প্রদেশে ভগবানের মন্দির এই রথ তারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্ত কিছু দূরে 
রহিয়া ৷ সেই উচ্চতূমির খুব নিকটে দে পৌছিতে পারে না। পৌছিতে যে পারে 
ন। তার কারণ এখনও তার অহংকার ঘুচে নাই ; অর্থাৎ এখনও সে ত্রিগুণাতীত 
হইতে পারে নাই। তবে তার জীবন স্থুপথে সযত্বে চালিত হইতেছে ।” 


৩৩৬; শ্রীঅরবিন্দের জীবন-র্শন 


এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা গেল সত্বগুণী তামসিকতার জড়ত্ব ও রাঁজসিকতার 
অশ্রাস্ত কর্মের উত্র্বে উঠেছেন সতা, তবু ভগবানের মন্দিরে পৌছানে তার 
পক্ষেও সম্ভব নয়__অর্থাৎ সত্ব ুণ-লাভ হলেও সাধনার শেষ হয় না । কীভাবে 
কর্ষের ক্রমোচ্চ সোপান পরম্পর। অতিক্রম করে সাধক সত্বগুণেরও উর্ধে উঠে 
অহংকার-মুক্ত ও িগুণাতীত হুন এবং দিব্যকর্মের শ্তরে আরোহণ করেন 
এইবার আমাদের ত1 দেখতে হবে। 


জিব্যকর্ষের মোপান পরম্পরা 
শ্রীঅরবিন্দ তার 4950076515 ০ ৬০৪, গ্রস্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন কী 


ভাঁবে পরপর উচ্চ থেকে উচ্চতর কর্মের শোপান অতিক্রম করে কর্মের উচ্চতম 
বা দিব্যকর্মের স্ত:র সাধক আরোহণ করবেন। আমরা তার নিজের কথায় 
সোপানগুলির বর্ণনা করবো । সোপানগুলি এই £ 

106 9150 5020 15 00 50155207906 211] 001 ৮/01:1:5 25 ৪. 98.011006 
€০ 006 10151702112 05 2170. 17 0176 ৬০011. অর্থাৎ পরমাত্ম। মানমের 
অস্তরে এবং সর্জগতে রয়েছেন । কর্মযোগের প্রথম সোপান হলো সর্বকর্ম 
দ্বার পরমাত্মার অর্চনা করা-_ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্তে সর্বকর্ম করা। 
সাধকের মনে শুভ ফলপ্রাপ্ধির আশা থাকে বলে এ কর্ম সকাম কর্ম। তবে এ-ও 
উচ্চস্তরের কর্ম বই কী? 

ন17)5 85০01805020 15 0 16100017302 20680010611 00 010০ 0010 
০ জচ01105,. অর্থাৎ কর্মের দ্বিতীয় বা] উচ্চতর স্তর হলে! নিষ্ষাম কর্ম বা 
কর্মফলে আসক্তিবর্জন। গীতায় এই নিষ্কাম কর্মের কথাই বলা হয়েছে-_কর্ম 
করতে হবে, কিন্তু ফলাশা তাণগ করতে হবে। কর্ম দ্বার ভগবানের অর্চনা 
করলে ভগবান প্রসন্ন হয়ে কমীর মঙ্গল করবেন এই আশায় নিষ্কাম কর্মী কর্ম 
করেন না। তবে কি শিষ্কাম কর্ম ফলপ্রস্থ হয় না? নিষ্কাম কর্ষ নিশ্চয়ই 
ফলপ্রস্থ হয় এবং নিষ্কাম কর্মের ফলে স্বভাবতই নিষ্কাম কমীর মঙ্গল হয়ে থাকে 3 
তবে শুভ লাভের আশায় কিংবা অশুভ এড়াবার আকাজ্কায় নিষ্ষাম কমী কর্ম 
করেন না। ফলের দিকে ন৷ তাঁকিয়ে ধা! করণীয় সাধক ত1 করে যান। 
নিক্ষাম কর্মও দ্িব্যকর্ম নয 

অনেকে তো একেই কর্মের শেষ কথ! মনে করবেন; কিন্তু শ্রামরবিন্দ 
বলেন এর অপেক্ষাও কর্মের উচ্চতর আদর্শ, সাধকের উচ্চতর অবস্থা আছে 
এবং তা-ই হলে কর্মের উচ্চতম মোপান। সে সোপান সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 


দিব্যকর্ম ৩৩ 


বলেন 2 106 চান ৪6915 6০0 £66 21006 60০ 065005] 66018 
8100 267) 0০ ৪৪০-520$2 04 013৩ 01, অর্থাৎ মানুষের অহংবৃদ্ধি বা 
কর্তৃত্বাভিমান--আমি কর্তা, কর্ম আমার এই অভিমান মাহগষের একেবারে 
মজ্জাগত। কর্মফলের আশ ত্যাগ করলেও এই কর্তৃত্বাভিমানের হাত থেকে 
মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। তাই আমার্দের শাস্ত্রে বলা হয়েছে “নাহংকারাৎ 
পরঃ রিপু৮-অহংকার বা আমি কর্তা এই অভিমান অপেক্ষা মানুষের বড 
শক্র আর কিছু নেই। দিব্যকর্মের সাধককে এই কর্তৃত্বাভিমানও বর্জন করতে 
হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা সাধককে 58:556 0£ ৫010£-ও বর্জন করতে হবে 
তখন সাধক 2005 255 01০ 00175010109 11500002176 01 0102 7:061005] 
ড91167. অর্থাৎ ভগবান সতত ক্রিয়াশীল। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের বাইশ 
গ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন “পার্থ, আমার ত্রিলোকে কিছু করণীয় নাই, 
অপ্রাপ্য বাঁ প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, তবু আমি কর্মে ব্যাপৃত থাঁকি।” যে সাধক 
দিব্যকর্ষের স্তরে উঠেন তাঁর এই বোধ জন্মে যে তিনি সতত ক্রিয়াশীল 
ভগবানের হাতে একটি সচেতন মন্ত্রমাত্র। সাধক যন্ত্রমাত্র, তাই “আমি কর্তা” 
এই অভিমান তীর থাকে না। তিনি যা করেন তা যঙ্ত্রের মতন করে ধাঁন। 
দিব্যকর্ষের লক্ষণসমূহ 

এই প্রসংগে গীতার বাণীর সারমর্ষ হিসাবে শ্রাঅরবিন্দ তাঁর 45755255 ০ 
01১০ 315 গ্রন্থের ৫১০ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা থেকে দিব্যকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে 
তার ধারণ! কী তা বোঝা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন £ [6 13 ০215 
2৮5 15005611776 5০: 00০ 9618 2100 11175 2০001011076 0০0 105 
0০০ 0000", 0880 ০00]: 00169 0] 1000 2 01177615 210006100০ 
8.061019. [ত20৬/ 01221 9০01 5816 3 [050৬ 9০ 0:02 5616 ০ 06 
0০9 2170 0136 10 0176 5616 06 21] 003275. 700 5০৮ 5001] 
009 106 ৪ 1১091001 0% (০৫."-*--" 076: 8150, ৪11 5০০] 20010105 89 ৪. 
3801:1502 £0 0196 171819650 270 0105 076 10 5০০৩ 8100 0০ 005 
[71813502120 0172 006 10) 076 স০]0 5 06117 1850 ৪11 500. 86 
৪190 00 $7)00 10151581505 101 056 5095105 2150 (00101561591 50116 
(00 0109081) 500. 1315 ০৬০ 11] 2100 015 10 006 ড৮0110.৯ 
অর্থাৎ দিব্যকর্ষের সাধককে প্রথমে নিজের স্বরূপ কী তা জানতে হবে__ 
ভগবানের সংগে এবং সর্বভূতের সংগে নিজের এক্য উপলব্ধি করতে হবে» 

১ 


৩৩৮ প্রীঅরবিদ্দের জীবন-দশন 


তারপর ক্রমে ক্রমে কর্মের উচ্চতম সোপানে উঠতে হবে। প্রথমে যজ্ঞ হিমাবে 
কর্ম ত্বার। ভগবানের অর্চন। করতে হুবে। তারপর ক্রমে ক্রমে কেবল কর্ম 
€ অর্থাৎ কর্মফল ) নয় নিজেকেও অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্বাভিমান ও অহংবুদ্ধিও 
ভগবানের হাতে সমর্পণ করতে হবে। তখন কী হয়? শ্রঅরবিন্দ বলেন 
যখন সাধকের ৪61£-8151756 ও 56150176706 পুর্ণ হয় তখন সাধকের এই 
বোধ জন্মে যে 300 1711705216 (006 16581 7961501 17) 03) ০9০091965 
06 90580195158 06 006 58013819. (9510)6515 0£ 5০98৪. 0 50 ) অর্থাৎ 
সাধকের এই উপলব্ধি হয় ষে তিনি য্ত্রমাত্র এবং ভগবানই তার মধ্য দিয়ে 
জগতের কাজ করছেন, নিজের ইচ্ছ৷ পুরণ করছেন । এটি শ্রীঅরবিন্দের সাধনার 
একটি মূল কথা। বারীন্ত্রকুমারের নিকট লেখা পঞ্জের ৩৭ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ 
লিখেছিলেন £ “আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক |” 

উপসংহারে দিব্যকর্মের স্বরূপ ও লক্ষণগ্লির একটু পুনরুক্তি করা যাক্‌। 
দিব্যকর্ষের ভিত্তি আত্মজ্ঞান-_পরমাত্মার সংগে ও সর্বভূতের সংগে এক্যবোধ। 
এই এঁক্যবোধকে একস্বানে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন “07০ ৪৪5৪] 1১০0-:9০1 
0০0] 06 13806116. অর্থাৎ জ্ঞানের মূল কথা। ভগবাঁনে প্রীতিপুর্বক 
আত্মলমর্পণ__5616-8151075 ও 561-50111515061 দিব্যকর্ষের প্রধান অঙ্গ। 
981-91:27301 বলতে কেবল কর্মফল বর্জন বোঝায় না। অহংবুদ্দি ও 
কর্তৃত্বাভিমান বর্জনও বোঝায় । সাধক যন্ত্রমাত্র তাই ভগবানই সাধনার প্ররুত 
সাধক । সাধকের এই বোধ হলে কর্ম “মুক্তমত কর্ম হয়ে উঠে। জীব কর্মের 
কর্তা নয়, প্ররূতি ও প্ররুতির অধীশ্বর পরমাত্মাই কর্মের প্রকৃত কর্তা, সাধকের 
এই বোধ হলে সাধক পাশ-মুক্ত হন, মুক্তিলাভ করেন, ছিতীয় অধ্যায়ে জীবের 
পাশ-মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে একথা! পুর্বেই বল! হয়েছে । তখন মুণ্ক (৩1১১) 
ও শ্বেতাশ্বতর (€ ৪।৬ ) উপনিষদের ভাষায় সাধক “বীতশোক” হন, আনন্দময় 
অবস্থা লাভ করেন। তখন ঈশোপনিষদের কথা “ন কর্ম লিপ্যতে নরে” আর 
গীতার কথা “হত্বাপি স ইমাল্লোকান ন হস্তি ন নিবধ্যতে” ( অর্থাৎ তিনি সমঘ্ 
লোক হনন করলেও কিছুই হনন করেন ন1 এবং কর্মের ফলে তাকে আর 
আবদ্ধ হতে হয় না) সাধকের এই উপলব্ধি হয়। গীতার “যোগ কর্ধন্ 
কৌশলম্‌” কথাটির মর্ষ এই । এই হলো দিব্যকর্মের স্বরূপ । 


সমাপ্ত 


নির্দেশক হুচী 


জচিত্বয ভেদাতেদ-_২৬৩ 

অজিত সিং__৭৪ 

অভিমানস জ্ঞান বা *বিজ্ঞান”---২৩৭) ২৮-৮৫ 

অদ্ধৈ বাদ (প্ীঅরবিন্দের) 55৪] &378168-_ 
২৬১, ২৬৮ 

অনিলবরণ রার-_-১৮৬ 

অবনীন্ানাথ ঠাকুর__১৩৩ 

অবিনাশ ভট্টাচার্য--৩৫, ৫৬, ৫৭, ১০৮) ১৭৯ 

অমরেল মুখোপাধ্যায়--১৬১ 

অশ্িনীকুমার দত্ত__-&৯, ১৩৫, ১৪৪, ১৪৬, ২৯৭ 

অহংকার--২৩২ 

অহংবৃদ্ধি-_ ৩০৫ 

আত্মার আত্ম-সংকোচন ও আত্ম-উদ্মীলন 
(11050106100 ও ন0109102--10898990% 
ও 89926 )--২৪১ 

আত্মার ভূমি-সমূহ--২৭৪ 

আনন্দমঠের সম্তানগণের আদর্শ__৩৫ 

আবছুর রস্ুল- -৫৯ 

আর্য পত্জিকা--১৬৫, ১৭৪-৭৫, ২২২ 

আর্য শিক্ষা---৭৩ 

আলোয়ার সম্ভগণ__-৩১০ 

আযাক্রয়েড অরবিনা ঘোষ--৭ 

ইক্ষ1কু বংশ-__২৭৮ 

ইয়ান মজলিস ( কেম্িএজ )--১৬ 

ইন্দু-প্রকাশ পত্রিকা__৩৭? ৩৯ 

উত্তর-পাড়ার বক্তৃতা__৯৭, ১১৯, ১৩০, ১৩২, 
১৩৪ 

উদয়াদিত্য- ৪৯ 

উদ্দালক আরুণি-_-২১৪, ২৩৯, ৩১৫ 

উদ্ধ'তি_ (ভ্রীঅরবিন্দোর রচনা! থেকে ) £ 

৯। 208885৪ ০ 6109 016৮--২০৫। ২১৬, 

২২১, ২২৫, ২৩০, ২৩৩, ২৪০, ২৫৬৫৭, 


২৫৯, ২৬০) ২৬৯। ৩৩৪, ৩৩৭ 


২। [009 16098] 01 856 78:05 0810-- 
১৬৭) ২২৭? ২৬০, ২৬৬ 

৩। 1005 1115 71015106২58) ২১৩০১, 
২১৫, ২২০, ২৩৫-৩৬, ২৪০-৪১, ২৪৫, 
২৪৭; ২৫৬-৫৭। ২৬৪, ২৭১১ ২৭২? ২৭৬ 
২৮০৮১) ৩০০) ৩১৩) ২১৮, ৩২০) ৩২৫ 

৪1 1/181068 ০০ %০৪৯--২৬৪, ২৮২, ২৮৮? 
৩১৭-১৮ 

৫ | 11106 1106087২৪২৭ ২৬০ 

৬1 [20920828988 800. 7১78৪90৮২৪৩ 

প | [109 95100109818 ০1 ড০৫৬--২০ ৫০ ২০৮$ 
২২৩, ২৩৬, ২৪৩, ২৪৮, ২৫৯, ২৬১। 
২৮৪০৮৫) ২৮৯, ২৯৪-৯৪) ৩০২, ৩০৮) 
৩১২১ ৩১৪-১৫) ৩১৬, ৩২৮, ৩৩৬ 

৮1 90 80:001090 00 101008611 80৫ 
605 11061)৪:-৮৯০১ ১২৩, ১৫৪, ১৬০) 
১৯৭) ২৬৮, ৩০১, ৩২৬, ৩৩২ 

৯ ধর্ম ও জাতীয়তা-_-৭৩, ১৭৪, ২১৬, ২২৪ 

২৩২) ২৪৫) ২৬৫, ২৬৯, ২৭৭, ২৭৯। ৩০৬ 


১৯ স্ত্রীর নিকট পত্র-_-৩১, ১০৬; ২৮৭। ২৯৩ 
১১। জগন্নাথের রথ-_৩২৬, ৩৩৫ 
উপনিষৎ £_ 
ইশ ২৮৪, ৩৮৮ 
এতরেয়--২৪৮ 
ক _২*৯, ২১৬, ২১৯ 
ছান্দ্যোগ্য--২১৪, ২৩৯; ২৪১; ২৪৩? 
৩৯৫ 
তৈত্তিরীয়_-২৩৭, ২৪*-৪১, ২৪৫, ২৫০, 
২৭১ 


মুণ্ডক--২৫৭-৫৮, ২৬৫, ২৭৩, ২৮৪) 
৩১৫ ৩২৯, ৩৩৮ 

মাও্ক--২৯৭-৯৮ 

শ্বেতাখখতর- ২১০, ২১৩, ২২৪? ২৩৯ 
২৪৩) ২৬৫) ২৭৩, ৩২১, ৩৩৮ 


৩9৪ 


উপেন্্রনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায়--৫৬, ১০৮, ১১৯, 
১১৯ 

উল্লানকর দত্ত-_-১০৯, ১১১ 

এও, ফেজার--১১০ 

এনি বেশাস্ত--৯৩, ১৭৭ 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (কবি )--৩২০ 

ওয়েজউড ( কনে“ল ) ১৮, 

ওয়েল্ল্‌ (. 0. ৪118৪ )--৭৭ 

কংগ্রেমের কর্মপন্থা-_-৩৮ 

কটন- জেম্স--১৩, ১৬, ১৭ 
স্তর হেনগ্রি--১৩) ২৭, ৫৫ 

কবি ও মনীষী--২১৭ 

কবীর--২৬৬ 

কর্মধোগিন পত্রিকা_-১৩২, ১৫৪ 

কর্মের আদর্শ-সমূহ-_ 
ভাবতীয়_-৩২৯ 
পশ্চিমের মানবতাবাদ-_-৩২৮ 
ধিবেকাননের ও প্রীঅরবিন্দের আদর্শের 

মধ্যে প্রভেদ-__-৩৩২-৩৩৩ 
কানাইলাল দত্ত--১১১, ১১৮, ১১৭, ১৩১ 


কাতুর--১৮ 
কার্জন-_নর্ড-_-৫৪, ৫৫, ৫৬, ৭১, ১০৩ 
কারমাইকেল- লর্ড--২০২ 
কার্ধ-কারণ_-২২৭ 

কারলাইল-_২৫ 


কারা-কাহিনী-_-২৮, ১৯২ 
কালিদাসের বিক্রমোর্বশী_২৬ 
কিন্বালি (লর্ড )_-১৬ 
ক্রমবিকাশ তত্ব (বৈজ্ঞানিক )--২৪৩ 
ক্রিপ স্-প্রস্তাব__৪৭, ১৪৯, ১৯০ 

এ গান--১১২ 
ক্লার্ক াছেব--৫; ১৪৯, ১৬০ 
কুণডলিনী-তত্ব_-২৮৮-৮৯, ২৯১ 
হুদিয়াম--১১০-১১ 


কৃষকুমার মিত্র--৫৯, ১১৩, ১৩৫১ ১৪০, ১৬৩ 


শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন 


কৃষ্দাস কবিরাজ--২৮৬ 


কৃষ্ধন ধোব--৭, ৮) ১২৪ ১৭ ১৮) ৯৬ 

কেদার রায়_--৩** 

কেদারনাথ ঘোব ( এসেসর )--১২৬ 

কেয়ার হাি-_৭৬ 

কৈবল্য (সাংখ্ের )--২২৬ 

খোল! চিঠি (দেশবাসীর প্রতি )--৬৭, ১৪৬- 
১৫০) ১৫২ 

ৃষ্ট- ২৭৯, ৩১০ 

গঁভীরানন্দ স্বামী__-২০৯, ২৬৫ 

গান্ষিজী-_-১, ২৪, ৩২, ৪০, ৪৫১ ৭৪, ৮৪, ৮৮ 
৯২) ১৭৮, ২০১, ২৪৫) ২৯৫ 

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী--১৭২, ১৯৬ 

গিরিশচন্ত্র বনু-_-৩২, ৩৩ 

গুরুদাস বনু ( এসেলসর )--১২৬ 

গোথলে-_-৫৪, ৮৮) ১৩৮-৩৯ 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণব মত-_-২৬৩ 

গযারিবজ্ডি_-১৮, ৪৫, ৪৯, ৫১ 

চন্দশনগর ঘাবার-_-98£)108 ০0:০৪:১৫ ২ 

চাদ রায়-৫৮ 

চাপেকার ত্রাভৃঘয়__৪৮ 

চার্বাক-_-২৩৫ 

চারুচন্দ্র দর্ত-_-৩০? ১৯৮ 

চারুচল্ রায়-_-১১১, ১৫৭ 

চিত্তরঞ্রন গুহঠাকুরতা- ৫৯ 


চিত্তরপীন দাস__১২০। ১২২, ১২৫, ১৩০, ১৭৮) 
১৭৪৯) ১৮০-৮১ 


জগদীশচন্দ্র বহর একটি বিশেষ অতিজ্ঞতা--৯৮ 
জগদীশ্বরানন্দ শ্বামীর চও:-_-৩৩ 

জড় ও চেতন- ২২৯, ২৩৪-৩৫, ২৩৭, ২৪৭ 
জড়বাদ (নাস্তিকতা দ্রষ্টব্য ) 

জাতিসংঘ ও রাষ্ট্রদংঘ-_৪ 

জাতীয়-গোঁরয সঞ্চারিণী সতা__৯ 
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র (উনিশ শতকের)--১৮ 
জাতীয় শিক্ষা-পরিধদের প্রাতিঠ1--৬১ 


নির্দেশক সুচী 


জীবম-সডিনী পুত্তক-_ ১৫৮ 
জেটল্যাও-মাকুইস অব-_২০১ 

জ্ঞানের চার প্রমাণ (ম্যায় মতে )-+২১২ 
টীওয়ারস সাহেব--২৭ 

( কবি) টেনিসন--২৬৭ 

টেলিপ্যাথি-_-২০৮ 

ঠাকুর রামসিংহ__৪৭ 

ডারউইনের 02181, ০£ 909০19৪--২১, ২২, 


৩৪১ 

নরেন গৌোসাই-_-১১৫, ১১৮, ১৩১ 
নলিনীকাস্ত গুপ্ত--১৬৬ 
নাস্তিকত। বা জড়বাদ--২২ 
নিষেদিতা_-৫১-৫২. ১৩০, ১৪৬, ১৫৪ 
নির্বাণ ( বৌদ্ধ শৃন্তবাদ )-_২৫৬ 
নিবালম্ব স্বামী ( যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দ্রষ্টব্য) 


নিশ্চল দাস-_২৬৪ 


২৪৪-৪৫ শিক্ষিয় প্রতিরোধ (72888158 1981868100৩)--- 
। ডুয়েট-_১*, ১১ ৪৫, ৬৭, ১২৩, ১৪৮-৪৯ 
ৃ্‌ তন্ত্রসকল সাধনমার্গের সমস্বয়--২৯৯ নেভিনসন-_৭৫-৭৬, ৯০, ৯২ 
তান্ত্রিক সাধন! ( শ্রীঅরবিনদের )--১৭২ 2০ 0020070208৩ পুত্তক-__৫৬ 
তাদিভেল-__১১০, ১৯৯ ও 177018-স 


তিলক-_৪১-৪২, ৪৯, ৬৫-৬৬, ৬৮, ৭৭) ৮৭-৮৯) 
৯১-৯৩। ১৭৭, ২৯২, ২১৯, ২৩১ 

*ত্রিবর্গ__২৭” 

ত্রিভুবনদাস মালবী--৮৮-৮৯ 

দ্লয়ানন্দ সরস্মতী-_২৯০ 

দর্শন-দিবস--১৮৮ 

দাদাভাই নৌরজী--৬৭-৬৮ 

দিব্যকর্ম__২*৬ 

দীলিপকুমার রায়__৯৫, ১৮১-৮৩, ২৫১ 

| দীনেন্্রকুমার রায়-_-২৮-৩০, ৩১ 

দেবদাস গান্ষি--১৭৮ 

দেবত্রর্ত বন্ধ--৫১, ৫৬, ১০৮) ১১৫ 

দেশপাণ্ডে-_-৩৮ 

দেহের দিব্য পরিবর্তন-_-২৪৩ 

 ধর্মপত্রিকা_২৮, ১৩২, ১৫৪ 

ধিড়া-মদনলাল-_১৩৭ 

অগেল্সরনাথ গুহরায়--১৬৯ 

নন্দগোপাল চেট্রি-_-১৬৮ 

নবগোপাল মিও--৯ 

নবাব সলিমুল্প|--৭৫ 

নরম-গরম দল-_-৬৬ 

নর্টন-_-১২, ১২২) ১৩০ 


বিপিনচন্দ্র পালের-_-৬৪ 
এনি বেশীত্তের-__-১৭৭ 
পঞ্চানন তর্করত্ব-_-১১১ 
পত্র (শ্রীঅরবিদ্দের )-- 
পোল] চিঠি ( দেশবাসীদের প্রতি )--১৪৬-১৫০ 
বারীনের লিকট--১৮*, ২০*, ২২০ ২৭৪, ২৭৭ 
৩০৪, ৩০৭-৮, ৩১৬, ৩৩৮ 
মিঠাই সম্বন্ধীয়--১২২-২৩, ১২৯ 
স্ত্রীর নিকট-_৩১, ১১৩. ১২২, ১২৭) ২৮৭, ২৯৩ 
পর] ও অপবা প্রকৃতি_২৪ 
পরিণামবাদ-_২২৭, ২২৯ 
পল বিশার--১৭৩ 
পানেল- ১৯ 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের ও সাংখ্যের জড়. 
চেতন-_২২৯ 
পি. মিত্র_৪৮-৪৯ 
পুরানি-_-১৫ 
পুরুষ-বজ্ঞ-_২৪২ 
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